© 


7১৮ 


oC. 
বিষয় লেখক পর'ক 
নাথঠীতিক! (প্রবন্ধ) ডক্টর সুহদ শহীদল্পাহ এম-এ, ডি-লিট ২৬৫ 
কথাসাহিতোে আৰুনি+ত।( গুবন্ধ) অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌৰুরী এম-এ ২৭৯ 
সোনালী স্বপন (গল) শ্রীগৰিল নিয়োগী ২৭২ 
কোচবিহার রাজকীয় দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য (প্রবন্ধ ) শ্রাহীবনকষ্ণ মুখোপাদ্যার বিস্তাবিনোদ ২৮৭ 
শ্যামলী ( কৰিত!) তআাঁবদ্রল করিন ২১২ 
উপনদী ( উপন!স) শ্রীঅশিলফুমার ভট্াচার্ধ ২১৩ 
মনোবিদ্যার ব্যবহা রক প্রয়োগ (প্রবন্ধ) অধ্যাপক প্রপরেশনাপ শটাচার্য্য এম-এ ২৯৮ 
'একক্চজ্জ: (কবিত1 ) একুমুদরপ্রন মন্্িক | ৩৭১ 
ফাসী (গলপ) সবিনয় সেন | ৩৩২ 
রাজপরিবারের সংবাদ ৩৪৭ 
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শী ৮৯৮৮ পর. পিস পপ _॥ 


বিশুদ্ধ নেপানি তামাকে প্রস্তুত 


‘বকুল বিড়ি 
সোলে ও গহন্দদে-অতুলনীয় 
পান্েে-__অবসাদ দূর করে 
চৰিহারে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের সহানুভূতির 
উপর নির্ভর করে। 


পরিবেশক 


কুচবিহার | 





স্ক্সীপতজ 
বিষ লেখক পরাও 1 
১১। স্থানীয্ন সংবাদ ৩০' 
১২। দেশ বিেশের কথ! ৩০, 
১৩। সামগ্রিক প্রসঙ্গ ৩. 
১৪ | খেলাধ্ল। ৩১৫ 


সপ ৩৬৮ পাপ স্পা ও০ Ie ৯ - হে পপি ও ও জজ আজ Cm পাপী শা Cd TEENS ৬-৪ ৪৪ ॥ লজ. ২, 


নিবেদন 


স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ার জন্যই রোগ দেখ! দিয়! থাকে, সেঙগন্য বুন্নিনান লোকে * 
£:£ঙ্গে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নতুবা সামান্য ব্যাধি পরে কইছারক এমন কি প্রাণগাতীও হইতে পারে Ft 

যাহাতে দেশের সর্ব্সাধারণে সহজেই রোগমুক্ত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সিটী মেডিন্যাল ষ্টোর, জলপাই হং! 
সর্ব প্রকার দেশী বিদেশী ওষধ, রোগাঁর পথ্য, শিশুর খাদ্য ও পেটেণ্ট ওষধ বংভার চলতি দরে আমদানী ও সরব, 


পপ 


করিতেছেন। | 
সিটা মেডিক্যাল ষ্টোরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকির| সমাগত রে'গীগণের পরীক্ষ। ও চিকিহসার খ্‌ 
দিয়া থাকেন। যাহাতে দেশবাসী অনায়াসে নিয়ন্ত মূল্যে ওষধ. পথ্য ও চিকিৎসার সুবিধা পান ইহাও মিটী 
ক্যাল ষ্টোর বর্তৃ”ক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য। 
জন সাধারণ দেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের শ্রম সাথক করন ইহাই আমার দিবেদন। ‘ 
ডাঃ এ, লতিফ || 
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বি বনে বলপঠ্টি বন্ধিত এবং বন্ধা! নারী পুত্রবতী হয়। 
গে বন্দসুধা__ মূল্য প্রতি হিশি ১॥০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্বত্ব । 
রি ইহা পিত্তশূল, তন্নশূল ও অজ রোগের মহামহোৌধধি | 
পত্তশুল সুধা মূল্য ২৫০ টা [ভঃ পিঃ মাশুন স্বত্ত্ব ৷ 
বি ১ সং কলেরা, উদারময়, পেট ধাপা। অগ্রিমান্দা ও সৃতিকা 
কলের কও বর হ্ছজ মহৌষধ | ২২ মাশুলাধি সত্ব । 
চক্ষুটঠ, প্রভৃতি য'বতীয় চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌধ্ধ। 


০নএ হধা_ | মূল্য ৯ টাক1। মাশুলা'দ স্বত্ত্ব । 


প্রাপ্তিস্থান: এ্রাধাগোবিন্দ সাহ। 


কাইরাপড়ি, কোচবিহার 





বে, 


কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী । 


১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংগ্যাত মূলা চারি আন! ও বাধিক সডাক হিন টাল 1: 
হলা অগ্রম দেয়। 

১। পত্রিকাঃ প্রকাশের জন্তু লেখ। কাগজের একপৃঠায় স্পট্রূপে লিবিয়া সম্পাদকের 
নেবট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার ভন্ত পারিশ্রবিক দেওয়া হয় । 

৩। 'অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাঁকটিকেট সহ টিন! লেখা গান 
পাঠাইতে হয়; অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়| হয ন|। অধনোনযনের কারস দশাইতে 
সম্পাদক অক্ষন। 

$1 মনোনীত লরেধা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা কিনে 
পারেন না। 

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ন পৃঠা ১২ টাক) অন্ধ পট! 
২৭ টাক{ এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩ টাঁক।| কতারে প্রকাশিত বজ্জাপনের হার দ্বিগুণ । 


৬। টাকাকডি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিথিভে হইবে। 


ম্যাতেজ।র কোচবহার দর্গণ 
ছরেটুপ্রেস, কোচবিহার । 
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মামাদের কারধানায় গৃলুতে 
সকল প্রকার লিখার কালি, 





ll ( কুচবিহার দপণ) 
ভিতীল্স অণ্ড ১৩০৫৯) 
সম্পাদক--অধ্যাপক শআীঅযুল্যরতন গুপ্ত এম-এ 
স্কুচীঞ্পভ্ঞ 
কাব্তিক-৫চত্র ) 


বিষয়-সূচী_ বর্ণানুক্রমিক 
















বিষয় লেখক প্রা 

অগিশুদ্ধি (গল্প) পহিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-দি-এস ৪১৩ 

. অনির্ধচনীয় (কবিতা) কমু মল্লিক ৪২৯ 

| আমরা বাঙালী (কবিতা) ্রন্থনির্শল বস্গু ৩৮৯ 
জামার তীবন-রঞ্নীগদ্ধা তুমি (কবিতা) পর্ণ চা রঃ 
|, ইংরেগী সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগ (প্রবন্ধ) ডক্টর এ্র্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি ৪৯৭ 
' উঠলিয়ম কেরী (প্রবন্ধ) শীঅনাধণাথ বস্থু এম-এ ( লণ্ডন ), টিডি ( লণ্ডন ) ৩২৪ 

__ উকীলের আদশ সদাঙ্গ (প্রবন্ধ) শ্রকেশবনন্দ্র গুধ এম-এ, বি-এল ৩৩৬ 
| "ভঁপনদী (উপন্যাস) শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য ২৯৩, ৩৩৫, ৩৮৪, 8২৪, ৪৬৬, ৫১৭ 
& একশন (কবি) শ্রকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৪১ 
1 খ্যাটস বোমার ইতিহাস (প্রবন্ধ) শ্রতারা£ সাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি ৫১১ 
| ওপন্যালিক বঙ্কিমচন্ত্র (প্রবন্ধ ) অধ্যাপক ডর প্রীতমোনাশচজজ দাশগুধ এম-এ, পি-এইচ-ডি ৩৫৯ 
8 ওমর ধৈয়াষ (কবিতা) শ্রন্থধাংশকুমার হালদার আই-সি-এস ৩৭৪ 
[8 কথা সাহিত্যে আধুনিকতা (প্রবন্ধ) অধ্য।পক শ্রবিশ্বপতি চৌধুরী এনএ ২৭৪ 
উনপটত (কবিতা) শ্রকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৫২১ 
ডি * কবি কালিদাস (প্রবন্ধ) পণ্ডিত শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ ৩৪১ 


ছু কৰি স্যর উইবিয়ম জোন্স ( প্রবন্ধ ) অধ্যাপক পরপ্রিযরঞ্জন সেন এম-এ, পি-আর-এস ৪৫১ 





ল্য 

কুষের ও কন্দর্প (গল্প) 

কোচ:বহার অধিপতির জন্মদিনে ( প্রবন্ধ) 
কোচবিহার রাজকীয় দুর্গোৎসবের বৈশিষ্টা (প্রবন্ধ ) 
কোচবিহারী ভাওয়াইয়া (প্রবন্ধ ) 
ক্রোধংপ্রভো সাহর (কবিতা) 

থেলাধ্ল! 

গান 

এ 

ও 

এঁ 
গুড়িয়াহাটাতে নূতন বসতি হোলে| ( কবিত1) 


লেখক পত্রাঙ্ক 
শরাসবিহারী মণ্ডল ৫5৫ 
শ্রীনুধীরকুণর চট্রোপাধ্যার বি-এ ৩৯১ 
শ্ীগীবনকৃষ্। মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ ২৮৭ . ! 






আবহুল করিন ৪৩০ 
শীকুমুদরপ্রন মল্লিক ৪৫৪ 

৩১৪, ৩৫1, ৪০৩১ 8৪৮, ৪৯৫, ৫৪৩ 
শ্রঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যার ৩৬৯ 
বেগম আমীন! ৩৩০, ৫৩৪ 
শ্রীদতী ঝংকৃত। দেবী বি-এ ৩৯৪ 
শ্ীভোলানাথ দাশ 8১৬ 
শ্ীহেম্তকুমা'র বস্ণু বি-এ ৪৩৩ 


গোপাল হা্দারের “একদা+ (প্রবন্ধ) শসুবোধচন্্র সেনগুধ এম-এ, পি-আর-এদ, পি-এইচ-ডি ৪৫৫ 


গোবিন্দদাদের কাব্যে হাদ্যরদ ( প্রবন্ধ ) 
চিত্র ও চিত্রকর (কবিতা) 

চেয়ে আছে রাত্রি বাতায়ন (কবিত) 
ত্যচিনু গাতীন (কবিতা) 

দুর্ঘটনা] ( গল্প ) 

ছুতিক্ষ তদন্ত কমিশন (প্রবন্ধ ) 

দেখ বিদেশের কথ! 

দেশীয় রাজা ও শাসনতাঞ্জরক প্রগতি ( প্রবন্ধ ) 


নাথগীঠিক1 ( প্রবন্ধ ) ডক্টর মুহম্মদ শৃহীংল্লাহ এম-এ, ডি-লিট, ২৬৫ 
&ৈবেদোর এব টি উপচার (প্রবন্ধ ) কবিশেখর শ্রাকালিদাস রায় ৪৭০ 
পত্রলেখা (প্রবন্ধ ) ডক্টর এীমুশীলকুমার দে এম-এ, পিখ্সার-এস, ডি-লিট (লণ্ডন) ৪6০৯ 
পরিণতি ( কবিভ।) শ্রবতান্্রনাথ সেন গুপ ৪৫৯ 
পল্লীকে (কবিতা) এ, এক, এম খলিলুর রহমান ৩৪৮ 
গলীবালার বাজে! গাওয়। পথ’পরে ( কবিত1 ) শঅপূর্বকৃ্ণ ভট্টাচার্য্য ৩৪৪ 
পুস্তব-পরিচয় ৪৪৯, ৫৪৩ 


পোষ্ট্রেট ( গল্প ) 


অধ্যাপক এশ্যামসুন্দর বন্দোপাধ্যায় এ-এ ৩৩১ 


অধ্যাপক শ্রুদেবীপ্রসা সেন এম-এ ৫৩১ 


শু্রিপু শঙ্কর সেন এম-এ কাব্যতীর্ঘ ৩৬২ 


শ্রধীরানন্দ ভট্টাচার্য ৪১২ 
শুঁঅপূর্বকুষ্ণ ত্টাচার্য ৩৪৭ 
শীমুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস ৫*৪ 
শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী ৩২৮ 





৩০৪৯, ৩৫১, ৩৯৭১ ৪৩৯, ৪৮৯১ ৫৩৮ 


প্রযামিনীমোহন কর ৩৪৯ 


A : 


sje 

ব্ষিয় লেখক পত্রাহ 

৬, ফাটল (গল্প) শ্ীদিলাপ দে চৌধুরী ৫২৭ 
ফাদী (গল) বিনয় সেন ৩০২ 
বাঁও লা গণের উদ্বব ও সাও পল! গদে৷ সাময়িক পত্রের দান (প্রবন্ধ) শঅনদনমোংনকুমার এম-এ ৩৪৩ 
হিদ্যাপতি ও দণ্ড'দাস বধ শ্রীহবেকৃণ মুখোপাধ্যায় সাহত্যরত্ব ৫২২ 
বিদ্য।পতি চণ্তীরান মিলন পদাবশী (প্রবন্ধ ) ডক্টর শীমুকুমার সেন এস-এ, পি-আর-এস, পি-এইসডি ৩১৫ 
বৈচিত্র্য (গল্প ) শ্রীপৃথীশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ৪৬০ 
ভক্ত রামপ্রসাদ (কবিতা ) শ্রীসুরেন্্রনাথ সেন বি-এ ৩৯৪ 
মনোবিদ্যার বাবহারিক প্রয়োগ (প্রবন্ধ ) অধ্যাপক শ্রপরেশনাথ ভটাচার্ধা এম-এ ২৯৮ 
মহাকবি গিরিশচন্দ্র (কবিতা ) শ্পারীমোহন সেন খু ৫৩3 


মহারাদ প্রপনাগারণের সভাকবি নাগ ব্র'হ্গণ (প্রস্থ) অধ্যাপক আদেদী প্রসাদ সেনএস-এ ৩৭৮ 
মা মোঁদনারারণের সভাকাব দ্বিদ কদিরাজ ( প্রবন্ধ ) অধ্যাপক শ্রুদেনীপ্রসাদ দেন এম-এ ৪৮৩ 





রত্বেন রম (গল্প) শুরতেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, এল-এন-বি ৪৭২ 

' রাজকীয় ভারতীর নৌবাহিনী ( প্রবন্ধ ) শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় এ-এস-লি ৪৩৪ 

)্‌ রাজপরিবারের সংবাদ ৩০৭, ৩৫১, ৩৯৫, ৪৩৭১ ৪৮৫১ ৫৩৫ 
i রূপ ও সৌন্দর্য (প্রবন্ধ) অধ্যাপত এীম।খনলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস ৫১ 
১৪১ “ইওডলাবিরহে দুন্ত (নাটক) কবিশেখর এীকালিদান রায় বি-এ ৩২৪ 
শাস্তি ( কবিতা) এ, এফ, এম খলিলুর রহমান ৪৮৪ 

| শেষ শৃঙ্গ পার হয়ে কবে ( কবিতা! ) প্ীঅপূর্বকঞ্চ ভট্টাচার্ধ ৪৭৯ 
শ্যামলী (কবিতা) ] আবদুল করিম ২৯২ 

সংস্কৃত নারীকবি পদ্মাবতী ( প্রবন্ধ ) ডক্টর শীরম| চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল ( অন্সন)  ৪*৫ 

K সবার উপরে মানুষ সত্য (কবিতা) একুসুদরপ্ন মল্লিক ৩৮৮ 
ৰ সমাধান (গল্প) ~ তীঃমেশ মৈত্র ৩৭৩ 
সাধু রাণতনু লাহিড়ী ( প্রবন্ধ ) শরীমুরেজ্জনাথ লেন বি-এ ৪১৭ 






বিষয় লেখক পত্রাঞ্ক * 
সাময়িক প্ৰসঙ্গ ৩১০, ৩৫৫, ৪**, 88৩, 82২, ৫৪০ 
সুপ্তি (কবিতা) শামসুদ্দীন ৩৯. 
সোনালী স্বপন (গল্প) গ্রীঅধিল নিয়োগী ২৭২. 


স্থানীয় সংবাদ ৩৪৭, ৩৫১, ৩৯৫১ ৪৩৭, ৪৮৬, ৫৩৬ 


লেখক-সূচী- বর্ণানুক্রমিক 

লেখক বিষয় প্রাঙ্ক 

শ্রীঅধিল 'নয়োরী-সোনালী স্বপন ( গল্প) ২ 

গ্রীঅনাধনাথ বসু এম-এ ( লণ্ডন ) টি-ডি ( লণ্ডন )-উইলিয়ম কেরী ( প্রবন্ধ ) ৩২০ 
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্--উপনদী ( উপস্কাস ) ২৯5, ৩৩৫, ৩৮৪, 8২৪, ৪৬৬) ৫১৭ 
নপূর্ববুষ্ণ ভট্টাচার্ধা--আমার জীবন-রজনীগন্ধ! তুমি ( কবিতা) ৫১৬ | 
চেয়ে আছে রাঁত্র বাতীয়ন ( কবিতা ) ৩৪৭ . 

পল্লীযলার ভাগে গাওয়া পথ’পরে ( কবিতা ) ৩৯৪ 
শেষ শৃঙ্গ পার হয়ে কবে ( কবিতা) ৪৭ : 

শ্রীঅলমঞ্জ মধোপাধার--গান ৩৬৯ 
, জআব্ছুল করিম__-কোচবিহারী ভাওয়াইয়া (প্রবন্ধ ) 6৩৬ 

শ্যামলী-( কবিত1) ২৪২ 

বেগম আমিন! গান ৩০০, A, 
এ, এফ, এম্‌ খলিলুর রহমান--পল্লাকে ( কবিতা ) ৩৪৮ 

শান্তি (কবিতা) ৪৮৪ 

কবিশেখর শ্রীকালিদাঁস রায়-__নৈনেদোর একটি উপচার (প্রবন্ধ ) 6৭৬ 
শক্চ্লাবিরহে ৫ন্মন্ত (নাটক) ৩২৪ ৷ 

শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক-_অনির্বচলীয় (কবিতা) 
একশ্চন্দব (কবিতা) 
কপটতা। (ক তা) 


ক্রোধং প্রভে| সংহর (কবিতা ) 
সবার উপরে মানুষ সত্য ( কবিতা) 


প্রো 


লেখক বিষ 
শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল--উহ্সীলের আদর্শ সমাহ্র (প্রবন্ধ ) 
প্রাচীবনরৰ। মুখোপাধ্যায় বিস্তাবনোদ- কোচবিহার রাজকীর ছুর্গোৎদবের বৈশিষ্ট্য ( প্রবন্ধ ) 
ভীমতী ঝংক ত! দেবী বি-এ-_গান 
অধ্যাপক ডক্টর স্্রতমোনাশচন্ব দাশগুপ্ত এম-এ. পি এইচডি পন্তানিক বঙ্িমচন্ত্র ( প্রবন্ধ ) 
ভীতারাপ্রসাদ চটোপাধ্যায় এম-এস-পি-এাটম বোলার ইতিহাস (প্রবন্ধ ) 
রাঁজকীয্ ভারতীয় নৌবাহিনী (প্রবন্ধ ) 
প্রীদিলীপ দে চৌধুরী--ছূর্ঘটন1 (গল্প) 
ফাটল (গল) 
অধ্যাপক শ্রীদেবী প্রসাদ সেন এন-এ-মহারাক্গ গ্রাণনারাহণের সভাকবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (প্রবন্ধ) 
নহারাঁভ মোদনাহাধবণ্রে সভাকবি দ্বিন্ব কবিরাত্র (প্রবন্ধ) 
দেশীয় রাণ্য ও শাসনতান্ত্রিক গ্রগতি (প্রবন্ধ) 
প্রুধীরানন্দ ভষ্টাচর্যা--চিত্র ও চিত্রকর (কবিতা) 
গ্ীত্রিপুরাশস্কর সেন এম-এ, কাব্যতীর্থ -গোবিন্দদানের কাবো হাস্যংস (প্রবন্ধ ) 
পর্ডিত শ্রানিতাগেপাল বিদ্য।বিনোদ- কবি কালিদাস (প্রবন্ধ) 
গ্রপঠ্শেনাথ ভট্টাচার্য এ-এ মনোবিদ্যার বাবহারিক এ্রয়েগ (প্রবন্ধ ) 
শ্পৃথীশচন্্র ভট্টাচার্য্য এম-এ-নেচিত্রা (গল্প) 
প্রপারীমোহন সেনগুপ্ত--মহাঁকবি গিরিশচন্দ্র ( কবিতা! ) 
্ীপ্রিয়রঞ্রন সেন এম-এ, পি-আর এন-_কবি সার উইলিঘ্বম জোন্ন (প্রবন্ধ) 
প্রীবিনয় সেন-ফ্াপী (গল্প) 
অধ্যাপক শ্রবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ-কথা-সাহিহযে আধুনিকতা! (প্রবন্ধ ) 
শ্রীভোলানাধ দাস - গান 


পীমদনমেন কুমার এম-এবাউলা গদোর উহ্তা 'ও বাঙলা গো লাবরি পত্রের দান (প্রবন্ধ) 


অধ্যাপক শ্রী 1াথনলাল মুখে পাধ্যার় এমএ, পি-ন'র-এন- রূপ ও সৌন্দর্য্য (প্রবন্ধ) 
ভ্রীবতীন্দ্রনাথ সেনগুধ _পাঁ ণতি (জ্বিত) 

শ্রীযামিনীমোহন কর-__পোট্রেট (গল্প) 

ডক্টর-শ্রী'ম! চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল ( অন্নন)--সংস্কৃত নারীকবি পদ্মাবতী ( প্রবন্ধ ) 
শ্ররমেন মৈত্র -সমাধান (গল্প) 

ঞরামবিহারী মওল--কুবের ও কদর্প (গল্প) 


রে 





1%, 


লেখক ব্যয় 

ডক্টর মুহশ্মদ শহীদুল্লহ এম-এ, ডি-লিট-_নাথগীতিক (প্রবন্ধ ) 

শামহদ্দীন - সুপ্তি (কবিতা) 

অধ্যাপক শ্রীগ্যামসুন্দর বে! শাধ্যায় এহ-এ-ছুতিক্ষ তান্ত কমিশন ( প্রবন্ধ ) 

ডক্টর শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় এন-এ, শি-এই»ডি -ইংরেত্রী লাহিত্যে ভিক্টোরার যুগ (প্রবন্ধ) 
শীমত্যেগন থ রায় [-এ, এল্‌-এল-বি--রত্ববন রত্ুমূ ( গল্প ) 

ড্র শসুকুমার সেন এন-এ, পি-আর-এন, 'প-এইচ-ডি-বিদ্যাপতি-চও্ীবাস-মিলন পদাবলী (প্রবন্ধ ) 
শ্রীহধংশুকুমার ধালদ'র অ:ই-দি-এস-_ওমর থৈয়াৰ ( কবিত1) 

তাজিম্থ গাণ্ডীব ( কবিত1) 

অীমুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ-_ কোচবিহার অধিপত্ির জন্ম'দনে (প্রবন্ধ ) 

শসুনিশ্মল বসু আমরা বাঙালী ( কবিতা ) 

শ্রস্ববোধচন্ত্র সেনগুপ্ত এং-এ পি-আর-এস, শি-এইচ-ডি গোপাল হালদারের 'একদ।” (প্রবন্ধ ) 
এঁসুণেন্ত্রনাথ সেন বি-এ -ভক্ত রাদপ্রদাদ ( কণ্তি৷ ) 

« সাধু রামতনু লাহিড়া ( “বন্ধ ) 

ডক্টর শ্রীন্নণীলকুমাঁর দে 'এ5-এ ?-আ'রু-এস, ডি-লিট ( লণ্ডন )--পত্রলেধ। (প্রবন্ধ) 

শ্রুহরেকঞ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্র-_বিদ্ভাপতি ও চওীদাস বধ 

শীহিরপুয় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এন -অগ্রিশুন্ধ (গল্প ) 

আহ্মন্তকুমার বসু বি-এ-গুড়িস্থাহ!টাতে নূতন বদতি হোলো! (কবিতা) 


JOSHI & COMPANY. 


Coal Merchants and Colliery Agents. 
93, Canning Street, Post Box No. 321. 
UALCUTTA, 

Phone (al. 4264, Telegrams :— TALAJIA. 
Branch :— KERMANI BULDINGS, Hornby Road, Fort, BOMBAY, 
Suppliers of Coal and Hard coke 
at 

reasonnble rites, 


ah 





কোচবিহার দর্পণ। রি ১০) 


| বরা জজ ॥ or হি রি i ভিতর ছু নি 


অক বর্ষ | কানিক ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ ” এম সংখ্য! 





নাথগীতিকা 


র্‌ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্‌-এ, ডি-লিটু 


6, বাংলাদেশ তিনযুগে তিনটী ধর্মমত সমস্ত ভারতকে নাথগীতিকাগুরি নিম্নলিখিত কয়েকটি পুস্তকে পাওয়া 

দিয়েছে। প্রাচীন যুগে মীননাঁথের নাথধর্ম্ম, মধাযুগে বায় 

চৈতন্থদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং বর্তমান যুগে রামরৃঞচ হর রাজারা EEE 
॥ পরমহংসদেবের সেবা! ধর্ম। নাঁথধর্থের প্রবর্তক মীননাথ সা বিরতি দির 
“৯৬৯ বা! মংস্তেন্রনাথ দক্গিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। রি ারাডি 
' বাংল! দেশের যোগী গন সম্প্রদায় আদিতে এই ৪| নীনচেতন-_ শ্যামদাস সেন বিরচিত। 
“নাথপস্থাবলস্বী ছিল। এই নাথপন্থ। বৌৰধৰ্ণোর মহাযান, ময়নামতীর গান__ ভবানীরাস কৃত। 

শাখার শূন্যবাদের উপর প্রতিষ্টিত। কাজেই নাথপন্থাকে ৩| গোপীচন্তের গাঁন-:বিশ্বেখর EY সঙ্কলিত। 
বৌধধধর্থের একটি উপশাখ! বল। যেতে পারে। সে ৭ গোসীচন্জের গীত শুকুর মাযুদ এণীত। 

যা হোক বাংলার পাঁলরাভাদের সময় থেকে নাথ , 
সম্প্রদায়ের মধো কতকগুলি অর্ধএঁতিহাসিক কাহিণী, এই সকল ছাপান বই চাড়া আরও অনেক হাতের 
| প্রচলিত আছে। নাথগুরূদের অবদান এই কাঠিনীগুলির লেখা পুঁধির পরিচয় পাওয়া গেছে (রা, বীর 
বিষরবন্ত। এইগুলিকে নাথগীতিকা বলা হয়। অবশ্য সমান সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা )। 
টু যে নাথশ্ীতিকাগুলি পেয়েছি সেখুলির উৎপত্তি এই সকল বাংল! পু'গি ছাড়া হিন্দী, মারাঠি, 
প্রাচীন হলেও ভাষা| তত প্রাচীন নয়। বাংলাদেশের উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় নাথগীতিকা| পাওয়া বার। এমন 






২৬৬ 


কি তিব্বতী ভাষাতেও নাথগীতকা পাওয়া গেছে। 


নাথগীতিকার বিযয়বস্তগুলি এই ₹- 
(ক) মীননাথ ও গোরক্ষনাথের জীবনকথ|। 
(খ) জালন্ধরী প ও কানুপার বৃত্তান্ত । 
(গ) মাণিকটাদ ও ময়নামতীর কথা। 
(ঘ) গোপীটাদের সন্যাস। 
(ও) চৌরঙ্গীনাথের কথা। 
(ক) মীননাথ ও গ্োরক্ষনাথের জীবন কথা। 
প্রথমে কেবল শূন্য ছিল। বিশ্বরাচর কিছুই 
ছিল ন|। এক প্রতু করতার নিরঞ্জন বিরাজ করতেন। 
নিরপ্রনের হাই থেকে ভন্ম নিল উল্লুক পাখী । সেই 
পাখী হ'ল নিরপ্রনের বাহন। তারপর ক্রমে ক্রমে 
চাদ হৃধ্য পৃথিবী গ্রহতার! সব সৃষ্টি হল। নির্জনের 
গায়ের থাম থেকে জন্মিলেন আস্তাশক্তি। এই আগ্থার 
শরীয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে জন্মেন শিব, মীনন/ধ, 
জালন্ধরীপা, কানুপা, চৌরঙ্গীনাথ, গোরক্ষনাথ আর 
গৌরী। জালন্ধরী পার নামান্তর হাড়িপা, চৌরঙ্গীনাথের 
অন্ত নাম গাতুর সিদ্ধা। নিরপ্ননের আজ্ঞায় শিব গৌরীকে 
্রীরপে লাভ করুলেন। প্রথমে হরগৌরী এবং মীননাথ 
গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ একত্র ছিলেন। একদিন 
হরগৌরী একত্র ঝমে লোকস্থট্টির কথা আলাপ করছিলেন। 
গৌরী বললেন, সিদ্ধগণ গৃহবাস করুন। মহাদেব বললেন, 
তাদের কামক্রোধংলোভমোহ নেই, কিরূপে তাদের দ্বারা 
গৃহবাদ হবে? তখন ভবানী তাদের পরীক্ষা! করবার 
জন্ত শিবকে বললেন। শিব সকল সিদ্ধকে নিমন্ত্রণ 
করলেন। সিদ্ধগণ এসে খেতে বসলেন। পার্বতী 
ভুবনমোহিনীরূপ ধ'রে পরিবেশন করতে লাগলেন। তখন 
এক গোরক্ষনাথ ছাড়! 
“দেবীর সে রূপ দেখি যত সিদ্ধগণ। 
কামবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন ।” 


কোচবিহার দপণ 


৮ম বধ, ৭ম সংখ্য! 


দুর্গা ঠাদের গকলকে শাপ দিলেন। মীননাথের সম্বন্ধে 
“এবমস্ত বলে দেবী পাইল! এহি বর। 
কদলীর দেশে তুমি চলহ সত্র | রি 
যৌলশয় নারী লয়ে তুমি কর কেলি । 
কদলীর র'জা হইয়া ঝাটে বাও চলি ॥” 
আমর! পরে দেখিব কদনীর দেশ বা কাছাড় প্রদেশে 
গিয়ে মীননাথের কি অবস্থ। ঘটে'ছল। কামুপাকে শাপ 
দিলেন, ডাহুকার গড়ে কোন নারীর ঘরে তীর ঘাড় 
কাটা যাবে । হাড়ীপাকে শাপ দিলেন, মেহেরকুলে 
মরনামতীর ঘরে তিনি হাঁড়ির কাজ করবেন। আর 
রাঁজা গোপীচাদ তাকে ঘোড়ার আস্তাবলে মাটীর নীচে 
পু'তে রাখবেন। চৌরনীনাথ সমন্ধে 
“আজ্ঞা দিলা ভবানী পাইলা তুমি আশ। 
বর পাইল! চল তুমি সৎমারের পাশ ॥” 
গৌরক্ষ দেবীর রূপে ভুলেন নাই । তবুও গোরক্ষ 
নাথের শাপ হ'ল তাকে গরু চরাতে হবে। এই 
প্রী্ষাভোজের পর সিদ্ধগণ আপন আপন নিদিষ্ট 
স্থানে চলে গেলেন। 
মান্নাথ এর আগেও শিবের শাপ পেয়েছিলেন যে 
তিনি তার শোনা সব তত্রজ্ঞান ভুলে যাবেন। এর 
কারণ ইচ্ছে-এক সময় মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরের এক 
টঙ্গীর মধে। পার্বতীকে তত্ত্বজ্ঞান বলছিলেন। সেই 
ময় মীনলাথ টঙ্গীর নীচে থেকে মাছের রূপ ধরে 
সব কথ! শুনেছিলেন। 
কদলীর দেশে গিয়ে মীননাথ সে দেশের রাজা হয়ে 
বদলেন। সেটা স্ত্রীরাজ্য। মঙ্গল! কমল৷ তার রাণী হল। 
যোলশনারা নিয়ে মীননাথ রঙ্গরসে দিন কাটাতে লাগলেন ” 
নীননাথ গেলেন জপতপ সব ভুলে। 


( 


* বহুদিন পরে গোরক্ষনাথ গুরুকে থ,জে বেড়াচ্ছেন; 
এমন সময় কানুপার সঙ্গে তার হঠাৎ সাক্ষাৎ! ভার 
থুখ থেকে তিনি শুনলেন তার গুরুর ছদ্শার কথা। 
গোরক্ষনাথও কানুপাকে তার গুরু জাবন্ধরী হাটিপার 
*বন্দীদশার কণা শোনালেন। 

নর্তকীঃ বেশে গোরক্ষনাথ কদলীতে গিয়ে একেবারে 
মীননাথের দরবারে ভাগ্ির হলেন। কোন পুরুষ 
লোকের প্রাণ নিয়ে সেখানে যাওয়ার বো ছিলনা । সেই 

&- রাজসভায় গিয়ে__ 

“নাচেন্ত গোখনাঁথ তাঁলে করি ভর। 
bh মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর ॥ 
নাচেন্ত সে গোর্থনাথ ঘাঘরীর রোলে। 
কার সাধ কারা সাধ মাদল হেন বোলে ॥ 
হাঁতের ঠমকে নাচে পদ নাহিনড়ে। 
গগনমণ্ডলে যেন বিজুলি নঞ্চরে ॥ ”” 
তারপর গুরুশিষ্যে পরিচয় হ'ল । গোরক্ষনাথ “:রুকে 
নান! মতে বুঝিয়ে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করলেন। 
সেখানে মীননাথের একটি ছেলে হয়েছিল, তা" নান 
বিন্দুনাথ ! এর পরের বৃত্তান্ত নাথদের কোন পথতে 
পাওয়া ৰায়ন। কিন্তু নেপালীদের মধো প্রসিন্ধি ম'ছে 
যে মীননাথ কামরূপ হয়ে শেষবয়মে নেপালে এসেছি লেন। 
পরে তীর সন্ধানে গোরক্ষনাথও সেখানে উপস্থিত 
হয়েহিলেন। 
মীননাথের সম্পর্ক ছাড়া গোরক্ষনাথের সম্বন্ধে ঢু একটা 
কথ| নাথ-ঠীতিকায় পাওয়া যার। একবার পার্ধতী 
গোরক্ষনাথের মন ভূগাতে চেয়েছিলেন | কিন্ত কিছুতেই 
% তীর মন টলাতে পারেননি। গোরক্ষণাথের ঠেলায় দ্বৌ 

৬ কোমরভাঙ্গা হ'য়ে রাড় দেশে মানুষ খেয়ে বেড়াতে 

লাগলেন। পরে গোরক্ষনাথ রাচদেশে কালীমুি রেখে 


fan 


টি 


ৃ কান্তিক ১৩৫১ নাথগীতিক৷ ২৬৭ 


চর্গাকে নিয়ে মহাদেবকে দেন। অন্ত এক সময় গন্ধর্ব- 
রাজকন্যা ব্রিহিণী শিবের বরে গোরক্ষনাথকে স্বামীরূপে 
পান; বিস্ব গোরক্ষনাথ শিশুরূপ ধরে তাকে 'মা? মা 
ঝলে ডাকতে থাকেন। অবশেষে গোরক্ষের বরে বিরহিনী 
একটি সন্তান লাভ করেন) তাঁর নাম হয় শ্রীকর্পটীন/থ। 
(খ) ভাঁলন্ধরীপ! ও কানুপ|র বৃতান্ত। 

কানুন! গোরক্ষনাথের মুখে নিজের গুরু জালন্ধরী 
হাড়িপার খবর পেয়ে মেহেরকুলে এলেন | রাজ! 
গোপীচাদ হাড়িপাকে ভণ্ড যোগী মনে করে ঘোড়ার 
আস্তাবলে পতে রেখেছিলেন, কান্ুপা। তীকে মাটি খুঁড়ে 
বের করলেন। তখন হাড়িপা বোগে ছিলেন। যোগভন্গ 
হ'লে গোঁপীচাদের আর বক্ষ। থাকবেনা, তাই আগে থেকেই 
কানুপ৷। গৌপীচাদের সোনার মূর্তি তৈরী করে 
রেখেছিলেন। হাঁড়িপার সক্রোধ হঙ্কারে গোপীচাদের 
সো 'র মুণি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। তারপর কামুপার 
অনেক দাধ্যসাধনায় হাঁড়ীপা গোপীচাদের উপর প্রদন্ 
হ’লেন। কিছুদিন পরে গোপীচাদ হাঁড়িপার কাছে 
দীক্ষা নিয়ে সন্যাসী হয়ে তীর সঙ্গে বেরিয়ে গড়েন। 
নাথগীতিকার এর পর হাড়িপার কার্যকলাপ গোপীচাদের 
সম্পর্কে বল! হয়েছে । আমরা পরে গোপীচাদের সন্যাস 
বৃত্ান্তে তা বলছি। 

পার্বতীর শাপ থেকে বুঝতে পারি কাঙ্ুপ! ডাঁহ্‌কার 
গড়ে গিয়েছিলেন। হাঁড়িপাও কামুপাকে এইরূপ শাপ 
দিয়েছিলেন। কারণ গোপীচাদের সোনার মুণ্ডি দিয়ে 
তিনি হাড়িপাকে ঠকিয়েছিলেন 

“দেৱক হইয়। বেটা ভা/(গুলা। আমারে। 
তোঁমার কন্দ কাট! পড়িবে ডাহুকার গড়ে ॥ ” 

এয়নানতীর অনেক অনুনয় বিনয়ে হাঁড়িপ। তার উরে 
প্রসন্ন হয়ে তার শাপমে/চন ঝ'লে দিয়েছিলেন। 
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“হাড়িপ| বলেন গুন ময়ন।মতী রাই। 
উদ্ধার করিবে পুরক বাইল ভাদাই ॥ ” 


এতে করে আমরা বুঝতে পারি ডাহকার গড়ে কামুপার 
বন্ধ কাটা পড়ার যোগাড় হয়েছিল। পরে তার শিষা 
বাইল ভাদাই ব! ভাত্রপাদ তাঁকে রক্ষা করেন। আমরা 
কান্গপার বারটী প্রাচীন বাংলার চধ্যাপদ পেদেছি। 
তীর লেখা অপত্রংশ দোহাকোষও পাওয়া গিয়েছে 
এগুলি ছাড়া তিনি অনেক সংস্কৃত বই লিখেছিলেন। 
ভাত্রপাদের বা ভাদেপার একটি প্রাচীন বাংলার চধ্যাপদ 
পাওয়া! গিয়েছে। এসকল সংবাদ অবশ্য নাঁথগীতিকায় 
কিছুই নেই। 
(গ) মাণিকচাদ ও ময়নামতীর বৃত্তীন্ত। 

মাণিকঠাদ ছিলেন যোলবঙ্গের রাজা । ত্রিপুরার 
মেহ্রকুল ছিল তাঁর রাঙ্জধানী। তিনি বুড়া বয়সে 
তিলকচাঁদ রাজার কন্তা ময়লামতীকে বিবাহ করেন। 
মরনামতী পিশুকালেই গোরক্ষনাথের কৃপাই মহাজ্ঞান 
লাত করেছিলেন। মাণিকচাদের রাজ্যে প্রজাদের সুখের 
অবধি ছিলনা । কিন্ত এক দক্ষিণদেণী লোক রাঙ্জার 
নূতন দেওয়ান হলেন। তীর অত্যাচারে প্রজাদের 
দুর্দশার একশেষ হল। প্রজার সকলে মিলে ধর্মপু্। 
ক'রে রাজাকে অভিশাপ দিলে। গাঁজার আঠার বছরের 
পরদায়ু ছ মাসের হয়ে গেল। চিত্রগুধ তার দণ্ড" 
খুললেন। গোঁদা বম রাজার প্রাণ নিয়ে আসতে আজ। 
পেলে। ময্ননামতী রাজার কাছ থেকে দূরে থাকতেন। 
তিনি এই বিপদের সময় স্বামীকে রক্ষা করতে এলেন। 
তিনি রাজাকে ম্হাঁজ্ঞান দিয়ে অমর করতে চাঁইনেন। 
কিন্ত শ্রী নিকট জ্ঞান গ্রহণ! মাণিকচাদ কিছুতেই তাতে 
রাজি হতে পারলেন না। 


"5 এ 


কোচবিহার দর্পণ 


A 


gD 


৮ম বধ, ৭ম সংখা 


অগত্যা ময়নামতা নান! প্রকারে কখন লোভ দেখিয়ে, 
কথন ভয় দেখিয়ে, যমদূতকে বিদায় করতে চাইলেন। 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হ’ল না! যমদূত কৌশলে * 
ময়নামতীকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দিয়ে রা্গার প্রাণ নিয়ে , 
চপল। 

মরনামতী সকল বৃত্তান্ত গঙ্গার কাছে জানতে পেরে 
একবারে যমালয়ে উপস্থিত! বনদূতেরা তার হাতে খুব 
নাকাল হ'ল। গোরক্ষনাথ মধ্যস্থ হয়ে ময়নানতীকে 
পুত্রবর দিয়ে তবে নিরঘ্ত করলেন । 

ময়নামতীর পুত্র গোপীচাদ। বিধাত| তার আয় 
লিখলেন আঠার বছর! তবে হাঁড়িপার কাছে দীক্ষা নিয়ে 
সয্যানী হ’লে সে হবে অমর। 


অল্প বয়সেই গোপীচাদের বিয়ে হল। হরিচন্ত্র বাজার 
দুই কন্তা অছুন। পছুন|| তীর! হলেন দুই প্রধান রাণী ॥ 
ক্রমে গোপীচাদ যোলবঙ্গের রাজা হদ্নে। ময়নামতী 
গোপা্টাদকে হাড়িপার কাছে সন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে 
বললেন। গোপীটাদ মায়ের মহাজ্ঞানের পরীক্ষা করতে 
চাইলেন | তাকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলা হল। 
ছয় দিন ছয় রাত কড়াই জলন্ত চুলার উপর রইল। 
তাতেও ময়নামতী নরলেন না। আরও কয়েকটী পরীক্ষা 
নেওয়! হল। সবটাতেই ময়নামতী অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ 
হলেন। অবশেষে গোপীটাদ ন্যাপ নিতে শ্বীকার 
করলেন। হাড়িপা তাকে মন্ত্র দিলেন। কিন্তু রাজার 
মনে মন্ত্র ভুল হয়ে গেন। মন্ত্রগুণে শুকনো পুকুরে জল 
পূরল ন। গোপীচাদ হাড়িপাকে ভওযোগী স্থির ক'রে 
থোড়ার আস্তাবলে পুতে রাখলেন। বার বছর পরে 
কান্গপ৷ এসে হাড়িপাকে উদ্ধার করেন। গোঁপীটাদের 
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১ আয়ু 'মাত্র এক বছর বাকী ভাছে। 
গোপীঠাণকে নান! উপদেশ বললেন 
সু... পাঞ্যপাট ছাড় রাজা মুখে মাথ ছাই। 
মারে পুরে যোগা হইয়া চারি যুগ বেড়াই 31 
অবশেষে ঠোপীচদ হাড়িপাকে গুরু বরণ করলেন। 
রাণীদের কাদিয়ে প্রজাদের কীদিয়ে গোপীটাদ সন্ন্যাসী 
হয়ে রাঙ্যাপাট ছেড়ে চললেন । 


(ঘ) গোপাচাদের মন্ন্যাম। 


ময়নামতা 


গোপীটাদ গুরু হাড়িপার সঙ্গে সন্্যাসী হয়ে বেঞ্লেন। 
'ছাড়িপ। গোপীচাদকে নানা প্রকারে ক দিয়ে, বিপদে ফেলে 
পরীক্ষ। করতে লাগলেন। হাঁড়িপা পথে এক গহন বন 
সৃষ্টি করলেন। কাটায় রাজার সর্বশরীর রক্তাক্ত হতে 
লাগল। অন্ধকার বনের মধ্যে গোপী্টাদ কাতর হয়ে 
সূর্যের মুখ দেখতে চাইলেন। হাড়িপ: জঙ্গল উড়িয়ে দিয়ে 
মরুভূমির সৃষ্টি করলেন। ভাষণ গরম বালিতে গাপীচাদ 
ছট্ফটু করতে লাগলেন। এইরূপে অ শেষে গুরুশবো 
কলিঙ্ক নগরে উপস্থিত হলেন। দেখানে হাড়িপা 
গোগীষ্টাদকে এক গপিবার বাড়ীতে বাধ। রাখলেন। 
(সথানে গরথমে নান! প্রলোতন, তারপর নান! লাঞন। 
'গঞ্জনার মধ্যেও গোগীট'দ নিজের চরিত্র রক্ষা করেন। 
গোপীচাদের ষোগের পরীক্ষ। শেষ হল। তারপর হাড়িপা 
তাকে উদ্ধার করে বার বছর পরে আবার রাজধানীতে 
ফিরিয়ে আনলেন । ক্রমে যোগীবেশী রাজাকে রাণীর! 
চিনে ফেললেন। 
আহলাদিত হণেন। মায়ে ছেলে মিলন হল। রাজধানীতে 
€নানন্দের স্রোত বইতে লাগল। রাজার হাতী রাজাকে 
“সিংহাসনে নিয়ে বদালে। আনন্দ উৎসবে দেবতারা এসে 

৷ ৰোগ দিলেন। প্রজাদের সুখের দিন আবার ফিরে এল। 


ময়নামতী পুত্রের যোগলিদধি দেখে 


এ এ? 


নাথগীতিকা 
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($) চৌরুঙগীনাথের কণ|| 

এই বৃত্তান্ত আনব! এ পান্ত বাংলা দেশে কোন 
নাথগাতিকায় পাইনি । তবে ছুর্গাদেবীর শীপবৃত্তন্ত থেকে 
তার জীবনের কিছু আভাস পাওয়া বায়। এখানে 
একথানি তিব্বতী নই (কে হার বৃত্তান্ত দিচ্ছি। এই 
বইখানা জার্মা পণ্ডিত আলাবার্ট গ্র্য,ন্ভেডেল 
(Gruenwedel) জান্দ্রাণ ভাষায় সম্বাদ করেছেন। 

ভারতের পূর্ব দেশে দে+পাল নামে এক রাজ! ছিবেন। 
তার ছিল এক ছেলে। ছেন্টৌর বসল যখন বার বছর, 
তখন তার ম! রাণী মারা 'গলেন। বরাদ্ধ আবার নূতন 
সংসার ।করলেন। রাজা শিকারে গেছেন, এই সুযোগে 
নৃতন রাণী যুবরাজকে প্রলোভিত করতে চেষ্ট। করেন। 
যুজ তার কথায় কান দিলেন না। রাগ কিরে এলে 
রাণী তার কাছে যুবরাজের বিরুদ্ধে মিছামিছি দোষ 
লাগানেন। রাজ। দুই ভল্লাদকে হুকুম দিলেন যেন তার! 
নগরের বাহিরে গিয়ে তীর হাত প। কেটে কেলে। জ্রন্াদেরী 
তকে নগরের বাহিরে নিয়ে গেল। কিন্তু তার; রাজার 
হুকুম পালন করতে চাইলে ন]। অবশেষে যৃস্বাঁজের জেদে 
পড়ে তারা৷ তার হাত প' কেটে দিলে। এইজনা তীর 
নাম হল চৌরঙ্গী। চার হাতপাঁঁকাটা লোককে বলত 
চৌরঙ্গী। এদিকে মীননাথ নানা দেশ ভ্রমণ করতে করতে 
সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি চৌ'ঙগীকে দীক্ষা 
দিলেন। তীর আদেশে এক গরুর রাখাল অসহায় 
চেরঙগীকে নেব! করতে লাগল। এই রাখাল পরে 
গোরক্ষনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন । চৌরঙ্গী বার 
বছর ধ'রে সেই একই স্থানে থেকে যোগ অভ্যাস করেন। 
তারপর খন তি'ন সিদ্ধিলাভ করলেন, তখন তীর নুতন 
করে হাত গা আনার গ্াণ। যোগের প্রভাবে চৌরঙ্গীনাথ 
অমর হয়ে গেছেন। 
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আমরা এখানে নাথগীতকা শেষ কঃলুম। তিব্বতীতে ফরাসী পণ্ডিত সিলভ'যা লেতীর মতে ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
এবং একখান! হিন্দী ষইয়ে গোপীচাদ ও ময়লামতা সদন্ধে মাননাথ নেপালে গিয়েছিলেন । ভর্তৃহরির সময়ের সঙ্গে 
একটি নৃতন পরিচয় আছে । তাঁঠে বলা হয়েছে মরনামতী বেশ খাপ থাচ্ছে। কাজেই চীনথাণ গোপাটাদ প্রতৃতিঝে 
মালব দেশের রাজ! ভরথরী বা ভতু হরির ভগ্নী ছিবেন। এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলতে হয়। গেবতমবৃদ্ছের নায় 
ময়নামতীর বিবাহ বাংল দেশের রাজার সঙ্গে হয়েছিল । তরুণ বয়সে গোপীচাদের সন্ন্যাস লোকের মনে একটা 
গোপীচাদ তাহাদেরই পুত্র । দরদের সঞ্চার করেছিল। তাই নাথপন্থার সঙ্গে 
গোঁপীচাদের গীতও ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিল .* 





চৈনিক পরিত্রাকক ইংদং এক ভর্ভচরির কা 
বলেছেন। তিনি অন্নদান ৫. গ্রীটাব্দে বিদাখান হিলেন। কাকা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে 


কথাসাহিত্যে আধুনিকতা 
অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী এমএ 


কথাসাহিতাকে উপলক্ষ্য বরে যে অভিমন্তটা সম্প্রতি শিশুচিত যে গল্প পড়ে আনন্দ পায়, সংসাগভিজ্ঞ 
সাহিতাক্ষেত্রে নিতাস্ত প্র এবং যুখৰ হয়ে উঠেছে, এাুবরস্ক মানুষের সতানিষ্ট, বিচারনিষ্ঠ তৈরি মন তার 
সেট! হচ্ছে এই বে, উপক্কাসের ভিতর দিয়ে আগা মধো সে আনন্দ পেতে পারে না। ঠিক সেই মত, 
বাস্তব জীবনকে পেতে চাই,-তা 'স যত রূঢ় এবং আক্কের বু গর মানুষের মন আর সেকেলে উপন্থাস 
অপ্রয় হোক না কেন। পঢ়ে আগেকার পাঠকদের মত আনন্দ পেতে পারে না। ' 

সত্যকার মানবজীবনের মগ তৈরিকরা সঙজানো এ কথার মধ্যে সত্য আছে। তা যদি না থাকতো, 
কাহিনীর চোখবল্সানো চাকচিক্য নেট বটে, কিন্তু তালে রোমানদের সৌধিন পথ ছেড়ে বথাসাহিত্য আজ 
সত্যের সুদৃঢ় কঠিন পৌরুষ এবং মহিন আছে। উপন্থাসের বদ্ধুর দুর্গম পথ ধরত না। 

সত্যকে চাপ! দিয়ে বে গল্প-কাহলী গড়ে ওঠে, 
ত| আমাদের সেকেলে গল্পলোলুপ অতৈরি কাচা মনকে 
সৌখিন কা ক্ষৃর্ঠি দিতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের 
আধুনিক বিচারনি, ভীবনবাদী, সত্যদন্ধানী তৈরি 
মনকে স্থায়ী গলীর আনন্দ দিতে পারে না । আমাদের 
মনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রসচেতনারও আমাদের উপন্যাসের মধ্যে ভীবন বড় হয়ে উঠেছে ' 
বিবর্তন হচ্ছে। সত্য, কিন্ত এই স্ব উপন্কাসের ভিতর দিয়ে জীবনকে 


কন্ধ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষ এখানেও তার 
সারস্বত যাত্রা শেষ করে নি। এখানেও প্রশ্ন উঠেছে 
সেকেণে ধরণের লেখা উপন্তাস আর চলবে কি না? 
উত্তরে মাঁধুনণিক যুগ বলছে -_না চলবে ন1। এ 
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' আমরা দেখছি যে চেখে, নে চোখে আজও লেগে 


t 


ররেছে নেকেনে গঠন-সংস্কারের সৌখিন মোহ। 


'* আমাদের উপন্থাদের ভিতর দিয়ে যে জাবনকে 
আঁমর। পাচ্ছি, তা হচ্ছে সজানে কৃত্রিম জীবন, বার 
মধ্যে আমাদের সত্যকার জীবনের দেই এলোমেলো 
থাপছাড়া ছন্দহীন অনিশ্চয়তা নেই) আছে উপ্ন্তামের 
সনবন্ধ সুদৃঢ় এক্যবন্ধন। 

জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তার 
মধ্যে কোথাও কোন বাধন খুজে পাই না আম্রা। 
আমাদের সত্যকার মানবজীবন এত এলোনেলে, এত 
অনিশ্চিত এবং আঁকশ্মিকতার অত্যাচারে এত অসহায় 


গযে তাকে কোন একদিক থেকে বাধতে গেলেই তার 


খাটি সত্যকার রূপটি যায় ন্ট হরে। অথচ আট 
তে। আর জীবনের মত এলোমেলো হতে পারে ন1। 
তার মধ্যে একটা সঙ্গতি, একট! বাধন, একট) ছন্দ 
থাকবেই থাকবে । এবং উপন্যাস যখন আর্টেরই একটা 
রকমফের মাত্র, তখন তা প্রত্যক্ষ জীবনের নত একেবারে 


" বেপরোয়া এবং খাপছাড়। হতেই পারে না। 


এইঝানেই বেধেছে মুস্কিল, এবং আধুনিক কথাসাহির্তোর 


এ 
টি 


রি CENT 


কথানাহিত্যে 


৭১ 


কেন না, রসশ্থছি করবার সময় মান্য শু জগৎব্যাপাঁরকে 
প্রত্যক্ষ করে না, তার ভিতর . দিরে নিঙ্গের দেখার 
বিশেষ ভঙ্গিটিকে ফুটিয্বে তোলে! এই ভ'ঙ্গটা হচ্ছে 
স্পর্ণ ব্যক্তিগত। সুতরাং গুপস্থাসিকের এই ব্যক্তিত্ব 
উদন্তাসের ভিতরকার ঘটনাবলীর মধ্যে আপন হতেই 
এনে দেবে একটা এঁক্য, একটা ছন্দ, একট! বন্ধনস্থত্র। 

আধনিক কথানাহিত্যিকর! একথা অস্বীকার করেন 
না.--করতে পারেন না। এব! বলতে চান যে, উপন্তাস 
লেখবার সময় সত্যকার মানবজীবনকে ' আমরা অনুদরণ 
করম উপন্যাসের আক্কৃতিধন্মের দিক থেকে। অপর 
পক্ষে রসস্ৃ্টির চাহিদা অমর! নেটাবো পূর্বোক্ত বাক্তিত- 
সঞ্জাত ছন্দসামন্রস্তের সাহায্যে | অর্থাৎ আমাদের উপন্টাস 
আকৃতিধর্ম্মের দিক থেকে হবে জীবনের মতই এলোমেলে! 
এবং অগোছালো | তার ঘটনাসন্লিবেশ বা প্লটের মধ্যে 
সেকেলে উপন্যাসের বাধাধরা কৃত্রিম মৌখিন এক্যবন্ধন 
থাকবে না। --এঁকাবন্ধনের হক হুত্রটি থাকবে 
উপন্যাসের অন্তরালে এচ্ছন্ন ভাবে। অর্থাৎ আধুনিক 
উপস্াসের মধ্যে থাকবে ঘটনাগত স্থূল এক্যের পরিবর্তে 
ভাবগত বা চিন্তাগত একা। এক কথার এক্যবন্ধনটা 
মৃন্মগ না হয়ে হবে চিন্ময় ; ০৮]০০৮৮৩ না হয়ে হবে 
subjective. 


“ অগ্রগতির পথে আজ এই নূতন সমস্তা এসে দেখ! 
দিয়েছে। 


একেবারে এলোমেলো ছন্ছাড়। ঘটনাবলী পরপর 


l রি কখন উপন্থাস গড়ে ভোলা যায় না, যদিও ? এই উপন্তাসটি প্লট বা ঘটনাসরিবেশের দিক থেকে 
মানুষের জীবন ছন্নছাড়া কতকগুলো এলোমেলো ঘটন 


bY একেবারেই এলোমেলো এবং খাপছাড়।। একটা ঘটনার 

সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। 6. (প্লে ূ টিলার HUN রর 
১ টে ৩ ৫9 সঙ্গে আর একটা ঘটনার বিশেষ কোন ক্রমসন্ধ খুঁজে 
& . উপন্তাসের মধ্যে একটা না একট! বাধন থাকবেই পাওয়া যায় না। বইখানি পড়ে মনে হয় বেন একটি 
" থাকবে, নৈলে তা রুটি হয়ে উঠতে পারে না। লোক তার ব্যক্তিগত জীবনে যা কিছু দেখেছে এবং 


শরৎচক্জের 'একান্ত' উপন্থ।সথানির দিকে একটু 
ভাল কৰে নজর দিলেই আমার বক্তব্য কতকৃট। 
| পরার হয়ে যাবে। 
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শুনেছে তাই স্ভবহু লিখে গেছে। অর্থাৎ মামুষট! জীবনকে 
একবারে অন্ধভাবে অনুসরণ করে গেছে। কিন্তু একটু 
তলিয়ে দেখলে দেখ] যাবে, এই সব এলে'মেলো বিচ্ছির 
ঘটনার ভিতর দিয়ে শরৎচক্ত্রের ব্যক্তিগত নৈতিক ও 


৮ম বাঁ) ৭ম সংখা! 


সামাজিক ধারণ! নান। দিক থেকে নানাভাবে আপনাকে 


ব্যক্ত করে চলেছে। সমগ্র উপন্যাসপানির অনস্তরালে 
রয়েছে একটি মানুষের জীবনকে দেখার ও বিচার করার 
একটি সুসম্বন্ধচিন্তাধারার অথণ্ড যোগনুত্র। 


সোনালী স্বপন 
গ্রীঅখিল নিচয়়াগী 


গ্রামে আহ মহাসমারোহ | জমিদার তাঁর অষ্টমবধীয়। 
একমাত্র মেয়েকে গীরী "মান করেছেন। 

বিবাহ আসর গম্গম্‌ করছে। মেয়ের এক দূরমন্পর্কের 
খুড়ো কালীবাবু বরধাত্রীণের আণরমাপ্যায়নের ভার 
নিয়েছেন! তিনিই সবাইকে সরবৎ সেধে সেধে 
বেড়াচ্ছেন। 

মেয়ে সোনালীকে চমংকাঁর করে কনে সাজিয়ে 
দোতলার একটা জানালার ধারে বসিয়ে রাখ! হয়েছে। 
চাদের আলে! এসে পড়েছে সোনালীর চোখে মুখে লাল 
চেলীতে। হঠাৎ ওড় নায় টান প্ড়তে গোনালী অবাক্‌ 
হ'য়ে তাকিয়ে দেখল জান্লার ওপাশে তার ভাবী বর 
হিহি করে হাস্‌ছে। সোনানী বল্লে, একি ! মাণিক দ!! 
তবে থে ওর! বল্লে, বিয়ের আগে এখন বরের সঙ্গে কথ! 
বল্লে লোকে নিন্দে কর্বে। 

মাণিক কল! দেখিয়ে দেখিয়ে জবাব দিলে, বলুকগে 
ওরা, বয়ে গেল! আমার সঙ্গে যার! এসেছে------তার| 
লুচি মণ্ড! ওড়াছে। এই ফাকে দেখতে এলাম তোকে 
কেমন মানিয়েছে! 


সোনালী বল্পে, না ন! তুমি পালাও মানিক দা। 


এক্ুণি কেউ দেখে ফেললে আমায় বক'বে। 

মাণিক জবাব দিলে, দূর বোকা! আজ রাত্তিরেই 
ত তুই আমার 'ব হতে যাচ্ছিল, ঠাকুম। বলেছে। 
তখন দুজনে মিলে সেনেদের বাড়ী লিচু চুরি করে 
খাবো। তোদের বাড়ীর কেউ আর বারণ করতে 
পারবে না! সোনালীও উল্লসিত হয়ে উঠলে ।' 
বলে, তা-হোগে ভারি মঞ্জা হবে, না মাণিক দ1? 
নাণিক বিজ্ঞের মত বল্পে, এই সোনালী এখন থেকে 
আমার আর মাণিকদ। বল্তে পারবি না--ঠাকুম| বারণ 
করে দিয়েছে" "আমি বে তোর বর হব। 

হ! আনার মা-ও বলে দিয়েছে--একদম্‌ ভুলে 
গিয়েছিলাম মাণিকদা! সোনালী বল্প। 

মাণিক বল্লে, ফের আবার মাণিকদা।! 

ছুজনেই খিল থিল করে হেগে ওঠে! মাণিক 
বল্লেঁ-সোনালী একটা গান গা না ভাই 

সোনালী ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বললে, কিন্ত 
কেউ যদি এসে পড়ে আমায় বকবে॥ 
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মাণিক বল্লে_পাঁগল। কেউ জান্তে পারলে তে! 
সব গণ্য! গণ্ডা মণ্ড ওডাচ্ছে -বন্গুধ তে! তোকে ! 
১ সত্যিতাই। দেখ। গ্রেল-বিরাট জমিদার বাড়ীর 
অন্যদিকে সবাই ভোত্তে মহাব্যস্ত। লুচি আন, 
পোলাও পোলাও এই দিকে-ভাঁজাট! গরম দেখে 
দিও-এই সব নিয়ে মহাব্যস্ত । মেয়ের দুরসম্পর্কের 
খুড়ে! খাওয়। দাওয়ার তদারক করে বেড়াচ্ছেন। 

মাণিক বল্পে,এখন তুই গান গা দেখি 

সোণালী এদিকে ওদিকে তাকিয়ে গান ধরলে-_ 

মাণিকও মঠাউল্লাসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে। 

ও দিকে ভোজের অপির! 

বরযাত্রের একজনের পাতে পোলাও দেওয়া হয়েছে। 

সে ভদ্রলোক তাঁতে একবার হাত দিয়েই হাকলে! 
ও- ঠাকুর এ ঠাও। পোলাও মুখে দেয়! যাবে নী'*"""* 
গরম দেখে নিয়ে এসো। এই বলে তিনি পাতের 
পোলাওগুলো৷ ঠেলে ফেলে দিলেন। 

ঠিক সেই সময় মেয়ের খুড়োর আবির্ভাব ; মুখে 
বিষ মিশিয়ে করালীবাঝু বল্লেন, বাড়ীতে কে কত 
” পোলাও খান জানা আছে। এমন করে জিনিষ নষ্ট 

করা! 

_. কষ্ধাপক্ষের তরফ থেকে এই কথার মৌচাকে যেন 
ঢিল ছে'ড়। হল। বরবাত্রদের মধ্যে প্রথমে মৃদু 
কাণাকাণি। কিন্ত ইতিমধ্যে সেই ভদ্রলোক লাফিয়ে 
উঠেছেন; চিৎকার করে বল্লেন, বী। বাড়ীতে নেমতত 


করে এনে অগদান। আমর! জীবনে পোলাও খাইনি।' 


ন| হয় জমিদারেরই মেয়ে! 
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হাহা করে ছুটে এলেন জমিদার রামসদয় বাবু 
পিজে... -*ছুটে এলেন মাণিকের বাপ তারিণী বাবু। 
কিন্ত কার কথা কে শোনে। পাতা উল্টে পা দিযে 
জলের গেলাস ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা দক্ষযন্তের 
কাঁও বাঁধিয়ে বরযাত্রের দল বেরিয়ে এল। 

গোলমাল শুনে মাঁণিকও তাড়াতাড়ি দোতলার 
সি'ড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছিল। পড়ি 
তে পড় সে একেবারে সেই ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে 
ইম্ড়ি খেয়ে পড়ল যিনি পোলাও ঠেলে ফেলে দিয়ে 
এই গোঁলষোগের সৃষ্টি করেছিলেন। 

মাণিককে দেখে তার দুচোখ আনন্দে নেচে উঠল। 
তিনি লাফিয়ে উঠে বল্লেন, এই বে মাণকে--তুইও 
বরের আসন থেকে উঠে এসেছিস ?--বেশ করেছিস। 
চল আমার সঙ্গে-_ 

মাণিককে কোনো কথা! বলবার কুরমুৎ ন দিয়ে 
তিনি ওকে পাীজ| কোলে করে তুলে নিয়ে দলের সঙ্গে 
ওদিদার বাড়ীর ফটক পেরিয়ে চলে এলেন। ভমিদার- 
বাড়ীর সানাই হঠাৎ আর্ঙনাদ করে থেমে গেল। 

দেখ! গেল বাসরের সমস্ত আলোই নিভে এসেছে 
»*****ফুলের মালা, চীদমাল। এদিক ওদিক ছড়িয়ে 
রয়েছে'”*+-*”"ছু'একটা কুকুর খাবারের লোভে এদিকে 
ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে 

সেই আলো-আঁধারের মধ্যে দীড়িয়ে জমিদার 
রাঁমসদর বাবু ও তারিণী বাবু-- 

তারিণীবাবু বল্লেন, দাদা আমি যে তোমার মুখের 
দিকে চাইতে পারছিনে। এত বড় অঘটন আমার 


তর্ক থেকে হবে এষে আমি ভাবতেই পারি নে!__ 
রামসদয় বাবু বল্লেন, ভেবে লাভ নেই ভাই। 
আমি জানি আমার এ গৌয়ারগৌবিন্দ ভাই করালীই 


&' বরযাত্ররা সবাই জায় দিয়ে বললে, ঠিক কথা। 
এখানে আজ জল গ্রহণ বর উচিত নয়। 
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এই কাণ্ড বাধিয়েছে। যাক্‌ সবই তবিতব্য। শুভ 
কাজে বাধা পড়ল.:-:'..-.লগ্ন উৎরে গেছে। কিন্ত 
আমি কথ! দিচ্ছি--মাণিকের সঙ্গেই সোনালীর বিনে 
আমি দেব । তবে এখন নয়--ওর| দু'জনে বড় হোক 
545 মাণিক মানুষ হোক--তারপর। গৌরীদান 
করবার সখ আমার ঘুচে গেছে। 

তারিণী বাবু কি বল্তে যাচ্ছিলেন__রামসদয় বাবু 
তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন,কিছু তোমায় বল্‌তে 
হবে না ভার; যারা এই কাও করেছে তারা তোমার 
সংসারের কেউ নয়_আমার সংসারেরও কেউ নয়। 
প্রাণের টান তাদের নেই। তুমি আমার ছোট ভায়ের 
মত.*-***। তোমায় এই কথাটাও জানিয়ে রাখছি 
মাশিককে লেখা পড়া শেখাবার সমস্ত তার আমার । 

পরদিন মাণিক আর সোনালী সবাইকে লুকিয়ে 
লিচু বাগানে এসে মিলেছে। 

সোনালী বলে, তুমি তো বেশ মজার লোক 
মাণিকদা। ঠাকুমা বলছিল বরের আসন থেকে বর 
উঠে পালিয়ে গেছে তাই বিয়ে হোলো না। মা কত 
কাদছিল কাল। 

মাণিক বললে, দূর পাগলি, তাই বুঝি? আমি 
কেন পালিয়ে যাবো! ? হারাধন মামা আমার পাজ- 
কোলে কোরে নিয়ে গেল যে। আমি কত হাত-পা 
ছু'ড়লুম কিছুতে আমার ছাড়লে না নিয়ে গিয়ে একট! 
ঘরে আটকে রাখলে। সবাই পেটভরে লুচি সন্দেশ 
খেলে, আমি কিছুটি খেতে পেলাম না। 

সোনালী বল্লে, বলকি মাঁণিকদা। তোমায় না 
খাইয়ে রেখেছিল। এই যে নাও। কাল বরের ভক্তে 
যে সব সন্দেশ তৈরী করেছিল আমি লুকিয়ে নিয়ে 
এসেছি.***"*"'এহ থাও-- 
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মাণিক বললে, দে। তারপর গপাগপ, সন্দেশ 
ওড়াতে লাগ্‌লো। খাওয়ার মাঝখানে হিছি করে 
হেসে উঠে বল্পে, বর হবার আগেই বরের সন্দেশ » 
খেয়ে নিলাম--তারী মজা নারে? 

সোনালী থুমী হয়ে বঙ্লে, একটা কিন্তু ভারী সুবিধা 
ইয়েছে। মাণিক শুধোলে, কিরে কি?- 

সোনালী বলে, এখন তোমার নাম ধরে ভাক্লে 
কেউ কিছুই বলবে না-বিয়ে তে। আঁর হয়নি! 

দুজনে মনের আনন্দে হিল্থিল্‌ করে হেসে উঠল্‌। 

সোনালী যখন মাটিতে আঁচল লোটাতে লোটাতে 
বাড়ী গিয়ে পৌঁছল - তার ঠাকুমা! ডেকে বল্পেন,__ 
হারে সোনালী, তোর কি এতটুকু লজ্জা সরম নেই? 
কাল এই কেলেঙ্কারিটা হয়ে. গেল আর তুই আঁচল 
লুটিয়ে পাড়া বেড়াতে বেড়ির়েছিদ্! করালী খুড়ো 
এসে ফোড়ন্‌ দিয়ে বল্লে, পাড়া বেড়ানতেই তুমি 
আপত্তি তুল্ছ, কিন্ত তোমার গুণের নাতনী যে কালকে 
ভেস্তে যাওয়া বরকে সন্দেশ খাইয়ে এলো--আমি নিজ 
চক্ষে দেখে এলাম। 

ঠাকুমী গালে একট! আঙ্গুল রেখে বল্লেন, এ 
তুই বলিস ক করালী? নাঃ। আজকালকার 
মেয়েরা পেটে থেকে পড়েই নেয়ানা হয়।_- করালী 
বল্লে, শুধু কি তাই জেঠাইম|! দু'জনে গলাগলি ধরে 
সেকি হাসাহাসি! 

সোনালী শুধু বলে, কেন তুমি আমার পেছনে 
পাগ বরালী খুড়ে? আমি তোমার কি করেছি? সে 
আর কিছু বলতে পারলে না। তার দু'চোখ ফেটে 
জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। 

এই সময় রামসদয় বাবু সেখানে এসে 'হাঁজির হলেন। “ 
সোনালীর সেই অবস্থা দেখে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে 
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বল্লেন, না! তোমরা আমার মাকে কিছু বোলো ন| 
ওর চোখের ফল আনি দেখতে পারিনা । 

আড়াল থেকে সোনালীর নী বল্লেন, উনি তো 
আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথ! থেলেন। রামসদয় বাবু 
একটু মুচকি হেসে মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। সোনালা 
তখন বাপের ঝুকে মুখ জুকিয়েছে। 

এর সপ্তাহ খানিক পরের ঘটনা! 

গ্রামের খুড়া ভট্চা্ড মশাই বামসদয় বাবুর কাছে 
এনে উপস্থিত। তিনি বল্লেন, দেখ ভায়া তুমি গ্রামের 
জমিদার, তুমি বদি তোমার মেয়েকে শাসন ন] কর তবে 
আদ্র] ক’ঘর গরীব মারা যাই -। রামসদয় বাবু বল্লেন, 
কেনে কি হয়েছে? ভটুগাজ মশাই বল্লেন, তোমার 
মেয়ের নিত্য নতুন দৌরাত্মা। আর তার দোসর হয়েছে 
তারিণীর ছেলে মাণকে। জমিদারের মেয়ে বলে কেউ 
কিছু হলতে পারে না। সবাই আমার উস্কাচ্ছেঁ আপনি 
একবার বলে দেখুন। তাই বলছিলাম ভায়া, বিয়েটাও 
দিলে না-_-আবার গ্রামের ওপর বসে ধিঙ্গীপানা_ 

রামসদয় বাবু একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, ভণিত! শুনতে 
চাইনা, ভট্‌চাজ মশাই,-আমার মেয়ে কি করেছে তাই 
খুলে বলুন! 

তটচা্গ মশাই একটু আমত। আমতা করে বল্লেন, 
আচ্ছা, নিজে যখন শুন্তে চাইছ'" তখন বল্ব বৈ কি! 
শোলে! ভায়া দেখলাম__ 

ভট্চা্গ মশাই যে কাহিনী শোনালেন তার সার মধ 
এরপ। 

সন্ধো উংরে গেছে--ভট্‌চাজ মশাই তীর খালি ঘরে 
শিধিম জালিয়ে রামায়ণ পড় ছেন; এমন সময় নোনালী 
এসে উপস্থিত। তটুগ্জ মশাই বল্লেন, আর মা বোন্‌। 

মোনালী বললে ভটচাঁ্জ ভেঠা তোমার মাথার পাকা 
চুল বেছে দেব? ভটুচাঁজ মশাই বলেন ত! দিবি দে 
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সোনালী পাকাঁচুল বাঁছতে বাছতে ভূতের গর ফেঁদে 
বস্ল। ভট্‌চা্ত মশাই এক] বাড়ীতে থাকেন-_ভার 
ওপর তিনি আবার অত্যন্ত ভীত, সন্ধ্যার পর আর 
বেকুবার নামটি নেই! 

সোনালী যত ভূতের গল্প শোনার ভট্চাজ মশাই তত 
গুড়িশুরি মেরে বসেন। চোখ দুটো হয়ে ওঠে বড় বড়। 
ওদিকে দেখা গেল-_-ভট্চাঁঙ্গ মহাশয়ের বাগানে মাণিক 
একগাছ! দড়ি বাগিয়ে নিয়ে উঠছে নারকেল গাছে 
চাদের আলোর দেখ! গেল বড় বড় সব ডাব আর নারকেল 
গাছ ভরি ঝুল্‌্ছে, মাণিকের দায়ের কোপে এক একট! 
ডাব মাটিতে পড়ে আর ভট্চা্জ মশাই চমকে চম্‌কে 
ওঠেন। সোনালী বলে, ভট্চাজ জেঠা তোমার বাড়ীতে 
ভূতের দৌরাত্ম্য সুরু হোলো নাকি? ভট্চাজ মশাই 
ভয় পেয়ে নাম জপেন রাম! রাম! রাম! যখন সমস্ত 
গাছ নিঃশেষ হয়ে গেল আর কোনে! শব্দ শোনা! যায় না 
সোনালী হষ্ট মী করে বল্পে_জ্যাঠা, আমার বড্ড তর 
করছে **আমার একটু এগিয়ে দাও না-তট্চাজ মশাই 
আলোর কাছে সরে গিয়ে বল্লেন, তুই একাই যা না মা, 
তোদের আবার ভয় কি? বাইরে দিব্যি জ্যোৎস্না ফুটুফুটু 
করছে। 

হাঁসতে হাসতে সোনালী বাইরে বেরিয়ে এলো। 
মাণিক তার জন্য অপেক্ষা করছিল--অতগুলে! ডাব ছুজনে 
কি টেনে আন্তে পারে, তবু ভাদের অদ্নম্য উৎসাহ 
গায়ে যেন হাতীর বল ! থানিক দূরে গিয়ে জঙ্গলের 
মারখানে নিরিবিলি একটি জারগা। এইটিই বোধ করি 
মাণিক আর সোনালীর নিভৃত ভবন। মাসিক বনে, 
দেখেছিস সোন! -কেমন জ্যোৎস্না-*-ঠিক যেন রোদ্দুর 
উঠেছে। সোনাশী বল্প--ভট্চাজ মশায়ের সঙ্গে বকে 
বুকে আমার তেষটা পেয়ে গিয়েছে একটু ডাবের জন দাও, 
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মাণিক বল্লে-একট| গান না শোনালে দেবে! না*** 
মোনালী বল্লে--তেষ্টা পেলে বুঝি গান গাওয়া যায়? 
মাণিক জবাব দিলে--ডাবের জল খেলে যে গল 
ঢ্যাপ-ঢেপে হয়ে যাবে...তখন মোটে গান বেরুবেই না... 
সোনালী গান ধরে'"'মাঁণিক সঙ্গে গলা মেশার়। হাসির 
গান। গান শুনে পাড়ার ন্যাপ লা ছোড়া এসে হাজির । 
বল্লে-ও- তোমরা ছুজন এই কর্ছ; যাচ্ছি আমি ভটচাজ 
মহাশয়ের কাছে৷ 

মাণিক বলেঁ-ওরে স্বীপলা, শোন্‌ শোন্‌ তোকেও 
না হয় ভাগ দিচ্ছি। ন্যাপল! সে বথা শুন্তে 
পেলে না--হন্‌ হন্‌ করে এগিয়ে গেল। সোনালী বল্ল 
যাক না। ভট্চাজ জ্যাঠার যে ভূতের ভয় কথাটা 
বিশ্বাসই করবেন না| আর যদিই বা করেন তবে ঘর 
থেকে বেরুবার সাহস তীর €নই-_ দুজনে খিল খিল করে 
হেসে ওঠে। 


গল্প শেষ করে ভটুচাজ মশাই বল্লেন, ন্যাপলার কাছে 
গুনে আমি ছুটতে ছুটতে আদ্ছি, তোমার বিচার কর্তে 
হবে ভায়া। 

রামসদয় বাবু “গুরুক গুরুক* করে তামাক টানছিলেন। 
ল্লেন৮-কোথায় তাঁরা আমায় দেখিয়ে দেবে চল-_ 

ভট্‌চাঞ্জ মহাশয়ের সঙ্গে রামসদয় বাবু বেড়িয়ে চলে 
গেলেন। সোনালী আর মাণিক তখন নহানন্দে ডাব 
নারকেল আর বাতাস! চিবুচ্ছে। রামসদয় বাবু গিয়ে 
হাঁক দিলেন সোনা--মাঁণিক এদিকে এস 

ুজনের মুখে তখন আর বাক্যি নেই। রামদ্দয় বাবু 
আবারঞ্গন্তীর স্বরে বল্লেন আমি কোনোদিন তোমাদের 
উঁচু কথা। বলিনি। কিন্তু আজ আমি তোমাদের আদেশ 
করব। শোনো মাণিক তোমাকে লেখ! পড় শিখতে 
হবে। এই আমার ইচ্ছা। আর কেউ না জানুক 
তোমার বাবা তারিণী তা জানে। আর মোনা তুমিও গুনে 
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৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য! 


রাথ_-বতদিন মাণিক সত্যিকারের মাধ হোয়ে না ওঠে 
ততদিন পর্যন্ত তোমাদের দেখ! শোনা একেবারে বন্ধ। 

ক্রমশঃ দশ বছর কেটে গেল। রামসদয় বাবু, 
ভট্চাজ মশাই সোনালী আর মাণিক আবার সেই বনের 
মধ্যে দড়িয়ে। সোনালী এখন তরুণী, মাণিক নব্য যুবক । 
রামসদয় বাবু আরো বৃদ্ধ হয়েছেন, ভটচাজ মশাই 
একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন বল্লেই চলে। 

রামসদয় বাবুই প্রথমে কথা কইলেন, বল্লেন, দশবছর 
আগে তোমাদের যে আদেশ করেছিলাম, তা তোমরা 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছ। মাণিক বৃত্তি পেয়ে আই-এ 
পাশ কর্ল। এইবার আমার প্রতিশ্রুতি আমি পালন 


, করবো। ভট্চাজ মশাই সাক্ষী। এই যে সামনে দেখতে 


পাঁচ্ছেন__ছু'হাঁজার বিঘে পতিত জমি ওটা আমি সব 
মাণিককে দেব। আমার ইচ্ছ| ও পুণীয় গিয়ে কষি- 
বিদ্ধা শিখে আস্থক--তারপর ফিরে এসে যদি এই জমি 
চিনে নিতে পারে, তবে গাঁয়ের চাষীদের আর দুঃখ থাকবে 
না। 

তট্চাজ মশাই বল্লেন, আর ভায়া বিয়ের কথাটা 
রামসদয় বাবু বলেন, সে তো আমার মনে মনেই রইল 
ভটচাজ মশাই। 

সোনা আর মাণিক পরস্পরের দিকে তাকালে। 
সেইদিন সন্ধ্যা বেলার সোনালী লুকিয়ে এল মাণিকের 
কাছে। 

মাণিক বল্পে হঠাৎ এতদিন পরে দর্শন যে 

সোনালী বললে বাবার নিষেধ তে1 আর নেই--শোনে দশ 
বছর ধরে তোমার জন্যে সেলাই করেছি এই রুমাল--। ঢাকাই 
বুটিতে তৈরী । এর প্রতিটি সু'চের ফোড় আমার প্রতিটি : 
দিনের ইতিহাস। তাই এ শুধু রুমাল নয়। আজ আমি 
এটা তোমার হাতে তুলে দিলাম। ওটা! থাকবে তোমার 
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বুক পকেটে আর আমি থাকবে৷ তোমার মনের পকেটে 
কেমন? মাণিক বল্লে মধুর । তবে এক সরে 
"সোনালী বল্লে, কি? 

মাণিক বল্লে, দশবছর তোমার গান শুনিনি। সোন। 
মাণিককে গান শোনালে। এ সেই গান, বে গান শুন্লে_ 
যে গায় তার চোখে আসে জল--আর যে শোনে তার পা 
ঘুম ! 

রামসদয় বাবু রোগ-শযাায়! 
কৃষিবিদ্যায় সাফলা লাভ করেছে। 
তার এসেছে আজ মাণিকের ফিরে আদার দিন। 

জমিদার বাড়ীতে তাই আল্ল একটু উৎদবের আয়োজন 
হয়েছে; সোনালীর মনেও কি আজ সকাল থেকে রং 
ধরেছে? আজ তার মুখে ওপ গুণ গান লেগেই আছে। 

রামসদয় বাবু কিন্ত আজ বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। 
তীর ধারণ! হয়েছে তিনি আর ওদের দুটির দ্র'ছাত এক 
করে দিয়ে যেতে পারবেন না। শরীর আর মন অত্যন্ত 
দুর্কাল। তিনি আজ সমণ্ত দিন সেই জন্য উৎকর্ণ হয়ে 
১. বুয়েছেন'''কখন দোর-গোড়ায় গাড়ীর শব্দ শোনা যাবে। 
সোনালী ঠাট্টা করে বল্পে,বাবার কিন্ত সংতাতেই 
বাড়াবাড়ি 

রামসদয় বাবু জবাব দেন,--তুই যখন ছেলেপেলের 
ম! হবি--তথন বুঝতে পারবি। সোনালী মুখ টিপে হেসে 
পালিয়ে যায়। 

অবশেষে সত্যি গরুর গাড়ী এসে থামল জমিদার 
বাড়ীর দৌর-গোড়ায়। আনন্দের আতিশষে। বিছান! 
থেকে উঠতে গিয়ে রামসায় বাবুর হঠাৎ হৃংপিণ্ডের ক্রিয়া 


পুণায় মাণিক সসম্মানে 


** বন্ধ হয়ে গেল! 


অতি বড় আনন্দের ভেতর জমিদার বাঁড়ীতে একট! 
স্নান বিষাদের ছায়া! এসে পড়ল। 


গৌনালী স্বপন 
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খবর পেরে করালী খুড়ে ছুটতে ছুটতে এসে সংসারের 
সমস্ত কর্তৃত্ব নিজের ভাতে নিলেন। ্‌ 

প্রথমে বাড়ীতে ঢুকতেই তিনি রায় প্রকাশ করলেন 
ওঁ মাণকে ছেনেটাই অপায়া-দাদ| যে ওর ভেতর কি 
দেখেছিলেন-তিনিই ক্রানন।  গৌরীদান করতে 
গেলেন।-"'কেলেঙ্কারির একশেষ। জলের মত টাক! পরম 
থরচ করে, লেখ! পড় শিখিয়ে আন্লেন, ফল কি হল? 
নিজের প্রাণ-টুকুই নেরিয়ে গেল-_। আমি শেষ কথা 
বলে দিচ্ছি- আমার দেহে পাণ থাকতে আমি আমার 
ভাইঝির সঙ্গে ওই বাউণ্ডুলে ছেলেটার বিয়ে দিতে পারব 
না। করালী খুড়োর কথা শুনে সোনালী চুপ করে 
গেল _-এ এট কথারও প্রতিবাদ করলে নী।-মাপিক 
কৃষিবিদ! শিপে এসছে'*কিন্ধ তার আসল কাজে বিশ্ব 
ঘটালেন করালী খুড়ো-কল্লেন থেপেছে তোমর|। দু? 
হাজার বিঘে দমি অমনি দিয়ে দিলেই হোলে! | দাদার 
না হয় .শষ্বয়মে তীমরতি হয়েছিল--জামি তো খুড়ে। 
হয়ে মেয়েটার এমন সর্বনাশ করতে পারি না। 

সেই দিন পুকুর ঘাটে মাণিকের সঙ্গে সৌনালীর 
দেখা মাণিক বল্পে আমি কল্কাতায় যাওয়াই স্থির 
করলাম সোন1--একট| যাহোক চাক্রিবাকরি যৌগাড় 
করে নিতে হবে তোঁ-? 

সোনালী বললে, -ও! এরই মধ্যে কথাট! কানে গিয়েছে 
বুঝি? করালী খুড়োর কথাই বুঝি সব, আমার ইচ্ছেটা 
বুঝি কিছুই নয়, আমি বল্‌ছি তুমি নালিশ কর-- 

মাণিক অবাক হয়ে বলে, নালিশ করে আমি কি 
করবো? 

সোনালী বলে, তোমার জিনিষ তুমি ফিরে পাবে। 
তোমার সোনা মিথ্যা কথ! বলে না--দেখে নিও-বলে 
সোনালী চলে গেল। 
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মাণিক কি ভাবলে সেই জানে! একবার সোনাণীর 
হাতের তৈণী রুমালটা বের করে দেখলে। তার পর 
দিনই সদর মহকুমায় নালিশ করে বস্লে ছ'হাজার বিঘে 
জমির দখলী স্বত্ব নিয়ে। 
আদালত লোকে লোকারধ্য-_কিস্ত মাণিকের মামলা 
জয্বের কোনই আশা নাই--করালী খুড়োর উকিলের 
বক্তৃতার তোডে-_মাণিকের সমস্ত দাবী ভেসে গেল। 
এমন সময় সবাই অবাক হয়ে দেখলে সোনালী (জে 
এসেছে মাণিকের পক্ষে সাক্ষী দিতে নে রামসদর বাবুর" 
ডায়েরী কোর্টে জমা দিরে প্রমাণ করে দিলে যে, স্বয়ং 
জমিদার বহুকাল পূর্বেই এই জমি মাণিককে দান করে 
গেছেন-__বিচারক মাণিকের পক্ষে রা দিলেন। 
মুখ চণ করে করালী খুড়ো মামল। হেরে ঘরে ফিরে 
এলেন। বাড়ীতে এসে চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন 
এমন তাইঝির মুখ তিনি আর দর্শন করবেন ন!। আজই 
তিনি চলে যাবেন। 
মুখে বল্লেন বটে চলে যাবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির 
হরে ফোলন, “এ যৌবন হল তহঙ্গ” রোধ করতেই 
ধবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ঘটক নিযুক্ত করল্নে। 
শুধু তাই নয়-গোপনে নিদ্দেশ দিলেন যে--এমন একটি 
পাত্র খুজে বের বরতে হবে--বার অগাধ সম্পত্তি; অর্থাং 
কিনা--করালী খুড়োর আস্তুরিক বাসনা হল এই রকম 
একটী ভামাই বেছে নিয়ে তারও অভিভাবক সেজে 
একসঙ্গে দুটি সম্পত্তি নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নেওয়া। 
দু'দিন পরে মাণিক জান্তে পারলে সোনালী র বিয়ের জন্য 
ভর দার বাড়ী ঘটক আনাগোনা করছে। 
সে সব কিছু ভোলবার জন্যে নিজেকে আরে! বেশী 
করে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে, ইতিমধ্যে সে গাঁয়ের 
চাবীদের সব নিজের দলে টেনে নিয়েছে। খানিকটা 


দর্পণ 
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পতিত জমিতে সবাই মিলে একযোগে লাঙ্গল দেয়া হয়েছে; 
ধীরে ধীরে কচি ধানের শীষ মাথা উচু করে দীড়া়, 
বাঁভাগে ছুল্‌তে থাকে। মাণিক একটি গাছের ছায়া 
বসে স্বপ্ন দেখে। কি স্বপ্ন দেখে তা সেই জানে! 

এক নিঝুম €পুর। হঠাৎ সোনালী এসে উপস্থিত 
মাণিকের কাছে। বললে এন্দিন ইচ্ছে করেই "আসিনি 
নিজের জিনিষের ওপর যে তোমার মায়া নেই ত! জানতাম 
না। জমি যেমন করে কেড়ে নিলে-_নিতে পার না কি. 
আমারও তেমনি করে তোনার কাছে টেনে? | 

বাধার কি মনে-মনে এই বাসনা ছিল না বে, বখন, 
এই পতিত জমিতে লাগল পড়বে "ফসল ফলবে':* তখন 
আনিও তোনরি পাশে থাকবো? 

মাণিক খানিকক্ষণ চুপ করে তারপর জবাব দেয় 
কিন্থ তোমার করালী খুড়ো৷ যে ঘটক লাগিয়েছেন 
তোম।র বিজ্বের জন্যে 

সোনালী বলে-সেই জনোই তে| আমার তোমাকে 
বেশী করে দরকার। তা কি তুগি বুঝতে পারে! না? 

মাণিক হয় তো অন্ধকারে আলো দেখে । বলে, 
কি করতে হবে আমায় বল সোনালী । 

সোনানী মাণিকের কানে-কানে কি যেন বলে_। 
ছেলেবেলাকার ভুলে যাওয়া একট! ছুষ্ট মীর গন্ধ পেয়ে, 
মাণিক বহুদিন পর পুলকিত হয়ে ওঠে। 

মাঠের কাজের পর চাষীর দল যখন ফিরে বাচ্ছিল 


" মাণিক একজনকে নিয়ালায় ডেকে বল্লে, ওরে পঞ্চ, তোর 


এ ক্ষেতে কাঁ্ কর! ময়ল! ধুতিগুণি আর কান্তেট। আন 
আমার দিতে হবে। Vl 

পঞ্চ! অবাক হয়ে বল্পে কি হবে বাবু। মাণিক মুচকে 
হেসে জবাব দিলে, একটু থিয়েটার করতে হবে রে। 
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পঞ্চ! বললে, ও- গায়ের বাবুরা ধিন্লেটার করবে বুঝি? 
আর তুমি বুঝি বাবু চাষা নাবে? 
২ মাণিক হাসি গোপন করে নাথ! নেড়ে বললে, হু । 

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়--করালী খুড়োর কার- 
 সাঁছিতে কদকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন 
সোনালীকে দেখতে-_সোনালী তাই চুপি চুপি জানিয়ে 
গেল _ভদ্রলৌককে ভাংচি দিতে হবে | এই জাতীর 
এ অদ্ভুত কিছু কা পেলে মাণিক আর কিছু চায় না। 


কলকাতার ভদ্রলোক সন্ধ্যার দিকে করালী খুড়োর 
সঙ্গে গ্রামের সড়ক দিয়ে বেড়াতে বেড়িয়েছেন, এমন 
' সময় চাঁধার বেশে মাণিক এসে খবর দিলে, বাড়ীতে গি্লিম! 
বিশেষ কাঁজে তকে নাকি ডাকছেন--কলকাতীর ভদ্রলোক 
বল্লেন, বেশ তোঁ আপনি যান না--আমি এদিক সেদিক 
একটু গ্রামট। দেখে নিয়ে এক্ষুণি ফিরে যাচ্ছি। করালী 
খুড়ো তাঁড়াতাড়ি ফিরে গেলেন] ভদ্রলোক সুখন 
চাযাটিকে বল্পেন_ওহে তুমি আমায় একটু গ্রামটা ঘুরিয়ে 
দেখিয়ে দিতে পার ন1। 

মাণিক একটু নিরিবিলিই চার; খুশী হয়ে, হাত 
জোড় করে বল্লে, আন্তে কর্তা-_এ আর বেশী কথা কি? 
, আমা তো। জমিদারের খেয়েই মানুষ-_চলুন এ মাঠের 
দিকটায়--॥ ভদ্রলোক কথায় কথার জিক্ঞাস। করলেন, 
জমিদারের মেয়ে কেমন?-মাণিক জিবকেটে জবাব 
দিলে আজে কর্তা, ছোট মুখে বড় কথ কি ভালো 
শোনাবে? ভদ্রলোকের কেমন সন্দেহ হ'ল। তিনি 
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ভদ্রলোকের সন্দেহ বেড়ে গেল। তিনি মাণিকের 
হাতে একট! টাকা গুজে দিয়ে বল্লেন, এবার সত্যি কণা 
বলতো বাপু ভোনার কোন তন নেই_| চান। খুনী 
হনে বল্পে-শুনুন বাবু মেদ্েটা বড ঢলানী-কি বলব 
আমরা মুখ্য মান্ুষ__-এই গায়েরই একট। ছেলের সঙ্গে 
বড গায়ে-পড়া ভাব! পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, 
বুঝতেই তে! পারছেন। 

এই কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখখানা একেবারে 
গস্তার হয়ে গেল। তিনি বেড়ান বন্ধ করে কিরে চল্লেন। 
চাহ! শুধাঁলো, এরি মধ্যে ফিরে চললেন যে বাবু--। 
ভদ্রলোক জবাব দিলেন শরীরট। ভালো লাগছে না। 

চাষা মুচকি হেসে নিজের পথ ধরলে। 

পরদিন দুপুর বেলা সোনালী সেই ছায়া-নঁতল গাছ- 
তণায় এসে উপস্থিত । মাণিক বললে, কি গে! জমিদীর- 
নন্দিনী, তোমার শ্বশুর মশাই গেলেন কোথায় ? সোনালীর 
মুখে আর হালি ধরে না-তোমার দাওয়|ইযে বেশ কাজ 
হরেছে মাণিক দা। আজ সকালে আমার রূপ পরীক্ষা 
করার কথ! ছিল; কিন্ত শরীর খারাপের অন্ভুহাতে অতি 
তোরেই লম্বা! 

মাণিক বললে, কিন্ত তোমার শ্বশুরের একটী টাকা 
রম গেছে যে আমার কাছে; তুমি তার ভাবী পুত্রবধূ 
রেখে দিও তোমার সিন্দুরের কৌটোতে। সোনালী মুখ 
তার করে বল্লেঁ-যাও বাজে বকোনা। তারপর হঠাৎ 
মুখখানিকে ঝলমল করে বল্পে-এই যে নাও,নকল 


শ্বশুরের জন্তে তৈরী করা খাবার, না হয় আসল শ্বশুর-নন্দনের 
মুখেই উঠুক-_সোনালী খাবারের পু টুলী এগিয়ে দেয়। 

মাণিক বলে;--ওতে আমার অরুচি নেই কোনদিন । 
সে তাড়াতাড়ি পু'টুলি খুলে তাতে বিশেষ করে মনোযোগ 
দেয়। 


জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তো এই জমিদারেরই প্রজা... 
€. মেয়েটি কেমন, তোমরা তে! জান, আমি আমার ছেলের 
' সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই কিনা । মাণিক "ওপিত| করে বল্লে, 
আজ্ঞে ও হচ্ছে বড় ঘরের বড় কথা। 
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এর মধ্যে একটি চাষ তামাক খেতে গাছতলায় 
এসে হাজির--জমিদারের চেয়েকে দেখে, প্রণাম করে 
বলে, পেতাম হই দিদিমণি--কাল তোমায় দেখতে 
এসেছিল বুঝি। সোনালী মাণিকের দিকে একবার 
কটাক্ষ করে বলে,হ'যারে পছন্দ হয়নি সাঁফ জবাব দিয়ে 
চলে গেল। এমন লক্ষী প্রিতিমে; না দিদিমণি ভদ্র- 
লোকের তা হোলে চোখ নেই-! মাণিক বন্ধে, দু- 
ছুটো চোখেই কাণা। তার পর হো হো করে হেসে 
উঠল। 

এই সময যুদ্ধের দরুণ গোটা দেশে চালের দাম ধাপে 
ধাপে বেড়ে যেতে লাগল, আমাদের বাশপাপতা গ্রামে 
তার ছে'য়াচ্‌ এসে লাগল! চাষীরা পেটপুরে খেতেই 
পায় না তে মাণিকের পতিত জমিতে খাটরে কি? 
থানিকট! জমিতে ফসল উঠেছে বটে কিন্ত অধিকাংশ 
জমিই পতিত রয়ে গেছে-_| সেই সব জমীতে ফসল 
দেখতে হলে চাষীদের আগে বাচিয়ে রাখতে হবে। 

ওদিকে বরালী খুড়ে! গোপনে গায়ের সমস্ত 
আড়তদারদের টাকায় হাত করে সমস্ত গায়ের জমানো 
ধান নিজের গোলাজাত করে ফেল্লে। চাষীর! খন সেই 
থবর শুন্তে পেলে--সবাই কেঁদে কেটে একেবারে 
মাণিকের পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। বললে, বাবু এইবার 
সব বাচ্চা নিয়ে পেটের জালার শুকিয়ে মারা বাবে।। 
প্রাণে বেচে থাকলে তবে ত তোমার সঙ্গে মাঠে খাটতে 
পারবো। 

মাণিক এর কোন উপায় খুঁজে পায় না। হাজার 
বিধে পতিত জমি মাত্র ছু'শ বিঘেতে ফসল উঠছে। এদের 
পেটের তন্নের সংস্থান করতে পারলে এই ছ'হাজার বিঘে 
পতিত জমিতে ফসল ফলত । তখন গোটা গাঁয়ের লোকের 
অভাব দূর হতে; রামসদয় বাবুর সোনালী হ্বপ্নকে 


বুঝি মাণিক সফল করতে পারে না | এক! একা 
প্রেতের মত গভীর রাত্রে সে মাঠের চার পাশ দিয়ে ঘুরে 
বেড়ায় । রি 
এমনি এক নির্জন রাতে সোনালী মানিকের সঙ্গে 
ক্ষেতের পাশে এসে দেখা করলে। মাণিক বল্লে, এত 
সাহস তোমার ভাল নয় সোনা। তোমার ভয় করে 
না? সোনালী বললে, তোমার কাছে আদব তাতে 
আবার ভয় কি? জানত বাবাই আমার মনে বল 
দিচ্ছেন? মাণিক বললে, এ কয় রাত শুধু আমি তার 
স্বপ্নের কথাই ভাবছি। বুঝি তাঁর কল্পনাকে আমি 
রূপ দিতে পারলাম না। সোনালী বললে, তুমি হঠাৎ 
ক্ষেতের কাজ বন্ধ করে দিলে কেন? মাণিক জবাব 
দিলে_ ইচ্ছে করে কি আর দিলাম সোনা চাঁষীর দল 
ক্ষিদের চোটে পেট-ভাতায় এখানে ওখানে কাজে 
লাগছে--হয়তো। জমিদার বাঁড়ীতেই দলে দলে জন 
খাটতে গেছে। পতিত জমি আবাদ করলে এখন 
তাঁদের খোঁরাকীর ধান যোগাবে কে? দৃপ্ত কণ্ঠে 
সোনালী বলে, জৌগাবো আমি। মাণিক সোনালীর 
কণঠন্বরে অবাক্‌ হয়ে যায়। বল্লেঁ-তুমি যোগাবে? 
সোনালী বল্ল-হ'যা--এ আমার বাবার কল্পনা, সে 
কল্পনা আমাকেই সার্থক করে তুলতে হবে। তুমিতো! শুনেছ 
মাণিকদা যে, করালী খুঁড়ো গোটা গায়ের ধান মজুদ 
করে ফেলেছে, মে তো৷ আমার বাবারই টাঁকার়। এ 
ধান আমি চাষীদের বিলিয়ে দেব। তার! পেটে খেয়ে 
বাঁচুক, আর আমার বাবার স্বপ্নকে সার্থক করে 
ত্লুক। তুমি আমার সহায় হও মাণিকদা--মাণিক 
বনে” তোমার কথ! শুনে মনে হয়--এই কালনিশার 
অবসান হবে--আবার নূতন ত্য উঠবে! সোনালী 
ধানে ক্ষেত ভরে যাবে, কিন্তু মোন! তোমার খুড়ো 
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_ মশাই ওঁ ধান বিলিয়ে দিতে দেবেন কেন? সোনালী 
| জবাব দেয়, বিলিয়ে আমার দিতেই হবে--নইলে রাঁকিরে 
আমার ঘুম হয় লা। মনে হয় বাব আমার কানে 
স্কানে বল্ছে--ওরে, চিরদিন আমি ওদের বাচিয়েছি, 
আল ওদের পেটের ক্ষিদে দূর করে নতুন করে 
লোনার ফসল ফলিয়ে ওদের বাঁচবার সুযোগ দে_। 
মাণিক বল্লে, কিন্ত কি করে আমর! এ ধান 
পাবে|। করালী খুড়োর সঙ্গে দাক্গ| তে! করতে পাঁরিনে। 
সোনালী জবাব দিলে--দাঙ্গ| কেন করবে ? শোন 
কাল অমাবন্তা রাত--হ্চিভেম্ব অন্ধকার-_ণাত 
দুটোর সময় তুমি যাবে আমাদের ওখানে। আমি 
নিজে দাড়িয়ে থেকে গোল! খুলে দেব-_চাঁধীরা এক 
এক করে যাবে আর আমার কাছ থেকে ধামা ভি 
ধান নিয়ে আসবে। মাণিক বললে -কিন্ত করালী খুড়ো। 
সোনালী মৃহ হেসে ক্ষবাব দিপে- খুড়োমঠ1শয়ের 
কুস্তকর্ণের ঘুম, খাওয়াদাওয়ার পরে নিদ্রা এলে পর 
দিন বেল! ন'টার আগে কিছুতেই ভাঙ্গে না। কাজেই 


তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। 
_ পরদিন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীর পেট! ঘড়িতে 
ঢংচং করে দু'টো বাজল। মাণিক ততক্ষণ চাষীদের 


নিয়ে ক্ষেতের পাশে জড় হয়েছে। সে বে প্রথমটা 
আমি এক! যাবো--তারপর আমি শব্দ করণে তোরা 
এক এক করে হাবি। সাবধান, গোলমাল করিসনে 
ষেন। চাষীর দল মীথ| নেড়ে সম্মতি জানালে! 

নি্তন্ধ নিকুম রাত। যেখানে তার সকল রকম 
অধিকার থাকবার কথা, মাণিক আদ বহুদিন পর 
লেই বাড়ীতে যাচ্ছে চোরের মত! 

বিকি পোকা একটান! ডেকে চলেছে। মাণিক 
কি আজ জন্বকায়ে বভিমারে বেরিয়েছে? 
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সু প্রদীপ জালিয়ে গোলাঘরের সামনে দীড়িয়ে 
সোনালী নিজে । সোনালীও আঙ্গ অগিসারে বেরিয়েছে। 
এই মালে। আধারের মাঝখানে এত চেনা সোনাকে 
মাণিকের আদ রহম্তময়ী বসে মনে হচ্ছে। সোনাই 
প্রথমে কথ! কইল; বল্লে, অবাক হয়ে আমার সুখের 
পানে তাকিয়ে রয়েছে কি? এই নাও চাবি. 
গোলাঘর খুলে দাঁও- 

্তরমুদ্ধের মত মাণিক হাত থেকে চাবি নিযে 
গোলার খুলে দিলে.'......"তার়ূপর হাততালি দিয়ে 
ইসার! করতেই একে একে চাষীর দল এসে চুকতে 
লাগলো । এলো- কুন, এলো পঞ্চ, এলে! জাফর আলি, 
এলে। পরাণে মালী'** সবাই নিঃশষে ধান নিয়ে 
দিদিমণিকে আনীর্াদ করে যেতে লাগলো । 

এই সদয় হঠাৎ দেখা গেল- মশাল ছাড়ে হয 
করালী খুড়ো এসে দীড়য়েছে। মুখে বিষ মেখে তিনি 
বল্লেন--ও! সেই কথা বললেই হয়। জমদার বাড়ীর 
মেয়ে আন লজ্জা সরমের মাথ! খেয়ে দেবী চৌধুরাণী 
হয়ে উঠেছেন! তা ব্রজেস্বরটি জুটিয়েছো৷ ভালে!। 
সোনালী আগুণের মত জলে উঠল। বল্নে, আপনার 
বছ অত্যাচার আমি ভূল করে সহ করেছি করালী 
খুড়ো, কিন্ত দশভনের মুখের অন্ন এমন করে ছিশিয়ে 
এনে লুকিয়ে রাখার অধিকার কারে! নাই। এ আছি 
বিলিয়ে দেব। এ সম্পত্তি আমার। কর'লী খুড়ো 
ঠোট বাঁকিয়ে বল্লেন, হু । যাঁর জন্কে চুরি করি নেই 
বলে চোর। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে হুকুম দিলেন 
এই রামসিং, গোলাঘবের ফটক বন্ধ কর 

সোনালী পথ রোধ করে বললে তা হোলে আমার 
মেরে ফেলে সে কাজ করতে হবে। চাষীর! চঞ্চল 
হয়ে ওঠে 
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মাণিক বল্পে, সোনালী সরে যাও 
সোনালী বল্লেন] আজ শেষ মীমাংলা হয়ে যাক 
বাবার সম্পত্তির মানিক আমি-না করালী খুড়ো। 
করালী খুড়ো! নিজের ছূর্বধলঙ| বোধ হয় বুঝতে 
পাঃলেন। ভাই বল্লেন, আচ্ছা যাচ্ছি আমি বৌ-ঠাক্রুণেত 
কাছে__দেখি এর কি বিচার করেন। সোনালী সেদিকে 
দৃক্পাত না কোরে রাণীর তলিমায় বল্পে--এসো তোমর! 
ধান নিয়ে যাও।--চাযীর দল একে একে এগিয়ে এলো। 
ধান্য বিতরণ সমভাবেই চল্তে লাগল। পর দিন সকাল 
বেল! সোনালীর মা সোনালীকে ডেকে বল্লেন, ঠাকুরপোর 
কাছে সব শুনলাম। কিন্ত তুমিতো! আর ছোটটি নও। 
মাথার ওপর তিনিও নেই--এই জমিদার বাড়ীর কি তুই 
নাম ভোবাবি? 
সোনালী বল্পে, তোমার ঠাকুরপোর বুদ্ধিতে জমিগারবাড়ীর 
নাম তোমরাই ডোবাচ্ছ ন! ; বাবা বেঁচে থাকলে এমনটি 
হতে পারত না। মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন, না-ন1--এ ত 
ভালো কথা নয়। মেয়ে ছেলের এত বাড় ভাল নয়। 
এখন থেকে তোমার আর মাণিকের সঙ্গে মেলামেশ। 
চলবে না| ছোড়াটার ঘর ভাঙ্গবার মভলব। আর 
এমন কি ও ভাল পাত্র শুনি? ঠাকুরপো কোন জমিদার 
ঘরের একমাত্র ছেলের খোঁজ পেয়েছেন-_ সেখানেই আমি 
তোর বিয়ে দেব। সোনালীর মা এই রায় দিয়ে রাগ 
করে চলে গেলেন । কথাটা যথা সময়ে প্রতিবেশিদের 
দৌলতে মাণিকের মার কানে উঠ্‌ল। তিনি ছেলেকে 
ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, দেখ বাপু আজ আমাদের কর্তাও 
নেই, জ।মদার বাবুও নেই ; তদের সঙ্গে তাদের কথারও 
আর দাম কেউ দেয় না-আমি বহুদিন মুখ বুজে অপেক্ষা 
করেছি; এমন করে আর আমি সংসার আগলে থাকতে 
পারব না; তোকে বিয়ে করতে হবে। আমি আমার 
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গঙ্গাজলের মেয়ের সঙ্গেই তোর বিরে দেব | না ক 
কোনো অমতই আমি শুন্ব না। গঙ্গাজলকে আনি 
চিঠি লিখে দিয়েছি তোর মেসো দু'দিনের মধ্যেই এখাদে 
এসে তোকে আশীর্বাদ করে যাবেন। 

মানিক মহা মুঞ্ধিলে পড়ল- এইখানেই ওর ছূর্বলতা-_ 
মায়ের কথার অবাধ্য ও কোনোমতেই হতে পারে না। 
ওর দুখিনী মায়ের কোনো সাধমাহলাদই ও জীবনে পূর্ণ 
করতে পারেনি । আজ কি করে তাঁকে বিমুখ করবে? 
অনেক ভেবেচিন্তে মাণিক জমিদারবাড়ীর খিড়্‌ীর € 
পুকুরের পাড়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। 
জান্তে সন্ধা! বেলায় গ! ধুতে সোনালী একবার এদিকে 
আসবেই। ওকে খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলে ূ 
না__কলদী ভাসিয়ে সোনালী এসে জলে নামল। হঠাৎ 
টুন করে একট চিল সোনালীর পেতলের কলশীর ওপর 
এসে পড়ল। সোনালী এদিক ওদিক তাকাতেই_. , 
দুজনার চোখা-চোখি- হয়ে গেল। সোনালী বল্পে, আগ 
আমার এত ভাগ্য মেঘ না চাইতেই জল? 

মাণিক বললে, সোন! চেঁচিয়ে কথা বল্তে পারব না 
সাতরে এই পারে এস, সোনালী কলসী ধরে স[তরে রী ক 
কাছে গেল, বল্লে ভয় নেই। এই সময়ট| এই পুকুরে 
কেউ আম্বে না। যতক্ষণ না আমার সান হয়| , 
জমিদারী হুকুম কি জানতো? 

ঠোঁট উপ্টে মাণিক বল্লে জানবার আর সুযোগ পেলাম 
কৈ? সোনালী বাক৷ হাসি হেসে বল্পে তপস্যা করো। 
মাঁণিক জবাব দিলে, কিন্তু তপসায় যে বিস্ব উপস্থিত 
হয়েছে। সৌনালী জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে 
চাইল! মাণিক সব কথ! খুলে জানালে সোনালীকে। 
তার পর বল্লে, এইবার তোমার পালা। সোনালী রদ 
খিল করে হেসে উঠে জবাব দিলে--এইবার আমাঃ 
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"ঘি করতে হবে এই তো-ভেবেছ জমিদারের মেয়ে 
ধকবারে হাঁবাগোবা কিচ্ছুটি জানে না। দেখে নিও 
 হীমার মেসোকে ধরি ঘোল খাওয়াতে না পারি আমার 
শন পাণ্টে রেখে! ।-_মানিক বল্পে তবে আমি নিশিন্ত? 
দোনালী বাত্রার রাণীর ধরণে জবাব (দিলে-্দূত, তুমি 
ম্যে মেতে পারে!-_| ওদিকে দু'দিন বাদে সত্যি সত্যি 
নরকের মেসো এসে উপস্থিত--মাণিককে আশীর্বাদ 
ঈরতে। ম| তার গঙ্গাজলের বরকে বেয়াই আদরে ঘরে 
জেক নিলেন। বল্লেন, এখন থেকে আপনাকেই ওর 
কবরী হতে হবে, ওর পেছনে দীড়াবার তে আর কেউ 
' ন্ই। মেসে! বললেন সে জনে আপনাকে ভাবতে হবে 
শ। ওর চাষার মত গাঁয়ে পড়ে থাকার দরকার কি, 
গমি সহরে ওর ভালো চাকুরি যোগাড় করে দেব। 
মেয় আমার সহরে থেকেই মানুষ; তার ত এ অজ 
পড়ার্গায়ের জল সহ হবে না। বথাট। শুনে মাণিকের 
দায়ের ভালো লাগলো! না। 


সন্ধ্যাবেল! মেসে! বাবু মাণিকের বাড়ীর সামনের 
বসল পারচারি করে সিগারেট টান্ছিলেন--এদন সময 
বয়দী একটি বিধবা স্বীলোক লম্বা ঘোমটা টেনে 
যঃ সামনে এসে হাজির হল। 


মেসে! বাবু গশুধোলেন, কি চাই--তোমার। মেয়েটা 
ক্ল, আমি বাগদীদের মেয়ে গে! --এটি কি মাণিক বাবুর 
(ড়া? মেসে! বাবু একটু বিরক্ত হরে বল্লেন, হ'য।। 
বৰ তোমার কি চাই তাই বল না। মুখ বাম্টা দিয়ে 
হরট। বল্পে,--আমি আর কি চাইব? মাণিক বাবু রোজ 
[৫ আমার দিদির কাছে যায়...তাকে কত গয়না 
য়ছে। দুদিন হ'ল যাচ্ছে ন৷--তাই দিদি আমায় 
ঠিয়ে দিলে কি হয়েছে দেখতে। ত ধ্যা--গা বাবু 
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তুমিই বিশ্বের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ ; আমি মাণিক বাবুকে 
সুধাৰ মামার দিদির দশ! কি হবে। 

মেসে! বাবু গর্জে উঠলেন, যাঁ- যা হোটেলের মাগী দিক 
করিস্‌ নে। সিগারেটট! ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাগে গর গর 
করতে করতে তিনি আর একদিকে চলে গেলেন। 
তারপর আপন মনে বিড় বিড় করে বল্লেন_তখনই 
বলেছিলাম-_এতদিন পর্যন্ত যখন ছেলে আইবুড়ো হয়ে 
আছে নিশ্চই তার স্বভাব চরিত্রের দোষ আছে। ন11-- 
গিন্লির একেবারে ধলুকতাঙ্গ। পণ গঙ্গা জলের ছেলের সঙ্গে 
মেয়ে বিয়ে দিতে হবে- যত সব--পাড়াগেঁয়ে কাণ্ড। 
ওদিকে ঝোপের আড়ালে সোনালীর হাসিখুমি মুখখান! 
দেখা গেল, তারপর সে প্রকাণ্ড একট ঘোমটা টেনে 
তাড়াতাড়ি বাঁড়ীর দিকে ফিরে চলল! এই সমর মাণিক 
গায়ের পথ ধরে বাড়ী ফিরছিল। ঘৌমটাটানা 
চেনা মেয়ে লোক দেখে সে পথের একধারে সরে 
দাড়ালে।। ঘোমটাটানা মেয়েটি হন্‌ হন্‌ করে চলে 
যেতে যেতে রসিকতা করে বলে গেল, যাও গো হবুবর-- 
এবার বাড়ী গিয়ে মেসোর পারে ধরে সাধাসাধি করলেও 
মেয়ে দিচ্ছেন ন|। মাণিক অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে 
রইল, তার পর মুখে হাসি ফুটে উঠল । 

ইতিমধ্যে গোট| গাঁয়ে একটা! থমথমে ভাব জেগে 
উঠেছে। পথেঘাটে চাষীদের চোখে মুখে একটা লোলু- 
পতার ছাপ, কীচা টাক! আর ধানের জন্য কথন যে তারা 
জমিদার বাড়ীর ওপর ঝাপিয়ে প্ড়বে কেউ বলতে 
পারে না-। মাণিক সবাইকে বৃঝিয়েমুজিয়ে অনেক 
করে ঠাও। করে রেখেছে-_কিন্ধ পেটের ক্ষিদে তে! কারে 
কথায় বুঝ মান্তে চায় না। 

করালী খুড়ে! তয় পেয়ে দারোয়ানের সংখ্য। বাড়িয়ে 
দিছেছেন। তবু তীর রাতে ঘুম হয় না। মশাল নিয়ে 


৮৭ 
হা 


২৮৪ কোচবিহার দর্পণ ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য! 
এফ! এক! গভীর রজনীতে যথের মত তাকে ঘষে বেড়াতে আড়াল থেকে সোনালী সব কিছুই শুনতে পেলে। 
গায়ের অনেকেই দেখেছে। নানা রকম ফপলের বীজ সোনালী এবার বিয়েতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করলে না,, 
সংগ্রহ ঝরে নিয়ে আসবার জন্য মাণিককে দিন কয়েকের শুধু গোপনে বিমল বলে গ্রামের একটি ছেলেকে ডেকে 
জন্য একবার কলকাতায় “যেতে হবে। চাষের জন্য পাঠাল। বিম্ল মাণিকের নিত্য সচ্চর - মাঁণিকের ছায়! 
কিছু যন্্রপাতিও তার দরকার। মাণিকের ইচ্ছা ছিল বললেও বেশী বলা হয় না। সোনালী সেই বিমলের 
বাবার আগে একবার সোনালীর সঙ্গে দেখ! করে বায কানে কানে কি যেন দব বল্পে। 

কিন্তু কিছুতেই তার সে সুযোগ ঘটল না। বোধ হয় বিমল জবাব দিলে, এ আর বেশী কি কথ! সোনালীদি, 
ভেতরে ভেতরে করালী খুড়োর এতে হাত ছিল। আমি আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি। 
মাণিক গ্রাম ছেড়ে চলে যেতেই করালী খুড়ো৷ সোনালীর এদিকে চাষার দল গোপনে জড় হয়ে শলা-পরামরশ 
মাকে ডেকে বল্লেন, শোনে! বৌঠাকরুণ, এতদিন কথাটা করেছে। দলের (নত! জাফর আলি আর পঞ্চা। 
কারো কাছে ভাহুনি। সোনালীর জন্তে রাঁজপুত্রের জব্বার আলি বঙ্পে, ভাই সব, এন্দিন মাণিকবাবুর মুখের 
মত বর টিক করে রেখেছি। অগাধ সম্পত্তি কিন্তু দিকে চেয়েই আমরা করাণী খুড়োর বিরুদ্ধে টু শব্দটি 
যাথার উপর দেখবার কেউ নাই! ওত মাকে করিনি। কিন্তু আর আমর! কিছুতেই চুপ করে 
ছে'ড়ার চাষার দলকে আমার ভারি ভয় ছিল; আজ ও থাকবো ন1। 

গ্রামের বাইরে গেছে আর আমি কাউকে ভয় করি পঞ্চ) ললে, আমর! ত পাথর নই ; আমাদের ক্ষিদে 
ন!1{ এই সামনের বিয়ের তারিখেই হ'হাত এক করে আছে, ভেষ্টা আছে-:-.:-আম।দের আপনার ধান মার 


দেবে|। গেলে আমরাও বুক চাপড়ে কাদি। করালী খুড়ো গায়ের 
সোনালীর মা বঙ্পেন। তাই কোরে ঠাকুরপে|; সব ধান মজুত করে ফেলেছে। চাষীর! একমুঠি খেতে ৯ * 
রি খুড়োর কাজ কোরে|। মেয়েটা বে এমন পায় না। কচু সেম্ধ আর একমুঠ জোরাড় খেয়ে মান্য 


ধিদী হয়ে থাকবে তা আমি চোখ মেলে তাকিয়ে কদিন বেচে থাঞতে পারে? আমাদের চোখের সামনে , 
দেখতে পারিনে। হাজার হোক জমিদার বাড়ীর একটা জাফর আলির মেয়েটা ছটফট করে মার! গেল। আমার 
নাম ডাক আছে তে! তীর মুখের কথা লুফে ণ্য়ি বুড়ো বাপও মরবার সময় ভাত ভাত করে কেদে গেছে। 
করালী খুড়ো বল্লেন, ঠিক কথা, পূর্বপুরুষের নাম এ অত্যাচার আমরা আর কদিন মুখ বুঞ্জে সহ করবে! 
বঞ্জায় রাখতেই হবে। দাদার শেষ বয়সে ভীমর্তি জাফর আলি বললে, ও শুধু আমাদের ছুষমণ নয় গাঁয়ের 
হয়েছিল। তোমার কোন ভাবন| নাই বউঠাকরণ, ' ছুষমণ। ভাই সব তোমরা অনুমতি দাও আজ রাতেই 
শুভ কাধ্য আমি সমাধা করে দেবই।| কথার বলে খতম করে ফেলি। পঞ্চ! বল্পে, ভাই জাফর আলি, 
গোবধের সময় খুড়ে। কর্তা... এত সামন্ত বিয়ের রক্তারক্তি করে কোন লাভ নেই। তোমার অনেক “' 
ব্যাপার । করালী খুড়ো নিজের রাসকতায় নিজেই কাচ্চাবাচ্চ। আছে; তাদের মুখ চেয়ে তোমার বেঁচে. 
যোকার সন্ত হানতে লাগলেন । থাকতে হবে। নইলে তাদের মুখে দুমুঠো দিয়ে বাচিয়ে 


কার্তিক ১৩৫২ 


রাখবে কে? চল আমরা ছুজলে আজই সতরে চলে যাই। 
খানার বড়বাবু আমাদের চেনা। মাণিকবাবুর সঙ্গে 


' অনেকবার তীর কাছে গেছি। তাকে আমাদের দুর্দশার 


কথা৷ সব খুলে বল্লে নিশ্চয়ই একট! বিহিত হবে। দশজনের 
পেট মেরেই যার ভুঁড়ি ফুলছে--তাঁকে আহন দিয়েই বলি 
দিতে হবে। 

সমবেত কৃহকদল পঞ্চার এই প্রস্তাব সমর্থন করল । 
জাফর আলি আর পঞ্চ! মহরের উদ্দেশে রুওন হয়ে গেল। 

বিমল কলকাতায় পৌছেই প্রথমে হাতির হল একটি 
প্রেসে। বল্পে, এক) বের চিঠি ছাপিয়ে দিতে হবে। 
প্রেসের ম্যানেজার জিজ্ঞাস করলেন কত কপি ছাপ হা? 
বিমল. হেগে বলে, কত কপি আবার--শুধু এক কপি! 
কনে নেমন্তক্ন করেছে তার বন্ধুকে । 

ম্যানেজার অবাক হয়ে বল্লেন, এক কপি। পাগল 
নাকি? একখান! চিঠিতে কি হবে? এটা ত এপ্রিল 
মাস নয় যে এপ্রিলফুল করবেন। বিমল বল্লে, 
এপ্রিলফুল মশাই? শুধু বরকেই নেমন্তন্ন করতে হবে। 
না হয় হাজীর কাঁপিরই চার্জ নেবেন। নেন চটপট 
ছাপিরে দিন। চিঠি ছাপিয়ে নিয়ে বিমল মাণিকের মেসে 
যেয়ে হাঙ্জির। 

চিঠি পেয়ে মাণিক বল্লে, ও ত! হলে সোনালী 
আজ তার বিয়েতে নেমন্তত্ন করলে। খানিকটা চুপ 
করে থেকে বল্পে, যাব বই কি- সোনালীর বিয়েতে 
যাব না--নিশ্যয় বাব। এখন বুঝতে পারছি গঁ। থেকে 
চলে আনবার সময় বহু চেষ্টা করেও কেন তায় দেখ! 
পাই নাই। বিমল বললে, মাণিকদ| আমার অনেক 
কাজ। আমি আর বসতে পারছি না; সোনালাদির 
বিজেতে আমাকেই জিনিষপত্র কিনতে হবে। মাধিক 
বয়ে, তুই বিয়ের লওদা করে ফিরে বা। সোনালীকে 


সোনালী স্বপন 


২৫ 


বলিস আমি ঠিক বিয়ের টিন গিয়ে হানির হব। 
বিমল ₹ল্লে, হু । লোনালীদি বিশেষ করে বলে দিয়েছে। 
পরিবেশনের তার তোমার হাতে নিতে হবে। 

বিমল সেইদিলই জিনিষপত্র কেনাকাটা করে নিদের 
বাড়ী এসে হাজির। 

[বের আর দিন কতক বাকী আছে। করালী 
থুড়ে। সোনালীর মাকে ডেকে বল্লেন, বৌঠাকরুণ তুন্ 
সব আম্বোজন করে|--মাপিক ছোঁড়া ফিরে আসবার 
আগেই আমি দিন বির করছি। তবে আরও কিছু 
নগদ টাকা দরহার। আমি কাছাকাছি মহালগুগো 
একবার ঘুরে আদি। কালই যাচ্ছি। বিশেষ দেরী 
হবে না। 

সোনালীর মা কপালে ছুহাত ভোড় করে বল্পেন, 
যা ভালে' বোঝে! ঠাকুরপো!। দুহাত এক হয়ে গেলে 
আমিও স্তর নিশ্বাস ফেলে বাচি। 

বিয়ের দিন সকাল বেল! করালী খুড়ো ফিরে এলেন। 
তার কি আ।র নিশ্বাস ফেলবার সময় আছে? বরকে 
নিয়ে আসবার বিরাট মিছিল যাবে। আর সব চাইতে 
মজার কথা। এই যে, মাণিকের চাষার ছল সব এসে 
সেই মিছিলে যোগ দিতে রাজি হয়েছে। করালী 
খুড়ে। খুসী হয়ে বল্লেন, এইতো তোদের সুবুদ্ধি হয়েছে 
দেখতে পাচ্ছি। জমিদার তোদের চিরকাল ঝা চিয়েছে-- 
এবারও বীচাবে। শুধু সেই বাউগুলে ছে'ড়াটার কথা 
শুনেই তোরা মরতে বসেছিলি। 

বিকেলে বাস্তভাও নিয়ে করালী খুড়ো নিজে 
গেলেন স্টেশনে । মিছিল রওনা হবার আগে বিমল 
চাষীদের কানে কানে কি কথা বনে গেল কে জ্বানে। 
চাষীর ধল মহ! খুলী। সেই গাড়ীতে কলকাত| থেকে 
মাণিকগ এসে লাদল। 









| 


| 


| ফেরাতে হুকুম দিলেন। 
| শোনে। চাষীদের তখন কি উল্লাস! করালী খুড়ে! 
| চোখে সরযে ফুল দেখলেন! মরিয়৷ হয়ে গাড়ী থেকে 
| লাফিয়ে মাঠে নামলেন । সামনেই পেলেন মিছিলের একটি 


ছা, | 
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বিমলের আর চাষীর দলের কারসাঞ্িতে বর আর 
করালী খুঁড়োকে বান্ধ ছা "সহযোগে অন্ত রাস্তায় নিরে 
যাওয়া হল। আর পালকিতে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি 
মা'ণককে নিয়ে আমা হল সোজা বিমলনের বাড়ী । 
কিছুক্ষণ বাদে করালী খুড়ো। বুধতে পারলেন তিনি 


. চারীদের পাল্লার পড়ে তুল রাস্তার চলে এসছেন। 


তখন তার রাগ দেখে কে? এমন সময় তার একট চর 
ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে--ও মিদা' রর মেটে আসল 
বিয়ে হচ্ছে বিমলদের বাড়ীতে - আর নর স্বয়ং মা'ণক। 
করালী খুড়ো তেলে বেগুনে জলে উঠে বরের গাড়ী 
কিন্তু তখন কে কার কথ 


ঘোড়া। সেই ঘোড়ায় চেপে তিনি উ্শ্বাসে রওন! 
হলেন বিমলদের বাড়ীর দিকে। 

দেখ! গেল বিমলদের ভিতর বাড়ীতে তখন বিয়ে 
বিমল আজ একাধারে বরকর্তা আর 
করালী 


বুক হয়েছে। 
কন্তাকর্তা। কন্যা সম্প্ৰদান করছে সে নিজে। 


| খুড়োর ঘোড়া এসে বিমলদের বাইরের উঠোনে থামলে|। 


তিনি খোঁড়া থেকে নামলেন। চিৎকার করে উঠ লেন। 


বন্ধ, বন্ধ কর--বন্ধ কর-_সব শয়তানি; আমি সব বেটাঁকে 


কোচবিহার দপঁপ 


৮ম বধ, ৭ম সংখ্যা 


আজ সায়েস্তা করবো ॥ এমন সময় দুজন পুলিশ অফিসার 
এগিয়ে এসে বল্পে-_আপনিই করালী বাবু? করালী বাবু 
উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন, থানার লোক আপনার? আপনার! 
এসেছেন খুব তালে! হয়েছে, এরা জোর করে আমার 
ভাইবির বিয়ে দিচ্ছে এক ছোচ্চোরের সঙ্গে...সব নিয়ে 
হাজতে পুরুন--। পুলিশ অফিসার বল্পেন_কিন্ত আপনার 
নামে ওয়ারেট আছে। প্রয়োজনের বেশী ধান রাখা 
আর খুচরা পরমা মজুত্ব করার অস্ত সরকারের আদেশে 
আমর! আপনাকে শ্রেপ্তায করছি. 

ওদিকে বাসর ঘরের দৃহ্ত দেখা যাক সোনালী 
মীণিককে ফিস ফিস করে বল্পে, কি বিয়ের নেমতঙ্ন খেতে 
এসেছিলে বুঝি? বোকচন্দর। দমরক্কীর ছিতীর প্বরন্বরের 
গল্প শোনোনি। এই ভাবে জাল না ফেললে যে নলকে ধর! 
বায় না। 

মাণিক বঙ্পে, কিন্ত এ খেলায় তোমারই হার হলো। 
গজনতির মাল! নিয়ে ওদিকে রাজপুত্র যে তেপান্তরের 
মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সোণালী মুখ টিপে বাব 
দিলে,__কিন্ত আসন রাজপুত্র ঠিক পথ খুঁজে পের়েছে। 

মাণিক ও সোনালী জোোৎস্।-ধোওয়া যাতে সোনালী 
ধানের ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে; সোনা-মাণিকের কঠে আজ 
উদ্ভুসিত হয়ে উঠেছে সোনালী ফদলের গান। ওদের 
সোনালী স্বপন এত দিনে সফল হোলো। 


১. 


কুচবিহার রাজকীয় দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য 


গ্রীজী বনক্বষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি্ভাবিতনাদ 


বঙ্গদেশে সাধারণতঃ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণপতি 
পরিবৃত্ধ। অতসীপুষ্পবর্ণাতা গৌর্বর্ণ। দুর্গা প্রতিমা সম্পুত্জিত 
হইয়। থাকে। কুচবিহার *মদন মোহান ঠাকুর ৰাডীতেও 
প্রচলিত বিধানামুযাযী প্রসিদ্ধ শিল্পীনিশ্মিত রাজকীয় প্রতিমা 
পূজিত হয়, কিন্তু রাজন্তবনের দাক্ষণে দেবীবাড়া 
নামক স্থানে বর্তমান রাজবংশের প্রাচীন কুলপ্রথানুযায়ী 
বে মহাপৃল্গার অঞ্ঠান হয় সে প্রতিমা। রক্তবর্ণ। স্থবিপাল; 
আকারে ও তঙ্গিমার অনেক বিতির। এ মূর্তির সহিত 
জড়িত আছে পুণ্যঙ্গীক রাজবংশের এক অলৌকিক 
সাধন-ঝাছিনী | এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাঁলক-সাধক 
শিশু ও বিশু ধূলিথেলার ছলে শুক ময়ন বৃক্ষের শাখায় 
দ্বেবী কল্পনা করি! পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কোন্‌ 
শুভ মুহুর্ে--শিশু-সাধকের অকৃত্রিম তক্তি আকর্ষণে 
ময়না-শাখার আবিভূতা হ্ইরাছিলেন লীনাময়ী 
জগদস্থিকা !-_গুদ্ধ ময়নাশাধ। হইয়াছিল নব পত্রপল্পবে 
সুশোভিত ! সেই হেতু ময্ননাশাথার শক্তি স্থাপন কার! 
এই প্রত্দা অদ্যাপি নিশ্ষিত হইয়া! থাকে। 

কথিত আছে একদ| বালক শিষ্ড ও বিশু তাঁহাদের 
ক্রীড়াসঙ্গীগণসহ ব্অরণ্য মধ্যে একটি গুদ্ধ সয়নাবৃক্ষের 
মূলকে দেবী প্রতিষ! করন! করিয়! অরণযজাত ফলপুষ্পাদি 
সংগ্রহ করণান্তর পূজায়োজন করেন! কেছ পূজারী, 
কেহ বাধাকর, কেহ পাঠা, প্রতি নির্ব্চন করিয়া! বিশু 
(বিশ্বসিংহ) দ্বয়ং বলিদানকা রীরূপে বীরণ অর্থাৎ বেণাঁগাছের 
পাভার ( মতান্তরে কুশপত্র ) থকা ধারা সঙ্গী ছাগকল্লিত 
বলিকের গলদেশে আঘাত করিবামাত্র সহানারার মায়ার 
বালকের মস্তক দেহবিছ্ছিয় হইযব| পড়ে! উত্ম শোণিতধারে 


ময়নামূল সিক্ত হয়--সদ্যছিয্ন বালকেরমূণ্ড বিশ্বসিংহ কর্তৃক 


ময়নামূলে প্রদত্ত হইবামাত্র শুষ্ক সয়নাবৃক্ষ নবপত্রপন্নবে 
সুশোভিত হইয়া পড়ে !--আদ্যাশক্রি আবির্ভৃতা। হয়েন 
মরনাবৃক্ষে 1- পুরুষ পরম্পরা বাজ! হও বৎস।’--অচয়! 
ঘভয়ম্বরে আশীর্বাদ করণান্তর অন্তৃহিত| হইলেন | 

অতঃপর দেই দেবীমৃষ্ডি প্রকট হইয়াছিলেন অপর 
এক সুভ মহামৃহূর্তে-আমাদের এই পবিত্র রাজবংশের 
মহাভাগ্যবান রাজান্জ শুরুধযজের নরনে 1--নরশ্রে 
নরনারাযণ কনিষ্ঠ মহাবীর শুরুধ্বজের ( চিলাযায়ের ) 
সহায়তায় দেশমাতৃকার মুখোজ্ছল করিয়াছিলেন_একবৃ্তে 
্রস্কৃচিত পুম্পবুগলবৎ এই দৈবীশক্তিসম্পন্থ ল্রাতৃদ্বয় 
আদ্যাশক্তি দশতৃদা প্রদত্ত অসিধারণ করিয়া যে রাজ্য 
আক্রমণ করিতেন, তথাকার রাঁজনক্্রী সহাস্যবদনে বীর 
ল্রাতৃযুগলের গলে বিজযমাল্য পরাইয়াছিভেন!- পূর্বদিকে 
আস।ম, কাছাড, মণিপুর) দক্ষিণে-বঙ্গোপসাগরের 
বেলাতৃমি ; পশ্চিমে- দিধিল! ; উত্বরে--হিমাচলের 
পাদমূল পর্ধান্ত অধিকার করি ভ্রাতৃছয় পরার অন্ধশত 
সামন্ত নৃপতির করগ্রাহীরুপে কুচবিহারের বিজয়-বৈজয্তী 
উজ্ডায়মান করিয়াছিলেন এবং মহাননের সেই পূর্ণ 
বিকাশকালে লীলানন্দময্বী মহামায়ার এক অচিন্ত্যপূর্ব 
লীগার যে অবতারণা করিয়া পবিত্র রাজবংশের পুরুষ- 
পরম্পরা--“বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জনম্ঠ 
রূপ মহাপৃজার চিরপ্রতিষ্ঠ| করিয়াছিলেন তাহা করনাতীত 
কাহিনী--সংসারের পক্কিল বঙ্গে গৃত অলকনন্দা প্রবাহের 
সে এক অমর ইতিহাস ! 


রি 


কোচাব্হাঁর দর্পণ 
রি 


১ 


সেলানারক যুবরাজ বীরশ্রেষ্ঠ শুরুধ্য্চ অমিত বলম্পর্থী 
হইলেও রামানুজ লক্ষ্মণ সদৃশ ল্রাতৃগতপ্রাণ ছিলেন, কিন্ত 
মহামার়ার আভঘটন-ঘটন-পট'ঘপী মায়াবলে এহেন 
যহাশক্কিধর মহাপুরুষের হৃদয়ে একদ। ঘোর ভাবান্তর 
উপস্থিত হয়! তদীয স্বদয় নিহিত পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেমকে 
নিজ্জিত করিয়া জাগিয়া উঠে নিষ্ষণ্টক রাজ সিংহাসন 
লাতের অদ্রম্য পিপাসা ! দেবীপ্রদৱ যে তরবারি 
অগ্রজের লন্মান ও মধ্যাদ] রক্ষার নিমিত্ত সর্ব! কোঁধমূক্ত 
রাখিতেন আজ হম্বারা সেই চিরপূণ্য অগ্রজের মুণ্ড 
দেঞ্চবিচ্ছির করিয়া-নিক্বিরোধ রাজ্যভোগের বাসনা 
তাহার বলবতী হইয়া উঠিল! সেনানারকের বিরুদ্ধে 
অস্যারগ করে তথন কার সাধা !_ সুতরাং বীরসাজে 
উপনীত হইলেন। 

কিন্তু একী! রাজালোলুপ শুরুধধজ সভাপ্রান্তে 
উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে সমাসীন অগ্রজের দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্র চমক্তি হইলেন ।_ দেখিলেন-_দশতূজে 
দশপ্রহরণ ধারিণী' জগজ্জননী মহারাজকে অভয় ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়া অভয়ারূপে বিরাজমান! মায়ের বহিহালা- 
প্রদীধ ভ্রকুটিকুটিল নেত্রপ্রান্তে পুশ্রীভৃত িচ্যচ্ছটা 
বিচ্ছুযিত হইয়| যেন শুরুধ্বজকে নিমেষ মধ্যেই অভিভূত 
ও নিস্তেজ করিয়া! ফেলিল | শিথিল হস্ত হইতে 
দেবীপ্রদত্ত অসি সশব্দে ভূপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
প্রবল বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় তাহার মোহাবিষ্ট বিশাল 
বীরদেহ ভূলুতিত হইয়া পড়িল। 

এবই্বিধ আকম্মিক দূর্ঘটনার মহারাজ ও সভাসদবর্গ 
নিতান্ত বিচলিত হইব পড়িলেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ 
দ্বাপন করির| গুহায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চৈতন্য 


৮ম বর্ষ, এস সংখ্যা 


লাভের পর মহারাজের সনির্বন্ধ অঙ্গুরোধে এই আকস্মিক ॥ 
ৃচ্ছার কারণ বাহ] অগ্রজ সদনে অকপট চিত্তে আদ্যোপান্ত 
প্রকাশ করিলেন_তাহ! শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরম 
বিশ্বয়াবিষ্ট চিত্তে বলিলেন - ভাই তুমিই এই রাজসিংহাপনের 
যথার্থ সুযোগ্য পাক । মহাভাগ্যবান্‌ তুমি-মমর-বাঞ্ছিত 
মাতৃমৃর্তি মর-নয়নে দর্শন করিয়া ধন্য হইলে-আর 
মাত-ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াও আমি সে সৌভাগ্লাভে 
বঞ্চিত হলাম! অতএব রাজ্য ধন সমস্ত তোমার রহিল, 
জনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া আমি এই পাপ জীবনের 
অবসান করিব। | 

রাঞ্জসতা ত্যাগ করিয়। মহারাজ গৃছাত্যন্তরে প্রেবি 
হইস্থা ভিতর হইতে স্থারের অর্গল বন্ধ করিলেন। 
নিরবচ্ছিক্॥ তিনদিন অনাহারে চিন্তাময্রীর চরণ চিন্তার 
অতিবাহিত কয়ার পর কিট দেহমন লইরা। নিশাবোগে 
ঈষং তল্রাচ্ছন্ন হইবামাত্র তণীয় শয়নকক্ষ সহস। যেন 
স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল 1--মহারাজ 
অধ্ধোন্মীলিত নয়নে দেখিতে পাইলেন, জগদস্বিক| 
রক্তবর্ণা দশতৃক্কা! রণরঙ্গিণী মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুশ্মিত 
নধুর দ্বরে বলিলেন,__বৎস ! তুমি আমার পরম প্রিয় 
একনিষ্ঠ সাঁধক,-_তোঁমার পবিত্র বশে আমার পূজা 
প্রবর্তনের জন্যই আমার এই লীলার অবতারণা । আজ 
আমাকে যে মৃত্ধিতে দর্শন লাভ করিলে, অবিকল এই মুর্তি 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া তুমি ও তোমার বংশধরগণ বর্ষে বধে 
আমার অর্চন| করিবে। 

মৌনধোর সহিত বিভীষিকার কী অপূর্ব সমাবেশ 
সে মাতৃমুকিতে ! মৃত্যুর অভিনয়ে অমৃত-নিন্যন্দিনী 
হাসারেখ| মায়ের অধরপ্রান্তে _বিশ্বধবংসী শূলের সহিত 
বরাভয়করের কী মমতাময়ী পরিকরনা! সঙ্গে লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, কার্তিক, গণপতি নাই--শক্তিতৃত| সনাতনী 
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কুচবিহার রাজকর্তৃক পূজিত দেবীমৃত্তি। 


শী 


০ 


' কাত্তিক ১৩৫২ 





| জগজ্জননীর নিত্যসহচরী জয়া ও বিজয়া! নামী সদ্য 


উভত্রপার্্বে দণ্ডায়মান |-__মোহ-মহিযান্বরের কণ্ঠ 
বিনিন্ধান্ত অসুরের দক্ষিণ বাহু সিংহবাহিনীর সিংহকর্তুক 
আক্রান্ত। মুক্ত বামহস্ত দর্শনে মহারাজ ভীত হওয়ায় 
উহ! একটি অন্থরূপ ব্যাঞ্র-দংস্্ায় আনগ্ধ করিবার আদেশ 
প্রদান করিয়া! অনন্তরূপনী অন্তর্ধান হইলেন। 

শ্রাণণ মাসের শুক্ল! অষ্ট্মীতে রাজকীয় ভাঃগীরদাঁর 
কর্মচারী একটি সুলক্ষণাক্রান্ত ময়নাবৃক্ষের শাখ৷ আহরণ 
করিয়া পরিমিত মাপে ছেদন করে, ইহাকে শক্তি বা কীলক 
বেক উহ! নব বস্াবৃত করিয়া রাজপুরোহিতের বাড়ীর 
সন্নিকটে পৃার্চন! দ্বারা অভিমন্ত্রিত কর! হয়। সন্ধ্যা 


.সুমাগমে সেই যুগ রাভগুরুর বাটীর সম্মুখে আনীত তইলে 
“দ্বার বক্সী মহাশয় ৬মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে 


র্নাজৈশ্বধ্য পরিবৃত শোভাষাত্র। সহকারে তথায় উপনীত 
হইয়া যুগ স্পর্শ করেন, অনন্তর বংশ-নিশ্মিত দোলায় 
বস্ত্রাচ্ছাদ্িত করিয়। বাহকদ্ব'র| সেই যুগ ৬মদনমোহন ঠাকুর 
বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। তথায় এক মাস তাহ অর্চন। 


: প্রিয়া মাসাস্তে রাধাষ্টরীর দিন প্রত্যুষে ম্গ- বাদ্যা'দ 


সহযোগে উহ! দেবীবাীতে দুর্গামন্দিরে "আনীত হইয়া 
থাকে। তৎপর দিবা আট নয় ঘটিকার সময় দ্বীরবকৃদী 
মহাশয় সমভিবযাহারে এক বিগাট শোভাযাত্র সহকারে 
৮মদনমোহন ঠীকুরবাড়ী হইতে 'হহুমান দণ্ড তথায় 
আনীত হয়, অন্তর যুগকে মহান্নান করাইয়া 'কর্তাকৃমারের' 


“দ্বার উহ! পাদপীঠে সন্নিবন্ধ করা হইয়া থাকে! শিমুল 


.৪ কাট নিশ্মিত এই পাদপাঁঠকে ‘ধরম পাট” বা ধর্মপাট বলে? 
: যুগ স্থাপনাস্তর মালাচন্দন দান, পূজা বলি প্রভৃতি সুসন্পর় 


হইলে ‘হনুমান দণ্ড’ পুনর্ধ্বার লোভাফাত্রা সহ মদনমোহন 


গ্জনসাধারণ ইহাকে যুগ বলে। 


কুচবিহার রাজকীয় দুর্গোংসবের বৈশিষ্ট্য 


২৮৯ 


ঠাকুরবাড়ীতে প্রেরিত হয়। যুগ স্থাপনের পর তথায় 
প্রত্যহ অর্চলা এবং ত্রিগাত্র পর তুপরি প্রতি! নিশ্মাণ- 
কাধ্য আরম্ভ হইয়া থাকে। বংশপরম্পর প্রচলিত 
জারগীরদার চিত্রকর দ্বারা গ্রতিবৎসর একই মাপে, একই 
ভাবে, একই বর্ণ ও গঠন ভঙ্গিমায় দেবীর মুন্ময়ী বিরাট 
মুঠি প্রথমাবধি নিশ্মিত হইয়|। আদিতেছে। 

বায় পৃণ্যত্রত মহারাজ জিতেনস নারায়ণের রাজত্বকালে 
দেবীবাড়ীতে বর্তমান ইঞ্টক নিশ্মিত সুবৃহৎ ছুর্গামন্দির 
নিশ্মিত হয় । তৎপূর্বে তথায় প্রতিবৎসর পৃভাগৃহ 
নিৰ্ম্মাণ কর! হইত , তাহাতে উড়,ন বৃক্ষের একটি থাম 
প্রাচীন প্রথানুয!রা কুস্ত (রোপণ করিয্ন। তছুপবি গৃহারস্ত 
করা হইত; উহাকে “দেও-পোয়া'বলা হয়; নেই প্রাচীন 
প্রথা রক্ষার নিমিত্ত এখনও যুগ স্থাপনের পূর্বে মন্দির মধ্যে 
“দেওপোরা স্তস্ত স্থাপন করা হয়। 

মহালয়া অমাবদ্যার পর শুর প্রতিপছের দিন হইতে 
দেবীর কল্পারস্ত অর্চন। আন্ত হয়। দ্বিতীয়ার দিন 
পরাতে বিপুল জনসমাগমে রাঞৈশ্বর্য্য ভূষিত রাজছত্র, চামর, 
ব্যঞজন, হনুমান দণ্ড €ভৃতি এবং নাগড়া, নিশান, হস্তী, 
অশ্ব, পদাতি সম্মিলিত শোভাযাত্র। ৬মদনযোহন 
ঠ|কুরবাড়ী হইতে দেবীবাড়ীতে উপনীত হয়। দ্বারবক্সী 
কর্তৃক নিমস্ত্রিত রাজ্গণমণ্ডলী রাজকীয় হসতীপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়। এই সময় পৃজাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। পৃজান্তে বিশিষ্ট 
রাজপরিবার কর্তৃক পুষ্পাঞ্ছলি প্রদান করার প্রথা ছিল, 
বর্তনানে পুরোহিত কর্তৃক উহা! সম্পন্ন হয়। অনন্তর 
প্রতিমীকে মাল্যচন্দন উৎসর্গ করিয়া দ্বারবক্সী মহাশয় 
কর্তৃক সমাগত রাজগণবর্গকে এবং চোপছার কর্তৃক 
রাজ অমাতাগণকে মালাচন্দন প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে প্রতিমার সম্মুখে স্থাপিত তায়কুওসথ 
জলে প্রতিবিশ্বিত দেবীমৃন্তি দর্শন করাই. মুখ্য-প্রক্লিয়া, 





তজ্জন্য ইহাকে দওঢদখা বলে। বর্তমানে এই প্রথা 
লোপ পাইলেও অনুষ্ঠানটির নাম তাহাই রঠিয়াছে। 
দ্বিতীয়ার দিন হইতে এখানে অষ্টাহব্যাপী বৃহৎ মেল! বসে। 
এই রাত্রিতে রাঙ্গগণ এবং নিমস্ত্রিত “কাঁজী' “কুমর' 
প্রভৃতি ভোজ হইত, দ্বারবকৃসী মহাশয় তাহার 
তত্বাবধায়ক ছিলেন, ভোজন শেষে দধি, সন্দেশ তিনিই 
স্বহস্তে পরিবেশন করিতেন। গত তিন বৎসর হইতে এই 
ভোজের এথ! রহিত হইয়াছে! রাত্রিযোগে হমুমান দণ্ড 
শোভাযাত্রা সহ পুনরায় ৬মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে 
প্রেরণ করা হয়। 

সবষ্্রীতে বিব্বধরণ অনুষ্ঠানে “জারগীরদার” এক 
বৃত্তে যুগ্ম বিহফল কয়েকটি সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
রাজগুরুর বাড়ীর সন্মুখে আনয়ন করিলে ৬মদনমোহন 
ঠাকুরবাড়ী হইতে শোভাযাত্রা সম'ভব্যাহারে দ্বারবক্সী 
মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া যুগ্ম বিষফল স্পর্শ বরেন, 
অনন্তর উহার একযোড়ঃ ফল মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে 
দেবীপূজার জন্য প্রেরিত হয়, অবশিষ্ট ফল দেবীবাড়ীতে 
লইয়া গিয়া বিষবরণ ও সায়ং আমন্ত্রাধিবাঁসাদি অনুষ্ঠান 
সুমণ্পন্ন হইয়া থাকে । 

দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ অথবা! বৃহয়ন্দিকেশ্বরোক্ত 
ুর্গীপূজাপদ্ধতি হইতে এই পুজাপদ্ধতির কথঞ্চিৎ ইতর- 
বিশেষ আছে । মহামহোপাধ্যায় সভাপগ্ডিতগণ 
পরিবেষ্টিত কলির বিক্রমাদিত্য জ্ঞান্ধীর মহারাজ 
নরনারায়ণ তদীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সহ মীমাংস। পূর্বক পুরাণ 


ও তন্ত্রাদির সুসমঞ্রন মত গ্রহণ করিয়া যে পদ্ধতি প্রণয়নের, 


আদেশ করিয়াছিলেন তম্যায়ী অদ্যাবধি মায়ের অর্চনা 
হইয়। আসিতেছে। 

সপ্তমী পুজার পূর্বে প্রাচীন প্রথা রক্ষার জন্য 
পুজীবেদীতে প্রতিমা কিঞ্চিৎ স্থাপান্তরিত কর! হয়, 


কোচবিহার দর্পণ 


৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য 


যেহেতু বর্তমান ইষ্টক নিশ্মিত দেবীমন্দির নির্মাণ হইবার 
পূর্বে অন্য একটি গৃহে প্রতিমা নিশ্মিৎ হইত, সপ্চমী পৃঙার 
দিন প্র'্তনা তথা হইতে আনয়ন বরিয়। পূজা বেদী 
স্থাপন .করার প্রথ। ছিল। বর্তমানে দেবী মন্দিরেই প্রতিমা 
নিম্মিত হয় সুতরাং প্রথা রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ স্থানের 
পরিবর্তন করা হইয়। থাকে। অতঃপর দপ্রমী পুজার 
অনুষ্ঠান রাজসিক ভাবে অনুষ্টিত হয়। পুজার ধ্যানম্ে 
ধ্বনিত হয় :_ 
“জটাজুটসমাযুক্তা, অর্দেনুর ভশেখরা। ত্িনয়ন 
তধকাঞ্চনবর্ণাভা, পদ্েন্ুসদৃশানন', নবযৌবনসম্প্না, 
সর্ববাভরণতূষিতা, সিংহবাহনা, দশবাহসদস্বিতা, ত্রিশুল” 
থগ-চক্র-বাঁণ-শত্তি-থেট ক-ধহৃ-পাশাহ্থশ-পরগু-বিভূষিতা- 
উগ্রচণ্ডাদি নায়িকাবেটিত। মহিষ'সুর .দর্দিনী |” রূপা 
জগজ্ভ' নীর বিশুয়োন্মাদিলীরূপ্র অনুরণন ! (১) 
মহাউমীতে অুপ্রহর পৃজ। ও অগণিত বলিদান 
হইয়া থাকে। অগ্যকার দিনেও শোভাযাত্রা সহযোগে 
৬মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী হইতে হনুমান দও দেবীবাড়ীতে 
আনীত হয় ও [তিথিবিত মন্ধপূজ1, £ওীপাঠ প্রভৃতি 
শাস্ত্রীর বিধানে মুসম্পন্ন হয়। সন্ধ্যারাতরির পর অদ্যও 
এখানে রাঁজগণ প্রভৃতির একটি ৫জ প্রথা প্রচলিত ছিল, 
ইহাও তিন বৎসর হইতে রহিত হইয়াছে। অতঃপর 
মহানিশা-মুহূর্ত্তে নিশাপূজা’ বা “গুপুপৃ' নামক একটি 
আনুষঙ্গিক পৃজানুষান অনুষ্ঠিত হয়। কামসেনাইত নামক 
পদবীধারী এই পৃল্জার জায়োন শেষ করিয়া দিয়! বাহিরে 





(১) দ্বারবক্সী মহাশয়ের সৌজন্যে কতকগুলি প্রথ| ও 
জেঙ্কিম্ম স্কুলের শিক্ষক যুক্ত অজিতনাথ চত্বর 
এম-এ মহাশয় হইতে এই ধ্যানমন্্রটি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়।ছে। 


পি 


= বায়, পৃজাকালে কেবল পুরোহিত ও দ্বারবক্সী এই ইন 
মাত্র উদদ্থিত থাকিয়া কার্য! সম্পন্ন করেন। পৃঢাকালে 
মণ্ডপের চতুদ্দিক বস্থাবে্টনে পরিবেহিত কর! হর়। সেই 
সময় পার্শ্বঃত্তীস্থানে ভায়গীরদা:দ্বার] ‘চাণ্রিবাড়িয়া’ নামক 
অপর একটি আমুষপিক পুজ। প্রাচীন প্রথান্থবায়ী সম্পন্ন 
হয়। এই দিনে হনুমান দণ্ড, ছত্র ও নিশান পূ! ইয়া 
থাকে; অনন্তর রাতিতেই শৌভাবাত্রাসহ হহমানদণ্ড 
মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে প্রেরিত হয়। জগজ্জননীর 
 &গ্রতি সম্মান গ্রদর্শনার্থ মহাষ্টমীতে রাজসিংহাসন রা 
প্রাসাদ হইতে দেবীবাড়ীতে আনীত হইয়া থাকে। 
২ মহানবমীতে রাদাদক বিধানে মহাপূজ। নুসম্পন্ 
হইয়া থাকে। 


দশমীর দিন অতি প্রত্যুষে দেখীবাঁড়ী হইতে 
প্রতিমার সম্মুথস্থ ঘট রাভগ্রাসাদের পুরো ভাগে লইয়া গিয়া 
পুঙামণ্ডলে স্থাপন করা স্তর অপরাগ্তি! পৃভাদি সম্পন্ন 
করা হয়, সুতরাং দেহীবাডীতে দশমীবিহিতপৃঙ্গষ্ঠান 
হয় না। অপরাজিত পূছাস্থলে যাত্রা” দর্শন উপলক্ষ্যে 
উৰ্দ্ধ ছন বাভকর্ধচাশীবর্কে নিমন্ত্রণ করা হয়। মুমজ্সিত 
হন্ত", অর্থ, পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি সমবেত হইয়। ‘যাত্রা’ 
দর্শন স্থানকে সৌ্টব*মৃদ্ধ করিয়া তোলে। পূজ্ন্থলে 
' বাঁজকোবাগ!রে (তোষাধাশায়) রক্ষিত আদিমকালের 
| ঢাল, তরবারি, স্বর্ণনিশ্মিত দোয়াত, কলম, দর্পণ ও বিবিধ 
| মান্গণ্য দ্রব্য. সুসজ্জিত ভাবে স্থাপিত ও অচ্চিত হয়! 
থাকে। অনন্তর রাজব্প্রচারাব্গকে সেই সকল দর্শন 
করিতে হয়। এই সময়ে রাজ্পুরোহিত কর্তৃক সম্তপৃত 





নী 


« 





কাত্তিক ১৩৫২ কুচবিহার রাজকীয় is বৈশিষ্ট্য ২৯১ 


ধরন পক্ষী অতি সাবধানে ছাঁড়িয় দে ওযা তত চাড়ি 
পদবীধারী জায়গীরদার ছারা উক্ত খপ্রন পন্গী ধৃত ও 
আনীত হইয়া থাকে । অতি প্রাচীনকালে স্বয়ং মহারাজ 
হস্তীপুষ্ঠে আরোহণ করিয়। মঞ্পূত খপ্জন ছাড়িয়৷ দিতেন। 
খঞ্জন যে দিকে উড়ির| যাইত মহারাজ সেই দিকেই 
দিগ্রিজয়ে যাত্রা! করিয়া সফলকাম হইতেন। তৎপরে 
বহুকালাবধি ছ্বারবক্দী মহাশয় দ্বার। উক্ত প্রথা রক্ষিত 
হইয়া আসিত। সপপ্রতি ছুই বৎসর হইতে স্বয়ং মহারাজ 
হতীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই প্রথ। রক্ষা করিহ।| 
আসিতেছেন। এই সমর কিরীচ দ্বারা একটা কুক্াও বলি 
প্রদত্ত হয় | রাজজ্যোতিষী খঞ্জনের গতিবিধি হইতে 
ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্দেশ করিয়] থাকেন। 


অতঃপর মায়ের বিসঙ্জন | সহরের অন্যান্য 
প্রতিমাগুলি স্ধ্যান্ডের পূর্বে রাঁজনগ্নরীর উপকঠঙ্ 
তোর্ধানদীতে নৌকায় তুলিয়া সপ্ত প্রদক্ষিণ অন্তে বিসর্জন 
করা হয় কিন্তু দেবীবাড়ীর উক্ত বিশাল গ্রতিম দশমীর 
দিন অতিপ্রত্যুযে খণ্ডে খণ্ডে কর্তন করিয়া! পৃ মন্দিরের 
সান্নিধ্যে তৌর্ষা নদীতে নিমজ্ফিত করা হইত ও শে সমর 
জয়গীরদার কর্তৃক নদীর ঘাটে একটি পৃকাও দেওয়া হইত, 
কিন্তু গত বৎসর হইতে সেই বিরাট প্রতিমা বিপুল 
শোভাযাত্রা সহকারে বিসর্জনের প্রথা! পীমহারাজের 
ইচ্ছামুলারে প্রবর্তিত হইয়াছে। দশমীর নিন প্রাতাকাল 
হইতেই তোর্ধা নদী তীরে মেল| ধসে ও দিবাশেষে প্রতিমা 
বিসর্জন দেখার জন্য নদীর উজ তীর দেলাস্থানে বৃহ 


. নরনারীর সমাগম হইয়! থাকে । 





আবদুল করীম 


কমল দীঘির কাজল ভ্রলে কলমী শীকে ভরা, 
খেলার ঘরের শাক তুল্তে শ্যামলী চলে ত্বরা। 


আজকে তাহার মেয়ের বিয়ে বিনীর ছেলের সাথে 


গদেরু পাড়া এদের পাড়ার মেমস্তপ্ন তাতে। 
অনেক রকম রান্না হবে অনেক রকম গান, 
খেতে এসে অনেক জনে অনেক দেবে দান। 


শ্যামলী একাই চল্ছে পথে কল্মী শাকের তরে, 
গরাণটা তার শংক1 ভর! ছুর্-্র্‌ দুর করে। 
ভয়ের কি আর দুপুর বেলা ভয়তো ছোট ছেলের 
ছিঃ ভয় কি করে শাঁড়ী পরা এতো বড় মেয়ের। 
শ্যাম্পী ভাবে শ্াম্লী চলে শ্যাম্লী গাহে গান, 
গাঁয়ের ছোট আ'লের পণে জাগিয়ে রূপের বান। 
কতো! ভনে কতো কিছুই আন্বে বটে সঁচা, 


মায়েরে দিয়ে করিয়ে নেরা তৈরী কোটা-বাছা। 
কলমী বোধ হয় আনবে না কেউ কেই বা জানে তাহ! 
সবের সের তরকারী সে আমিই নেব যাহা । 

দীঘির ঘাটে নামলে! মেয়ে ইস্‌ যে ভারী কাদা 
শ্যাওলা পিন্ধল্র পিছলে পড়ে নামতে গিয়েই বাধা। 
ভিজ.লো শাড়ী ভাঙলে চুড়ি কাটুলো হাতের গোড়া 
জক্ষেপও নাই ডাল ধণে সে টান্লো ডালের গোড়া। 


শ্যামূলী চলে ভাবছে মনে বিনী বড়ই পাজী, 
প্রথম প্রথম অনেক কয়েও হয়নি’কো সে রাজী। 
ভারী তো, ইস্‌ হতো বদি সত্যি ছেলে ওটা 
চেয়েই বোধ হয় বসত বিনী রাজ্য দু'এক গোটা । 
কোনো মতে যাক তে! আগে পুতুল বিয়ে চুকে, 
তাঁর পরেতে বিনীর মাথা নোড়ায় দেব ঠকে। 


শ্যামলী চলে ঝুম্বুমা-ঝুম্‌ মলটি বাজে পায়ে, কই-__আসে তা এতো টানেও এগিয়ে এলে! মেয়ে 

নতুন কেন লাল্‌ শাড়ীট। ছল্ছে পূবাল বায়ে। কানের গোড়ে পৃবের বাতাস একটু গেল গেয়ে। রর 
মাঝ গগনে সুরুজ বাতি শ্যামলী চলে নেচে, যা-ই এগুলো! ওমনি মেটে কাদার মাঝে পড়ে 

আ’লের পথের ভূ'ই-চাঁপালী গায়ের পরশ দেছে। একটি পা’রে ছাড়তে গিয়ে আরেকটিরে ধরে | রী 
ঠন্‌-ঠন|-ঠন্‌ কীচের চুড়ি দুই হাতে তাঁর বাজে, লতার সাঁথে যুদ্ধ করে জলের সাথে কণে), 

শ্যামলী মেয়ের গান শুনে ওই কোকিল মরে লাঁজে। ছুলু, তুলু কেউ পারে না যুঝ তে তাহার মতে । 

আন্মনে সে গাইছিল গান বদ্যি পাঁড়ার মেয়ে শা!ম্লী মেয়ের মুখ শুখাল__হ'লে! কেমন ধারা, 


উঠ্তে গিয়ে তলায় শুধু যায় বুঝি সে মারা। 
* যুদ্ধ যতোই করলো মেয়ে বিফল গেল সবি, 
একটু দেখে লুকায় মেঘে ঢপুর বেলার রবি। 
ডাঁনূলো না কেউ দেখলো না কেউ দিন ছুপুরের মাঝে ৯ 
শ্যাম্লী মেয়ের বিশ্বধানি কোন অতলে রাজে। 


ওঠে তাহার গানের কলি মিষ্টি চিনির চেয়ে। 
শাহু মামার বাড়ীর পাশের বড় বটের তলে, 
ছুলু, তুলু নীর্ঘ! সবাই আস্ছে দলে দলে। 
হয়তে। সবাই রকম রকম তরকারি ভরে, 
বঃণডাল| ভতি করে দিচ্ছে উজার ক’রে। 





উপনদী 

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য 
(পূর্তি 
(৩) 


সুলেখীর ঘরখানি একেবারে আড়ম্বরহীন। ওপাশে 
একখানি ক্যাম্প খাট, তাহাতে অতি সাধারণ শয্যা = 
মাঝখানটি একদম ফাকা । আর ফাঁরনিচারের মধ্যে 
একখানি ডেকচেয়া৭, গোটা ছু বেতের মেড়া। আর 
ওদিকে ছোট একটি রাইটিং টেবিল, মার সামনে শুধু মাত্র 

একটি কুশন চেয়ার। দেই টেবিলের পর ছোট একটা 
| টাইমপিস্‌-_দেওয়ালে কোন ফটোর থালাই নাই শুধু 
রীন্দ্রলাথ আর বানার্ডশএর ছ'খানি প্রতিক'ত, আর 
মুকুল দের অক! একখানি মাত্র ল্যাগস্কেপ। হামার 
একটু বৈচিত্রা আছে-লক্ষ্য কারবার আর একটি বস্তু 
হইতেছে ঘরের কোণে ছোট একটি বুকসেল্ক- তাহাতে 
থানকয়েক দেশী এবং বিদেশী বই! 

অশোক দৃষ্টির এক লহমায় এগুলি দেখিয়া লইল। 

নুলেখ। ডেক চেয়াব্টি ছড়াইয়। দিয়! কহিল _বসো 
অশোক একটু চায়ের -্যবস্থা করি আগে। 

নুলেখা ওপাঁশের ঘরে চলিয়া গেল সেট। রান্না ঘর। 

অশোক দেখিল নুলেখার পদক্ষেপে ক্লান্তির রেশ 
জড়ানো । আর অত্যন্ত ফিকে পাতলা ধোওয়াটে রঙের 
একখানি শাড়িতে সেদিনের লেখাদিকে আঁহ যেন অত্যন্ত 
বরুণ বলিঃ] বোধ হইতেছে। 


সুলেখা ষ্টোভ আর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া! পুনরায় 


এঘরে ফিরিয়া আমিল। 
প্রোভে পাম্প করিতে করিতে সুলেখা কহিল--চাবের 
সঙ্গে একটা ডিম ভেজে দিই--কেমন? 
| 


অশোক খুসি মনে স্বীকৃতি চানাইল। পরক্ষণেই 
আবার জৌকিকত| প্রকাশ করিয়া কহিল__কিন্ু 
আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে ন্খোদি। কেন আবার 
মিথ্যে মিথ্যে এসব হাঙ্গান করতে গেলেন? 


-_ ছোট ভাইয়েদের জন্যে একটু মাধটু হাঙ্গাম করতে 
হর বৈকি! 

সুলেখা আর একবার ক্লান্তির হাঁসি হাসিল। 

অশোক ঘর সংসারের প্রসঙ্গ তুলিল--রায্নাবায়া কী 
সব স্পাকেই করেন নাকি? 

সুলেথা কহিল-_ন|, অতখানি নিষ্ঠা এখনও অবিশি 
আনতে পাঁরিনি। রায়ার একট! লোক আছে, তবে রাহা 
ছাড়া আর সব কাজে সে বেশ স্মার্ট । 

অশোক হাসিল। 

কিন্ত এমনিভাবে কেমন করে থাকেন? এমনি 
একা? এখানকার আর সব মিম্ট্রেদ্‌ তীর! তো শুনি 
খুব সোশ্যাল। আপনার সম্বন্ধ এ বিষয়ে কিন্তু এখানে 
সকলেই অভিযোগ প্রকাশ করেন যে আপনি কারুর সঙ্গেই 
মেশেন না 


_সেটা বদনাম ৮1 হয়ে আম'র কাছে কিন্ত সুনামের 
সামিল হয়েছে। সত্যিই আমি ক'রুর সঙ্গে মিশিনে। আর 
সেই ভনোই আমার নামে এখনও পর্যন্ত কোন উড়ো! চিঠি 
এলে পৌছায়নি। এমন কি মেব্রেটারীর ছেলের অগ্র- 
প্রাশনে যোগদান না করলেও কোন হাঙ্গাম বাষেনি। 


২০১৪ 


অশোক কহিল--আঁপনি ক্লান্তি বোধ করেন না? 
‘বোরিং’ লাগে না আপনার এমনি এক! এক]? 

-না, বেশ লাগে আমার। এইতো বেশ ভালোই 
আছি। কোন অন্থবিধেই বোধ করিনে | 

তারপর উভয়েই খানিকক্ষণ চুপচাপ রহিল সুলেখা 
ষ্টোভে চায়ের জল চাঁপাইয়। দির! একটি কাপে ডিম 
ভাঙ্গিয়া পিয়াজ, আদ! এবং কাচালঙ্কার কুচি দিয়! নিবিষ্ট 
চিত্তে ওমলেটু তৈয়ারী করিঠে লাগিল 

অশোক চেখিতেছিল_মৌবনের উচ্ছাস বয়সের 
গাস্তীর্ষে তাহার এখনও একেবারে মরিয়া বার নাই। 
লেখাদিকে ধরণী নারীর এই ভঙ্গীতে বেন চমৎকার 
মানাইয়াছে। 

বাহিরে ঘন সন্ধ্যার নিবিড়ত1। জানাল দিয়া যে 


দিগন্তের ছবি চোখে পে সেখানে শুধু ভম্পষ্ট অন্কবার। 


অদুরে বিশ্লীর একটাঁল। বঙ্কারকে ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে 
শৃগালের $’একটা ভাঁক শোনা যায় । 
অশোকের যেন কবিত্ব করিতে ইচ্ছা করিতেছে। 
চায়ের কাঁপে উত্তপ্ত ‘লিকার’ চালিতে চালিতে সুলেখা 
প্রশ্ন করিল-_মৃছলাকে আঁজ দেখতে গিয়ছিলে? কেমন 


আছে মে? 

-_-ভাঁগোই। আর ছু'একদিনেগ মধ্যেই অন্পপণ্য 
করবে। 

ভারী ভোগে হেয়েটা। এই ছ'মাসেই দেখলুম 
তিনবার আন্থথে পড়লে।। 


_ঠ্যা, ভারী ছেলেমাহৃষ আর অসাবধানী দেয়ে। 
শরীরের প্রতি একটুও যর নেয় না। জর হয়েছে, 
অথচ শুনলুম কাল নাকি কুল চুরি করে খেয়েছে! 

সুলেখা হাসিয়া উঠিল । 





শিশির 
০ সস 
CERT=AL LERARY | 


৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য! 


রাইটিং টেবিলটার *পর চায়ের কাপ আর ওমলেটের 
প্লেটটি রাখ্য়| স্থলেখা অশোককে আহ্বান জানাইল-- 
এখানে এসো, টিপ আমার কিন্ত নেই -এখানে বসেই 
খেতে হবে। 

তারপর সে নিজের জনা আর এক পেয়ালা চা 
লইল মাত্র! 

অশোক আপত্তি প্রকাশ "রির_একধাত্রায় পৃ? 
ফল কেন? 

ওম্‌ণ্টের প্লেটটি আগাইয়। দিয়। সে কহিল -Let'3 


share it | 


সুলেথা কহির-_গেষ্ট আর হো্-এ একটু বৈষম্য থাকা 
উচ্চিত - এটা আমাদের প্রাচীন সাত । অতিথির প্রতি 
এটুকু সন্মান দেখান কর্তব্য । 


অশোক হাসিয়া বলিল _অতিধি অল্পেই থুসি! 
No formality [19759 1 আনুন, ভাগাভাগি করে 
খাওয়| যাক! আর সুখান্যের এত চ কার গন্ধ বেরিয়েছে 
তাতে এক] খাওয়াটা নিতান্তই শ্বার্থপরত! হবে। 

সুলেধা বাধা দিল__খাওয়। সম্বন্ধে আমার ভারী 
বাধ্যবাধকতা । ডিস্পেপটিক্‌ রুগী, এই চা খাওয়াটাই 
এখন আমার নিয়নের বাইরে। এই সময় আমি ওভ্যালটিনই 
থাই_-অতিথি সৎকারে এটুকু বাতিক্রম করুম তবু। 

অশোক কহিল_তা ডিস্পেপসিয়ার চিকিৎস| করান 
ন কন? 

-_ডিস্পেপনিরার চিকিৎস! কিছু আছে নাকি ? 

_নেই? আচ্ছা আমা: কথ' গুনে চলুন তো দেখি 
কেমন না আপনাকে সারিয়ে তৃঙতে পারি! 

--অপেক নিয়মপালন, অনেক ওষুধ-বিষুধ আর 
অনেকের কথা শুনেই দেখেছি ও কিছুই হয় না। তবুও তো 
এখন আমি বত রেগুলার রোজ মিক অব ম্যাগনেনির়| 


ধর 
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থাই। কিছুদিন শু ভিস্টিন্ড ওয়াটারই পেতুন। 
চুধ পাওয়া! গুকফাবে? ছেড়ে দিরেছি, আর লোচা! খেয়ে 
খেয়ে হয়রান হয়ে গেছি। 

সুলেথার কথার অশোক হাপিগ কহিল এতে! 
একেবারে রাঞ্দক চিকিৎসা করিরেছেন। 'আচ্ছ! আমি 
কিছু মুটিযোগ (দবো।। এক্সারসাই ” করেন? খুব 
ভোরে উঠে একটু ছুটুন তে দেখি! 

সুলেখ। হাঁসিয়া অস্থির -আমাকে দিয়ে তুমি একট! 
একজিবিশন খুলতে চাও কেমন? বয়েস্ট! কত হয়েছে 
জানে।? এরপর বলনা কেন_আর একটু স্কেটিং করুন, 
আর মুণ্ডর ভাজতে কষ্ট হয় ক্রি হ্যাও এক্সারসাইজ - 

অশোক বলিল--এইতো আপনি সিনিয়ন্‌ হচ্ছেন ন|। 
তবে দেহে রোগ পুষেই রাখতে চান? 

_কি করবো বল? রোগ ষদি ছাড়তে ন৷ চায় 
তবে তাঁকে একটু আশ্রয় দিতেই হয়! 

--কিস্ত রোগের নিয়ম জানেন তে? ও হচ্ছে 
অশ্বথগাছের শিকড়। একবার গ্রেড়ে বসলে সহন্ধে তোল! 
যায ন। | 

__আচ্ছ। রোগতত্ব থাক! কলকাতা খবর কিছু 
বলো!। সুইনহে| স্ীটে তোমাদের তো! নিজের বাড়া ছিল 
না? 

হয! এখনও আছে। 

দক্ষিণের দাক্ষিপ্য ছেড়ে ভবে এ বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করেছে) কেন? 

পেটের দায়ে, সথ করে নিশ্চয়ই নয । 

তোমাদের পাড়ার আজকাল অনেক নতুন রান্ত। 


«হয়েছে না? 


_এখন আর পুরোণে দৃষ্টি দিয়ে ওসব জায়গা চেলাই 
যার ল।। 
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_-+শাপ্রকল মার লিখছে টিক্ছে। না? তোমার 
কিন্ত গদা ছন্দে হাত ছিল ভালে! | সঞ্জয় তোমার 
কবিতার খুব ভক্ত ছিল। আমাকে গোট! কেক কনিত। 
পড়িয়েছিল বটে। “তামার কি একথান! কবিতার বইও 
ছিল-কাগঞ্জে তার বেশ ভালো! সমালোচন। দেখেছিনুম। 


অশোক ম্লান হাঁসি হাসিয়া কহিল--হা। জীবনে তখন 
মিল ছিল তাই গদ্য ছন্দ লিখতুম। আগকাল জীবন 
সংগ্রামে ঠোকর খেতে খেতে গদা ছন্দ তে! লিখতেই 
পাললিনে ; বরঞ্চ মাঝে মাঝে হু একট? লু মিষ্টিছন্দের কবিতা 
লিখি বটে। 

স্থলেখাও হাসিল। একটুকর- ফ্যাকাশে হাসি। 

অশোকের কথার মাঝে কোথায় যেন একটু ব্যথার 
সুর মোচড় দিয়! উঠিতেছে_ স্ুলেখার অন্তরের গভীর 
তলদেশে তাহা! পাক্‌ থাইয়। গেল, তাহার ব্যর্থ-জীবনের 
কারুণ্য ইহার সহিত বুঝিবা মিল খৃণভিয়া পাঃতেছে। 


দুজনে আবার (কিছুক্ষণ চুপ, চাপ, বলিয়া রহিল। 
এত চুপচাপ, ষে সুলেখার ঘরের টাইম্পিষ্টার টিক্টিক্‌ 
শব্দ তাহাদের সেই গভীর লীরবতার মাঝে শুধু মুখর হইয়া 
উঠিল। 

অশোক উঠিয়! দীড়াইল--আ চলি লেখাদি, 
বিরক্ত না তন তে মাঝে মাঝে আসবে! । 

সুলেথ| কহিল- বেশতো) এসে! না । -সম্মের . দিকে 
আমি ফ্রি থাকি। অশোক দেওয়ালে! টাঙ্গানো একখানি 
ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল-_মুকুল দের 'ষ্টাডি'ট! 
কিন্ত "চমৎকার | জলের “কলার'টা এত স্ুন্দর--এত 
স্বাভাবিক এত ভিভিড? হয়েছে-কোঁথেকে ছখিটা 
পেলেন ? 

--ওট| আমার এক বন্ধু আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। 
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_-সুকুল দের ছবি কিন্ত আমার কাছে ভালে! লাগে। 
বিশেষ করে ওর ন্চোর ষ্টাচি গুলি এত নীট! 

স্থুলেখা মাথ। নাড়িয়া নীরবে সম্দম ত “ কাশ করিল। 

অশোক কহিল--এককালে রবি বন্মার ছবির কিন্তু খুব 
প্রচলন ছিল। 

সুলেখ| বলিল__ও'র পৌরাণিক ছবিগুলো আমার 
ভালে! লাগে । 

--আচ্ছা শ'এর পোজ্টা কোথায় পেলেন? 
কপালের রেথাগুলিতে বৃদ্ধিদীপ্ততার কি অভিব্যক্তি! 
লোক্ট। জিনিয়াস--আদৰ্শ পুর ! 

সুলেখা প্রতিবাদ জানাঃল -আদর্শ হয়ত ন! হতে 
পারেন তবে জিনিয়াস্‌্-_ইন্টেলেক্ঠয়্যাল জায়েন্ট। বুদ্ধির 
জগতে অদ্বিতীয় মানুষ । 

-_ আর কি প্রশান্ত বৃত্তি রবীন্দ্রনাথের! হ্বপ্রবিলাসী 
অথচ সত্যটা খযি। ছবিটার সমস্ত রেখায় রেখায় 
যেন কোমলত1 মাথানো। কবি রবীন্দ্রনাথের আসল 
প্রতিক্ৃতি। আধুন্কি কালে ইন্টেলেক্চয্যাল 
রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি দেখি কিন্ত এ পোজ'্টা 
ইউনিক্‌। 

- হ্যা, ছবিটায় কবি এবং সাধক রবীন্দ্রনাথের 
ছায়া আছে। 

হাতঘড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশোক 
কহিল--বাই, রাত হয়ে গেল। আপনাকে আর 
বিরক্ত করবো না। বইগুলো কিন্ত আজ আর 
দ্বেখ! হল ন|। আর একদিন দেখবো এবং পড়তে 
নিয়ে যাঁবে|। 

সুলেখা! বলিল- নতুন বই কিছু নেই, ওসব পুরোণো। 
এককালে বই কেনার যখন খুব বাতিক ছিল ওগুলি 
তখনকার । আধুনিক জগতের সঙ্গে ওদের হয়ত 
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কোচবিহার দর্পণ 


৮ম বষ, ৭ম সংখ্যা 


তেমন মিলু নেই । আর তোঁমার ওগুলো সব পড়া বই" 
বোধ হন | 

অশোক কাহল_-পড়াশুনা! আমার বিশেষ নেই। | 
মার যে বই ভাণে তা পড়া থাকলেও আবার পড়তে 
ভালো লাগে। রবীস্ত্রনাথের “গোরা” যে কতবার 
পড়েছি “শেষের কবিতা” আজও নতুন লাগে। বই- 
এর তষত্ব *বিশ্যি আমার কাছে হবে না এবং আপনি 
ফেরংও পাবেন ঠিক | I 

_না, না! আমি সে ভেবে বলিনি যে বই ইচ্ছে 
তোমার নিয়ে যাও। আর বই রাখ! মানে তে. পাচজনকে 
পড়িয়ে আনন্দ পাওয়া। 

হা, কিন্তু আমাদের দেশের লাক ঘংসংসারের 
তুচ্ছ খুটিনাটি জিনিষের প্রতিও যেমন যত নেয়, একখানি 
বইএর প্রতি তাদের সে মমতা বোধ থাকে ন|। ধরুন, 
কেউ ষদি একট! কাচের বাসন আপনার কাঁছ থেকে চেয়ে 
নিয়ে যায়, সেটাকে বত করে যেমন ভাঁবেরাখবে একখানি 
বই নিয়ে গিয়ে সে ষত্ব করবে ন|। বহএর ব্যাপারে অত্যন্ত 
অপরিচ্ছন্ন আমরা । পড়ে হয়ত ফেরং দিতেই ভুলে যাই ! , 
চাইলে হয়ত বলি--পেতো৷ অনেক দিন হল দিয়ে দিয়েছি। 
কিংবা এতখানি নির্জল! মিথ্যা ভাষণে যদি আটকায় তবে 
হারিয়ে ফেলা: জন্তু লজ্জা এবং কা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হই। 
আর বই পড়ে যখন ফেরং দেওয়া হয় তখন দেখবেন-_বই 
এর পাঁতাগুলি হয় ঠিক নেই - না হয় রান্নাঘরের তেল 
হলুদের দাগ পড়েছে কিংব1 পোঁকায় কেটেছে। সুনেখ। 


' হাসিয়া কহিল-_তুমি এই নিয়ে একটা গল্পলেখ না কেন? 


বেশ ভালে! স্তাটায়ার হবে'খন। 

না) না, আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন না- I am ও 
88£1008 | আমার নিঞ্জের স্ধন্ধেই বলছি--এককালে 
অনেক লিখেছি এবং অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। কিন্ত 





কার্ধিক ১৩৫২ 


* একখানি কপিও আঁ আর খু'জেপাইনে। এমন ভক্তের 
মুখোঁস পরে আমে সব লেখা পড়বার জন্তু এসে বই কাগজ 
ৰ | নিয়ে যসু--তারপর তাদের আর পাত্তাই পাওয়। বাঁধ না। 
এমনি করে আমার লেখাগ্ুলে! একে একে প্রায় সবই 
হারিয়ে গেছে। 

-হয়ত তার! তোমার লেখার সত্যিকারের ভক্ত 
নয়। সে লেখা নিশ্চয়ই তাদের এমন ভালে লাগে 
না ধার প্রতি পড়া শেষ হয়ে গেলে তারা বত্ব নিতে 
পারে। 

অশোক উত্তেজিত কে কছিল-'একথা কেখাদি 
আপনার অবিশ্থি আমি সমর্থন করি । কিন্তু আমার 
নিজের কাছে আমার লেখাগুলির কিছু দাম নিশ্চয়ই আছে 
যার জন্তে আমার মমতা বোধ তাদের প্রতি বেশি। 
এবং সে লেখাগুলি লিখতে আমাকে কিছু শ্রন 
স্বীকায়ও করতে হয়েছে, অনেকক্ষণ সময় কাটাতে 
ক হয়েছে। 

হ্যা, তা অবিশ্তি ঠিক! 

_ এটা হচ্ছে সাহিত্যের প্রতি আমাদের অনুরাগের 
অভাব । 

কথায় কথায় অশোক ঘরের বাহির হইয়া আসিল। 
সুলেখা আলো লইয়| দরন! পর্যন্ত আগাইয়| দিল। 


বাহিরে আমবস্তার অন্ধকার--পলীগ্রামের রাস্তায়. 


কোন আলোর ব্যবস্থ| নাই। 
কু 





২৯৭ 


সুলেখ। কহিল--বাইরে বেশ অন্ধকার, সঙ্গে আলো 
না নিয়ে যাবে কেমন করে? দাড়া টটট। এনে দিই। 

অশোক আপত্তি প্রকাশ করিল-না থাক, দরকার 
নেই। এইটুকু তে মাত্র রান্ডা,পায়ে পায়ে বেশ এগিয়ে 
যেতে পারবো। 

_কেন, কষ্ট করবার দরকার কী? আন রাত্রে 
টর্চের আমার কোন দরকার নেই। আর টর্চ আমি 
ব্যবহার করি নে বড়, সন্ধ্যে হলেই তে ঘরে এসে ঢুকি। 
তুম নিয়ে যাও, কাল সময়মত ফেরৎ দিয়ে যেও। 

অশোকের এবার আর আপত্তি করিবার কোন সঙ্গত 
কারণ নাই! সুলেখার নিকট হতে টর্চ লইয়া সে 
বাহিরের পথে প| বাড়াইল। 

সুলেখা ঘরে ফিরিয়া আসিল। আঙ্ক যেন তাহার 
ক্লান্তি বোধ হইতেছে অত্যন্ত বেশী। হয়ত অশোকের 
সহিত অনেকক্ষণ বাক্যালাপে তাহার মস্তিষ্কের দুর্বল 
শিরাতস্ত্রী পরিশ্রান্ত হইয়াছে। অনেকদিন পরে আজ 
সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে এত কথ! বলার অভ্যাস 
তাহার নাই। 

ক্লান্ত দেহটিকে সুলেথা তাহার সুকোমল শয্যার অঙ্গে 
ডুবাই দিল। আঃ, এতক্ষণে যেন তাহার আরাম 
এনং স্বস্তি বোধ হইতেছে। 

(ক্রমশঃ) 





মনোবিষ্ঠার ব্যবহারিক প্রয়োগ 
অধ্যাপক শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য এমএ 


মনোবিস্তার ব্যবহারিক প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী | 
প্রাণিজীবনের প্রত্যেক প্রান্তকে মনোবিদ্যা স্পর্শ করিয়াছে। 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অশেব্দ্াকে কিরূপ কাজে 
লাগানে| যাইতে পারে তাহার দধ্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা হইতে [. ছু বলিতে চেষ্টা বর্নিবব। 

ফ্রয়েডের গবেষণা হইতে যে সকল যুগান্তরকারী সত্যের 
সন্ধান মিলিয়াছে তাহাদের মধ্যে “যাহা একবার শিক্ষা 
কর! হয় তাহ! একেবারে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভ৭৮--এই 
সত্য একটি। অনেক কিছুই ভুলিয়া গিয়াছি-_-ইহা 
আপাতদৃষ্টিতে ননে হইলেও, আদলে কিছুই ভুলি নাই। 
বিশ্বরণ মানে স্মরণের অবলুপ্তি নয়--বিনা প্রচেষ্টায় স্মরণের 
অসম্ভাব্যত৷ অর্থাৎ বিশ্বৃতবন্ত নিজের অথবা! বিশেষজ্ঞের 
চেষ্টায় ল্মরণগোচর করা যায়। যাহ! শিখিরাছি অথচ 
মনে আসিতেছে না, তাহ! মন হতে নির্বাসিত হয় নাই, 
মনেই রহিয়াছে । সঙ্জান ভাবে নাই--কিন্তু মনের এমন 
একটি গহন কোপে রহিয়াছে যাহার ঠিক!না মিলিতেছে 
না। অবচেতন অথবা! নিজ্ঞান মনের নধ্যে রহ্যাছে, 
সজ্ঞান মলেয় অন্তরাল হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে জ্ঞানের 
আলোকে লইয়া আসিতে পারিতেছি না, অথবা ম্মরণ 
করিতে পারিতেছি না। কোথায় এবং কি ভাবে 
আপাতবিস্থৃত বিষয়গুলি অবস্থান করে সেই তত্ব এলে 
আলোচ্য নয়; তথাপি সংক্ষেপ এইটুকু বলিয়া রাখি 
যে আপাতবিস্বত বন্গুলি মনের দুইটি স্তরকে অধিকার 
করিয়। অবস্থান করে-তমধ্যে একটি অবচেতন এবং 
অপরটি অবচেতন ও সচেতন মনের মধাবতী। প্রথম স্তরে 
যে বিস্বৃত বন্তগুলি অবস্থান করে তাহার! সচেতন মনে 


অ'সিবার গন সর্বদা! সচেষ্ট কিন্ত যে কারণে তাঁহারা 
সচেতন মনের গণওী অতিক্রম করিয়া অবচেতনে আশ্র 
লইতে বাধা হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণে তাহারা 
অবচেহনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়। সচেতনে পৌছাইতে 
অক্ষম। ফ্রয়েড বলেন আমাদের বিশ্বৃতি শ্বেচ্ছামূলক 
অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়াই আমাদের আধগত জিনিহগুলি 
আমর! ভূলিয়| যাই। যেরূপ আমর! আমাদের দেন 
ভুলিয়া যাই কিন্তু পাওনা ভূলিনা। অথবা ফ্রয়েডের ভাষায় 
আমাদের চেকৃ প্রায়ই বিলম্বিত হয় কিন্তু বিল ংরাদ্বিত 
হইয়া থাকে। 

অবচেতনে আশ্রিত বন্তগুলি আমাদের অজ্ঞাতগারে 
নানাপ্রকারে সচেতনে প্রকাশিত হয়-কিন্ত সেই প্রকাশে 
তাহাদের স্বরূপ লুকায়িত থাকে এবং তাহার! বিকৃতিপ্রাপ্ত 
হয়। তাহাদের প্ররূপ কদাচিৎ--যেমন শিশুর হলে 
সচেতন মনে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। অবচেতনের 
আশ্ৰিত বন্তগুলির স্বরূপ জ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। এই 
ভান সম্যগ ভাবে নিজের চেষ্টায় লাভ করা সহলপাধ্য নয়, 
বরং অসম্ভব। মন:ঃননীক্ষণকারী অথব| সাইকোও্যানা- 
গিষ্টে সাহায্যে তাহাদের স্বরূপ উদযাটিত হয় এবং মাস্্য 
আত্জ্ঞান ও আত্মশক্তি লাভ কিয়া সার্থক হয়। 

পক্ষান্তরে অবচেতন ও সচেতন মনের বধ্যবহী স্তরটি-- 
ফরয়েড যাহার নাম দিয়াছেন ‘প্রিকনসাচ’--এমন সব 


সন্যবিত্বৃত বস্তুর আশ্রয়স্থল যাহার! সামান্য মাত্র চেষ্টাই 


স্থত হইতে পারে। পচবৎসর বয়দের পূর্বের শৈশবের 
ঘটনাগুশ আমরা গ্রানই ভূলিয়। যাই, এই খটনাগুলি 
মনে করিতে হইলে আমাদের চেষ্ট1! যথেষ্ট নয়, কিন্ত 


শা 


২২৫০ 
গনি 


কার্তিক ১৩৫২ মনোবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ২৯৯ 


* বিশেষজের চেষ্টা অথবা সাহাধ্যসাপেক্ষ। কিন্তু এইমাত্র 
যাহা ঘটিয়। গেল অথবা কাল যাহা! ঘটিয়াছে তাহা বর্ধমান 
_* সচেতন মনে অবস্থান না করিলেও সামান্য চেষ্টায়ই 
আমর! এ ঘটনা স্বরণ করিতে পারি। 

উপরোক্ত তথ্যগুলি গভীর গবেষণা এবং মননদাপেক্ষ। 
কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষালক্ধ 
বিষয়গুলি ভুলিয়া যাওয়| সর্ববাপেক্ষ। পীড়াদায়ক। 
. শিক্ষালন্ধ বিষয়গুলির বিস্বৃতি ব্যক্তিডেদে বিভিন্ন প্রকারের 
% হইয়া থাকে। যেমন কেহ কেহ তারিখ ভুলিয়। যান, 
আবার .কহ কেহ ₹1 নাঁম--ব্যক্তিবিশেষেরই হউক বা 
' স্ানবিশেষেরই হউক--ভুলিয যান। 

নাম ভুলিয়া যাওয়া বর্তমান লেখকের একটি বিশেষ 
দুর্বলতা | এই কারণে কিছুদিন ধরিয়া অবসর পাইলে 
বিশ্বৃতনামেয় উদ্ধার আমার নিকট একটি কৌতুকে 
দাড়াইয়। গিয়াছে। বিশ্বৃতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই, 
বিশ্বতি মানেই আপাতবিস্থতি; "মরণের পথ বাহিয়! 
ধৈৰ্য্য সহকারে অগ্রসর হইলে সেই পথ গন্তব্যস্থানে লইয়া 
_ বায় এবং বিশ্বত নাম অথব1 অন্তবন্ত অনায়াসে স্বরণে 
ক আসে। শিক্ষার্থীরা যদি শ্থৃতির এই সংরক্ষণ-শীলতা 
অথব। “কন জারভেশন অফ, মেমরি’ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইয়| 
' বিশ্বত বস্তুকে শ্ররণপথে লইয়৷ আসিবার মনোবিদ্ধ| 
প্রদশিত উপায়ে চেষ্টা করেন তবে তাহারা যে কৃতকাধ্ 
হইবেন এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

নিজের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষালন্ধ কয়েকটি উদাহরণ 
দিয়া বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। 

১। ১লা অক্টোবর "8৪ তারিখে বৈকাল টায় 
₹ বৌবাজার '্রীটের দক্ষিণ ফুটপাথ দিয়! বলেন খ্রীটে অগ্রসর 
. হইভেছি। আমার অন্য ফুটপাথ দিয়! বিপরীতগামী 
একটি ইয়োরোপীয় বেশধারী ভদ্রলোকের মুখ আমার 


মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমাদের এমন ভাবে 
দৃষ্টি বিনিময় হইল যেন আমরা! কতকাল ধরিয়া পরিচিত। 
যেন বহুপরিচিত মুখ-মথচ কোনক্রমেই স্বরণ করিতে 
পারিতেছি না এ ভদ্রনৌকটি কে এবং কোথায়, কোন্‌ 
সৃত্রে, কবে তাহাকে দেখিয়াছি । কিন্তু তাঁহার দর্শনমাত্র 
আনার এমন একজনের কথ শ্মরণ হইল যাহাকে আমি 
শ্রদ্ধা করিয্াছি এ'ং যাহার সঙ্গ আমার জীবনের পরম 
স্মরণীয় ঘটনা বলিয়। মনে করিয়াছি। আমার গন্তব্ন্থানে 
অগ্রমর হইতেছি কিন্ধ অতীতের বিশ্বৃতিগ্হবর হইতে এই 
লোকটিক্ষে উদ্ধারের চে! অবিশ্রান্ত চসিতেছে। ঘণ্টী- 
খানেক পরে বাড়ীতে ফিরিয়াহি ; তখনও থাকিয়। থাকিয়। 
এই চেষ্টার বিরাম লাই। প্রায় ২.ঘষ্টার চেষ্টায় 
ভদ্রলোকের ইতিবৃত্ত মনে আপিয়া গেল। 


যেভাবে এই লুপ্তস্থতি উদ্ধার করিলাম তাহা এই। 
মুখখানিতে মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া মনকে ছাঁড়িয়। দিগাম-- 
আমার কোনপ্রকার বর্তৃত্ব রাখিলাম না -এইটুকু আশ্রয়ে 
ভর করিয়া বিশ্বৃতিসাগরে ভাসিয়া চলিলাম। শ্বতির ক্রম 
ও ঘটনার ক্রম ঠিক বিপরীত হইয়। গেল--উহাকে 
যে পরিধেষ্টনীতে ও যেভাবে প্রথম দেবিয়াছিলাম তাহ! 
সর্বশেষে স্মরণে আসিল এবং যে পারিপাস্বিকে সর্ঘশেষ 
দেখিয়াছিলাম তাহাই সর্বপ্রথমে স্মরণে আদিল--এই 
বাতিক্রম ছড়া ঘটন।র পৌর্ম্লাপর্য্য স্বরণে অক্ষুধ থাঁকিল। 


প্রথমেই দেখিলাম কতকগুলি কাঠের আসবাবপত্র 


, কতকগুলি চেয়ার, বেঞ্চ--তারপরে একটি অম্প্ বারান্দা 


শেষ হইল একটি দরজায়, যাহার সম্মুখে ভাগিয়া উঠিল 
একটি প্রকাণ্ড হণ__সেই হলের মধ্যে বহু লোক। 
একটি আদালত কক্ষের দৃশ্য! তারপর বাকী অংশগুলি 
অতি অল্পদময়ে সহজেই আসিয়া গেল। 


এই ভদ্রলৌকটি কে! তিনি একজন উকিল যিনি 
আমার কোন কমিউনিষ্ট বন্ধুর পক্ষে দ্ীড়াইয়াছেন_ এই 
উকিলটি নিধ্যাতিতের বন্ধু-কোন ফি না লইয়। অনেক 
সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়া! আমার নিধ্যাতিত বন্ধুকে রক্ষা 
করিবার জন্য সচেষ্ট। তারপর এই ভদ্রলোকট যেখানে 
বাস করেন--তাহার ঠিকানা ও বাড়ী--সংক্ষেপে তাহার 
সমন্ধে সকল শ্মরণীয় বিষয় মনে আসিয়! পড়িল । এখন মনে 
হইল যে এই ত্যাগী উকিলটির উপর আমার শরদ্ধ! 
জদ্দিয়াছিল | 

ওঁ ভদ্রলোকটির নাম উদ্ধার করা! হয নাই কিন্ত 
আমার কোনই সন্দেহ নাই যে চেষ্টা করিলে এ নামটিও 
উদ্ধার কর! যাইবে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে এই স্বৃতিউদ্ধারের 
ঘটনাটি প্রায় ৪ মাস পরে লেখা হয় অতএব এই সময়ের 
ব্যংধানে লেখাটা নিখু'ভ নাও হইতে পারে। আরও মনে 
রাখিতে হইবে এ ভদ্রলোকটির সহিত আমার পরিচয় 
ঘটিয়াছিল ১৯৪৭ সালে। 

২ ও৩। নাম বিশ্বরণে আমি সিদ্ধহস্ত একধ। পূর্বে 
বল! হইয়াছে। কিন্ধ বিশ্বৃত বস্তুর স্মরণ সম্ভাব্যত! সম্বন্ধেও 
আমি নিঃসনিঞ্জ। কেন নাম ভুলিয়া যাই তাহার বিশ্লেষণ 
নাই বা করিলাম তবে এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র করিতে চাই 
হে আমার নিঙ্ের নামটি আমার কোনদিনই পছন্দ তয় 
নাই ; হয়ত অন্য নানগুলি তুলিয়া যাওয়ায় অন্তরালে নিজ 
নামের প্রতি বিতৃষ্ণাই কারণরপে বিরাজিত। 

যে ধটনাঘয় এলে বিবৃত হইবে তাহাদের তারিথও 
১ল| অক্টোবর, ১৯৪৪। 

হঠাৎ আমায় আশঙ্কা হইল যে একটি ভদ্রলোকের 
নাম তুলিয়! গিয়া।ছ। নামটি যাহাতে ন| ভুলিয়া যাই 
তজ্জন্য না €ুনঃ পুনঃ আবৃতি করিয়াছিলাম--তৎ্মন্বেও 





৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


ভুল ! বুঝি এই তুলরোগের আর প্রতীকার নাই; কিন্বা গর 


প্রভীকার থাকিলেও সেটা আমার হাতে আর নাই। 
নামটি মনে করিতে পারিলাম না । ভদ্রলোকটির 
নাম কি--এই প্রশ্নটি আমার তাই সতীশের নাম 
ও তাহার ধাম যেখানে আমি ২৮৯৪৪ তারিখে 
গিগছিলাম-_তাহার কথা স্বরণ করাইয়া দিল। হঠাৎ 
আবার আশঙ্কায় সন্ত হইয়! উঠিলাম-হায় হায় ! সতীশের 
ভন্মীপতির নামটিও যে ভূলিয়! গিয়াছি অথচ এই নামটি 
মনে রাধিবার জন্য যে কত বার আবৃত্তি করিয়াছি তাহার 
ইয়ত। নাই। ভদ্রলোকের চেহারাটি স্বর্গ করিয়া তাহাতে 
মনস্থির করিলাম। প্রথম যে নামটি মনে হুইল তাহ! 


‘বিনোদ’ । এবং ঠিক পরবর্তা মুহূর্তে ঠিক নামটি আগিয়। 


গেল “বিনয় বাবু’ । 

কেন বিনোদ নামটি মনে আদিল। ‘বি’ এবং ‘ন’ 
“বিনয় নামেও আছে অতএব বুঝিতে হইবে বে প্রথম 
যাহ! স্বরণে আদিল তাহা প্রকৃত স্মরণীয় নামের মহিত 
সাদৃশ্বান্। কেন বিনয় নামটি তুলিলাম এবং তুলিয়া 
যাইব বলিয়া সর্বদা আশঙ্ক। করি? কারণ খুজিয়া! 
দেখিলাম যে এ নামধারী কোন ভদ্রলোকের শ্বরণ মাত্রই 
আমার পক্ষে অপ্রীতিকর; অতএব এ নামটি যে ইচ্ছা 
করিয়া ভুলিয়! যাই সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই--বদিও 
এই ইচ্জাট| সজ্ঞান ইচ্ছা নয়, কিন্তু অজ্ঞান এবং অবচেতন 
ইচ্ছ|। 

প্রধান সমস্যার কথা ভুলিয়া বাইবেন না| যে নামটি 
শ্ররণ করিতে গিয়! সতীশের নামধাম মনে হইয়াছিল সেই 


"নামটি কি ভাবে উদ্ধার হইল। সতীশের বাড়ীর পর ঠিক 


চলচ্চিত্রের ছায়াঁবৎ আমার আর কোন আত্মীয়ের বাড়ীর 
চিত্র মন্মুথখে আসিয়া গীড়াইল-এই বাড়ীতে আমি 
সতীশের বাড়ার পূর্বে! গিয়াছিলাম। এই স্থানে মন 


কাৰ্তিক ১৩৫২ 


কি মুহূর্তমাত্র থাকিল না। এই ছুইটি বাড়ী স্মরণের মধ্যবর্তী 


% 


bg 


সময়ে আমার বন্ধু ‘ন’ এর বাড়ীর একটি অতি অনম্পষ্ট 
ছায়। দেখিলাম যেখানে খালি গায়ে আমার বন্ধ 
বসিয়াছিলেন এবং যে ভদ্রলোকটির নাম লয়! আমি 
বিপদে পড়িয়াছি তিনি আমার সহিত কথ বলিতেছেন-_ 
কিন্তু সব কিছু অতি অস্পষ্ট, যেন দেখাই যায় না। 

হঠাৎ পট পরিবগ্তন হইল। আমি যে পরটিতে 


ভদ্রলোকটির সহিত কথায় নিযুক্ত ছিলাম সেই. 


ঘরটিতে যেন বাহত হইয়! চলিয়া 'আসিসাম ৷ ভদ্রলোক- 
টির গৌঁফলোড়। আমার চোখে আসিয়। ঠেকিল--যে 
মুখখানি দেখিলাম তাহার মত আর একখানি মুখ ধেন 
অতি শৈশবে দেথিয়াছিল|ম । নামটি তৎক্ষণাৎ মনে 
আসিয়া! গেলে প্রাভাল বাবু। 

কেন এই নামটি তূর্লাম ? হিশ্লেষণ করিয় দেখি 
নাই! যে মুখখানি শৈশবে দেবিয়াছি বলিয়া মনে হয় 
তাহারও ঠিক এই রকম এক জোড়া গৌক ছিল এবং 
তাহাকে যমের মত ভয় করিতাস--তিনি পাঠশালার গুরু 
মহাশয় কি স্কুলের প্রবল পরাক্রান্ত গণিতশিক্ষক মহাশয় তাহা 
ঠিক করিতে পারিতেছি না__বোধ হয় এই দুজ্জনের মধে। 
একজন হুইবেন। যদি তাহাই হয় তবে এই নাম 
ভুলিয়া যাওয়! অস্বাভাবিক নর; ইহা এমন একটি নাম 
যাহা কোন বিশেষ গৌফের স্মারক ; এই গৌফটি আবার 
এমন কোন লোকের কথ! মনে করিয়া দেয় যাহার স্মরণে 


এ হাল এ ৪ 


৩০১ 


আমি অদ্যাপি ভীতিবিহবল হইয়া পড়ি । গণিত শিক্ষক 
আমাকে নির্ধ্যাতন করিতেন, কারণ আমি গণিত পারিতাম 
ন); আর পাঠশালায় গুরু মহাশয় আনার + তি নিষ্করুণ 
ব্যবহার না করিলেও, অনোর প্রতি তাহার নির্দয় 
ব্যবহারের দশ আমার মানসনেত্রে ভয্নাল ও করালমূর্বি 
ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব এই ভদ্রলোকের নাঁমটির 
বিশ্বৃতি যে অজ্ঞান ইচ্ছামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই 

এই প্রকারের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যাইতে 
পারে; কিন্ত তাহা! এখন পাক । বিশ্বত বস্তুর স্বরণ 
চেষ্টায় এইটুকু মনে রবিতে হইবে যে বস্ধটতে মনোযোগ 
নিবন্ধ কর! চাই। বস্তটির যতটুকু স্মরণ হইতেছে তাচাই 
প্রকৃত শ্মরণীয় বস্তুর অগ্রদূত, আমাদের প্রহণপথে যাত্রা 
ক'রবার একমাত্র সম্বল। এ টুকুর মধ্যে নিজেকে 
ছাড়িয়া দিলে ম্মরণক্রিয়া আপনা আপনি অগ্রসর হইতে 
থাকে এবং এমন স্থানে আসিয়া অবসর নেয় যেখানে 
লক্ষ্যবন্থ মিলিয়। যার! আরও স্বরণ রাখিতে হইবে যে 
যতটুকু মনে আসিতেছে তাহ! প্রকৃত বন্তর ছদ্ম অথবা 
বিকৃত বেশ হইলেও তাহাই আমাদের পথ প্রদর্শক এবং 
তাহ! প্রকৃত বস্তুর আবিষ্কারে একমাত্র সহার। মনের 
বিচিত্র ক্রিয়া পদ্ধতি, বিশেষ করিয়া অবচেতনের মক্রিয়ত। 
এবং সমগ্র সচেতন মনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে 
যতই আলোচনা করা যায় ততই বিস্বযবিম্ঢ় হইতে 
হ্নু। 





একশ? 
শ্রীকুমুদরগ্জন মল্লিক 


সাওতাল ভীল কোলে ঘের! চারিপাশ 
সেথ!| হেরি একঘর বাঙালীর বাঁন। 
কোন্‌ সে খেয়ালী আমি ভাবি মনে মনে 
বসালে অপরাজিত! মউরের বনে। 
ভিথারীর ঝুলিতে এ “রাজরাঁজেশ্বর” | 
চীনা পালি তিব্বতী পু'ধির কি চাপ, 
লামাদের মঠে এ যে বাঙলা কেতাৰ ! 


আতীরী পল্লীতে কেন সতীর্থ টোল? 
রাজপুতানায় এষে জাহুবী-কল্লোর ! 
সত্যই বড় মোর লাগিছে মধুর 
ঝুনোদের বাঁশরীতে প্াশুরায়ী' সুর ।, 
তার মাঝে কে গাইছে আগমনী গান? 
থামানো এমন করে বুঝিতে ন! পারি 
কে নিশানী, ইষ্টাসিনে নীল ভাকগাড়ী ? 


বাহিরে এলো না, গড়ে বনেতেই ধর 


চেনা টিয়া শিরে দিয়! সোনার চৌপয়। 


সী 











শ্রীবিনয় (সেন 


স্বাধীন রাভোর রাছধানী। আলোড়ন উঠেছে_ 
রাজধানীর জনবহুল মঠ, ঘাট, পিচের রানা 
মধিত করে। দেড়শত বছর ধরে যে রীতি, সংস্কৃতি 
চলে আসছিল তা আজ বদলে রূপ হতে ব্বপান্তরিত হতে 
চলেছে। দুর্দীস্ত ডাকাত ভীয়ল মিঞার ফানি হবে। 
শত বছর পরে ফাদিকে আঁশ শীশ্তির চরম অন্ত বলে 
স্বীকার করা হোল। সহরের আশেপাশে নিরীহ 
অধিবাসীদের উপর এই নির্মম মনুষ্যত্হীন লোকটি দীর্ঘ 
বছর ধরে করেছে ডাকাতি, অত্যাচার, খুন। নিঝুম 
রাত্রির জড়তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ঘরে ঘরে হান! দিত ও 
টাকা পরস। গহনার লোভে ৷ দা বসিনে দিত মানুষের 
গলায়। অশিক্ষিত নির্বোধ অধিবাসীরা হাটুর উপর 
কাপড় উঠিয়ে একটা ফতুর। গার দিয়ে কাটিয়ে দেয় 
বছরের পর বছর; কিন্তু মাটির তলে পুতে রেখে দের 
কলম ভি টাকা, হাড়ভাংগা খাটুনির জমান রক্ত। 
নিজেরা কাটিয়ে দেয় দুঃখ-দৈন্যের মাঝ দিয়ে। বোকা 
ওর! তাই পাধিব সুখকে অবহেলা করে নিজেদের ধ্বংস 
করে তিলে তিলে দারিস্রোর কঠোরতার মধ্য দিয়ে। 
ভীয়ল ওদেরই একজন, একটু চিনন গক্ুত্তির। ওর 
ভীষপতা, নৃশংসতা, নিটুরতা তফাৎ করে রেখেছে ওকে 
ওদের মাঝ থেকে । পাঁচ বছর ও জেলও খেটেছিল 
কিন্তু তবুও জীয়লের শিক্ষা হয় নাই। নররজে হাত 
কলুষিত কর্তে জীয়লের দ্বিধা বোধ হয় নাই। 


২৫শে অক্টোবর হরিরামকে খুন করার অপরাধে 
জীয়ন মিঞার ফাসি হবে। 


রাজধানীতে লোকের মুখে জীয়ল মিঞার ফাসি ছাড়! 
আর কোন আলোচনা নেই। রীকনৈতিক আলোচনা, 
সিনেমার বক্রোক্তি সব কিছু বন্ধ করে কেবল নতুন 
আলোচ্য বিষয়ে সকলে মেতেছে । অনেক দিন পর সহরে 
যেন বেশ চঞ্চলতা প্রকাশ পাচ্ছে) সকলে বলাবলি 
করছে, কোলকাতা থেকে দুজন ভল্লাদ এসেছে--বিশাল 
ফিগার, মিশমিশে কালো চেহারা; মুখে চোখে একটা 
001009এর ছাপ মুষ্পষ্ট। চাক্ষুষ কিন্তু 'পাঁচশতের 
মধ্য একজন দেখেছে-অথচ সকলেই জাহির করছে 
নিজের চাক্ষুষ প্রমাণের বহর| 

আশ্চর্য রকম ভাবে আমার কিন্তু সুযোগ হয়ে গিয়েছিল 
জল্লাদ দর্শনের । যদিও সেট। ফাসির পরে। অপরিহার্য 


কোন কারণে ধাজড় পাড়ায় যেতে হয়েছিল গিয়ে দেখি” 


চারদিকে হৈ-হল্লা মাতালের মাতলাগি। একটা ফাঁকা 
মতজায়গায় ছোকর! মত ছুটি লোক মাটিতে জোড়াসন 
করে বসে নানারপ ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে কি থেন 
মন্ত্রের মতন আওড়াচ্ছে আর পাঁশে একট! পাত্রে ফুলগুলি 
'তিজচ্ছে। পাত্রের মধ্যে সুরগীর রক্ত আছে। কাছেই 
দেখলাম তিন চারট। মর! মুরগী মুওহীন অবস্থায় 
নিঃসাড় হয়ে আছে। ওদের চারদিকে ভিড় 
করে দাড়িয়ে আছে বহু স্্ীপপুরুষ। মুখেচোখে 
(7iদeএর ভাব কিছুই দেখলাম না। একজনকে বয়স 
আন্দাজে বেশ ছোট দেখায়। আর একজনের মাথায় 
রাশি রাশি চুলই মুখকে 'বা একটু বিমদৃশ করেছে। 
তবে-কালো বটে। মনে হল যেন ইটালিয়ান পাথর 
ফিরে: তৈরী ওধের: দেহ। 0:1009এর ভাব ন! থাক কিন্ত 
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চে ওদের চোখে মুখে দৃঢ়তার ভাব সুন্পষ্ট । নিটোল বাহু 


যেন কিছু সংযত। মদ্‌ খেয়ে ওর! ছুজনই চুর হয়ে 
আছে। যেতেই বলে উঠল আমাকে-_নমঙ্কার সার্‌। 
আমিও একটুখানি হাত উঠালাম। স্ত্রী পুরুষ নানালোক 
ওন্রে কাছ থেকে ফুল চেয়ে নিচ্ছে, কেউ কুৎনিত ব্যধি 
হতে নিস্তার পাবার হনো-_কেউ নিচ্ছে সন্তান লাভের 
আশায়। নিব্বিগারভাবে ভল্লাদদ্ধর দিচ্ছে ওদের হাতে 
মুরগীর রক্তমাথা বাসী ফুল। ধার পাড়ায় তার! আজ 
অতিথি আমি ওদের মুখ বেশ তীক্ষভাবেই লক্ষ্য 
করছিলান| কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না শিল্পীর 
গড়ার মতন মস্থণ হাত দিয়ে কি করে’ করে যাচ্ছে ওরা 
মাহষের ভীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা? শুধু টাকার 
লোভেই তো করছে। হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। ওদের মধ্য 
একজন বলে উঠল: বাবু হাজার চারেক টাকা দিলে 
আমর! ওকে বাচিয়ে দিতে পারতাম। পরিষ্কার চলতি 
ভাষায় বললঃ শুধু একটা দড়ির কারদ1। হয়তো ও 
বুঝতে পেরেছিল আমার মনের অবস্থা । গা ঝাড়া দিয়ে 
উঠলাম। ও বলেই চলল £ যদিও আমাদের অনেক 
বিপদ হবে তবুও টাকার চেয়ে কি বড় আছে পৃথিবীতে, 
কি বলেন। এই বলে কি রকম অদ্ভুতভাবে যেন হেসে 
উঠল। প্রক্ৃত্ি্থ ওরা মোটেই নয়। কাচা তাড়ির 
তীব্র গন্ধ আমার নাকিট! যেন পুড়িয়ে দিল। তাড়াতাড়ি 
সরে এলাম ওখান থেকে। এই জল্লাদ সম্বন্ধে কত সব 
বিভীষিক! পূর্ণ তথ্য রাস্তায় রান্তায়। যদিও ওদের 


পুরোপুরি মানবতা আছে তা স্বীকার. কর! যায় না), 


| ভবুততো। ওদের এইটে ব্যবস!। নানারূপ মানুষের 
4" নানান রকম অর্থোপার্জন পদ্ধতি। তবুও ফানিট! 


চিরকালই নিন্দনীয় সুতরাং জল্লাদবৃত্তিও। ফানির ষে 
কেন আবার পুনঃ আবির্চাব হল? এটা কি একজনের 


টি. 
En 
8৫১, 
ই 





৩৪৩ 


উপর দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে সমস্ত ডাকাত সম্প্রদায়কে 
সমস্ত করে দেওয়।। কিন্তু শাস্তির যে রূপ ব্যাধ্য হওহ| 
দরকার তাতে নাহ্ুষের মনের অপকাতির বৃত্তিগুলি যদি 
নতুন ভাবে সু-পথে চালিত করতে লক্ষন ন! হয়ত 
হলে এই শাস্তিরতো কোন উপকাঁরই নাই। এইরূপ 
শান্তিতে দিনের পর দিন অত্যাচার বেড়েই চলবে। শাস্তি 
দিতে হবে বলেই যে তার শরীরের উপর দিয়ে অনুরূপ 
জঘন্য অত্যাচার করতে হবে এর কোন অর্থ মেই। 
অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাংস্কারিক শান্তিতে 
এর চেয়ে বেশী উপকার হয়। তবে কঠিন শান্তিও 
দেওয়া! দরকার। কিন্ধু এদেশের এই পাশরিক র'তিপূর্ণ 
ধাণি চিরকালই নিন্দনীর। 

এইদিকে এইরূপ জল্পনা আলোচন। আর ধঁ দিকে 
কিন লৌহ খাঁচায় বমে জীয়ন মিঞার কানে মৃত্যু 
তরঙ্গধ্বনি বাজছে। ফাঁসির দড়ি যেন দাগ কেটে 
জড়িয়ে ধরেছে জীয়লের গলায়। শ্রীল কম্বল থেকে 
লাফিয়ে উঠে--গলায় হাত বুলায়-না কিছুই না তো। 
কিন্ত গল| দিয়ে শ্বর বের হয় না কেন? চীৎকার করে 
ওঠে জীর়ন-সলাণদিং জল লে আঁও। 

অন্ধকার কঠিন আবরণে যেন একটি কুদ্ধ পণ্ড গঞ্জন 
করে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে শিকের বাইরে বুটের 
আওয়াজ থেমে যায়। একটু এগিয়ে আসে লানসিং। 
দেখে মেঝেতে গড়িয়ে লীয়ল ফুলে ফুলে কাদছে। 

লালমিং বলে £ কোণে জল আছে খেয়ে নিস্‌। 

জলের পাশে ঠোঙ্গ। করে অনেকগুলি মিটি রয়েছে। 
জেলরের অর্ডারে দিয়েছে ওকে | জের ওকে ভিন্্]সা 
করেছিলঃ কি কি খেতে চাস জায়ল। জীয়ন মিঞার মুখে 
হানি ফুটে উঠেছিল। এক এক করে যত নাম জান! ছিল 
বলল জীয়ল : রাবরী, সন্দেশ, পানতোয়া, চম্চম্‌, রসগোলা 





জেলর নাম শুনে চলে যার; কিন্ত মিটিভরা ঠোঁশ যেখানে 
ছিল সেখানেই পড়ে আছে। জীয়ল স্পর্শও করে নাই 
ওদিকে ওর খেয়ালই নাই। কাল ভোর পাঁচটায় ওর 
ফাসি হবে। মাঝখানে মাত্র ঘণ্ট। ছয়ের ব্যবধান। 
ওপারের নিষ্ঠুর ডাক জীর়ল কান পেতে শোনে,--অভিভূতের 
মত খয়ময় ছুটোচুটি করে। মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
মোট| শিকের উপর, পারে তো গুঁড়িয়ে দেয় কঠিন 
দর্জার লৌহ শিক। লাগসিং সন্মুখে এসে বলেঃ 

-খুমারে জীয়ল, এখনও অনেক রাত। 

ভীয়ল মুখ থেকিয়ে উঠে £ ভাগ, ভাগ বদসাস। 
হাতের মুষ্টি ওর দৃঢ় হয়ে উঠে। অন্ধকারে জীরলের 
চোখ বাঘের মত জলে উঠে। কালো রাত্রির বুক 
চিরে ও যেন ছুটে চলেছে লোকের বুকে ছুরি বদাতে। 
আঘাতের পর আঘাত করে কঠিন দরজায়। মা 
কেমন বেন গোলমেলে হয়ে যায়। মাথায় হাত দিয়ে 
বসে পড়ে ভীয়ল। 

লালণিং ওর এই মন্ত অবস্থ। দেখে আপন মনেই 
বলেঃ শাল! লট্‌কানের আগেই সাবাড় হবে। মরগে 
শাল|। 

পরেই আরম্ভ করে বন্দুক কাধে করে, লেফট, রাইট, 


ধরে। এই মাংসল হাত দিয়ে কত জীবন অবনীলা- 
ক্রমে সে নষ্ট করে দিয়েছে । অথচ এবার ও ধরা পড়ল। 
জীয়লের নিজেরই আশ্চর্য লাগে ; টাকার লোভে ও এবার 
খুন করেনি, করেছে শুধু ভালবাসার উত্তেজন| সইতে না 
পেরে। আজ এসেছে ওর পালা। ওর সমস্ত শক্তিকে 
জীর্ণ করে দিতে এই 'আয়োজন। জেলখানার মাঝে নতুন 
ফ'|লিকাষ্ঠের ঘন্ঘট|। জীয়গ অনুভব করতে পারে। 
অনুভবণ্ক্তি এখন ও নষ্ট হয়নি । ৪টাও বাজে নাই অথচ 
কেমন যেন পায়ে হ'টার শষ আমছে। সময় আর 
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নেই। জীয়ল চীৎকার করে উঠে। কিছুক্ষণ পর জীয়ল 
শান্ত হয়। 

,*******ন্্ীয়লের মানসপটে সবই ভেসে আসে-- 
দাসীইতে। আমাকে বাচাতে পারতো । তবে কেন ও 
নলিশ করে এলো, হরিরামকে আমি খুন করেছি। 

কতদিন দাসী আমাকে বলেছে :-_জীয়ল, তোকেই 
আমি ভালবাসি । অথচ ও কেন আমার কাছে আত্ম" 
সমর্পণ করল লা । হিন্দু বলে, ছোঁঃ, তবে ওই ভালবাসার 
মূল্য কি? দাসীর উপর জীয়লের সব রাগ গিয়ে পড়ে। 
যদি ও একবার ছাড়া পেত মুহৃতের জন্য তবে দেখিয়ে 
দিত জীয়নের গ্রতিহিংসাবুত্তি কত ভীষণ | 

জী়লের চোঁথট! অন্ধকারের মধ্যে তুদ্ধ শ্বাপদের 
মত অলতে থাঁকে। হাভাঁর দোষ করলেও কেন জানি 
দাঁপীকেই গী়লের ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সে দিন 
দাসী দেখা করতে এসেছিল, জীয়ল দেখেছিল ওর 
চোখ দিয়ে টপ, টপ, বরে জল পড়ছে। কিন্তু জীয়লের 
মন তাতে নরম হয় নি, জয়ল আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। 

কঠিন স্বরে বলেছিল জীয়ল, যা যা ফাঁসিতে 
লটকির়ে আর সোহাগ দেখাতে হবে ন|। 

দাসী কোন কথ| বলেনি, করুণ নয়নে কেবল 
জীয়লের দিকে মিনতি মাখানো দৃষ্টি নিয়ে নিঃশৰে 
কেঁদেছিল -কোন প্রতিবাদ করে নাই। জীয়ল মুখ 
ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের কোণে ফোঁস ফৌদ করেছিল 
অকারণে । খানিক পরে ফিরে দেখে দাদী চলে গেছে। 
চোখ ছুটি জগে ভরে ওঠে এতক্ষণ পর ভীগুলের | 
অসহায় ভাবে চলে গেন দাঁসী। হ্যা, যাবেই না 
বা কেন? আর নালিশই বা করবেন! কেন? . 
বক্ষে ও দেখন ওর বাবাকে আমি খুন করলাম, 
জার দাসী তাই মুখ বুজে মহ করবে। 
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জীঁয়ল অন্ধকারের মধ্যে উসখুম্‌ করতে থাকে। 
তীব্র একটা বেদনা অনুভূত হয় শরীরের প্রত্যেক 
শিরায় শিরায়। 

বাইরের নির্ধাক রাত্রি কেমন যেন আচ্ছহ্ হয়ে 
আছে। বাছেরই কোনো গাছে একট। কালে পেচা 
অমঙ্গলের নিশান। দিচ্ছে। ভীয়ল দৃষ্টি প্রথর করে 
অকন্ধার মহাকালের দিকে তাকিয়ে থাকে। 

ভীয়ল কিছুতেই বুঝতে পারে ন! দাদী দি 
আমাকে ভালইবাঁসে--না, ভাল নিশ্চয়ই বাসে, না হলে 
দেখা করতে এল কেন? 


দানীকে পাবার জন্যেই ভীয়ল হবিরাঁমকে খুন করেছিল। 
হরিরাম হিন্দু,সে বেঁচে থাকতে কিছুতেই দাঁসীকে 
জীয়লের হাতে তুলে দেবে না, তাই ওর পথের বাধা 
নিজ হাতে সরিয়ে দিল ধরণীর বুক থেকে। দাসী 
এট! কেন বোঝে ন|। 

ভীয়ন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট, করতে থাকে। 
সব ঘটনা মৃত্যুর দ্বারে দাড়িয়ে একবার বিচার করে 
দেখতে চায় কিসের থেকে কি হয়ে গেল, আর কোথায় 
বা! এর পরিণতি । জীরলের চোখের সম্মুখে স্থির হয়ে দীড়ায় 
সেই ডি যে রাত্রিতে দ্বীল হরিবাঁণকে খুন করেছিল। 

'***নির্বাক রাত মুখে গড়িয়ে | জীয়ল 
ঘর থেকে বেরিয়ে এল কুদ্ধ ) মত। 


জীবনের চল্লিশটা বছর পেরিয়ে গেল। পুরুষ- 
মেয়েমাঞ্ষ নিব্বিশেষে খুন করেছে কেবল টাকার লোভে। 
বংশ পরম্পরায় ওরা ডাকাত। কিন্তু দাসীর বাবী 
হরিরাণকে খুন করতে চলছে টাকার লোভে নয়, 
কামনার বন্ধনে। দাঁসীকে পাবার জন্য ডাক।তি ব্যবসা 
পর্য্যন্ত ছাড়তে রাজি হয়েছিল, তবুও দাসীর এক কথ| | 





দাসী বলে, হয়না জীয়ন বাব! কিছুতেই মত 
দেবে না । তুমি যাঁও জীয়গ | 

জীয়ল যার নাই। হেসে উত্তর নিয়েছিল, যদি 
জোর করে নিয়ে যাই, কি করবে? 

দাসী কেবগ একটু ছেসে বলেছিল, ত| পারবে না 
জানি। 

জীরলের মুখে উত্তর জোগার নাই, চুপ করেছিল। 
দাসী কেবল ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল । 

মনের আসল উদ্দেশ্য জীয়ন তখন প্রকাশ করেছিল। 
বল্ল, তোর বাবাকে আমি খুন করব, না হলে হবে না। 
এই বলে সে দ্রুত চলে গিরেছিল। 

দাসীর বুকটা তখন সতাই কেপে উঠেছিল। 
দাসী জানে জীর়ল যা বলে গেল তা নঠিকভাবেই করে 
যাবে। ঘাটের থেকে জল না নিয়েই দাস! বাড়ী ফিরেছিল। 
দীসীকেই যেন কেউ খুন করতে এসেছে এই ভাবে সে 
দ্রুত বাঁড়ীর পথে রওনা হয়েছিল। রাস্তার আশেপাশের 
কাট! বনে ও-ভয়চকিত দৃষ্টি হান্হিল। 

জীয়ল যায় নাই! কিছু দূরে গিগে লুকিয়ে দাসীর 
ভাবাস্তর লক্ষ্য কঃছিল। 
‘eee "সেই 'অশুহদিন উপস্থিড। জীয়ল খানিকট| কাঁচা 
মন গিলে নিয়েছে। যদি দাসীর 'মুখ দেখে জীয়ল কাছ 
হাসিল করতে না পারে। উঃ দে দিনের সেই ঘটল! 
ভীয়লকে মৃত্যুর ঘারে এগিয়ে দিল। কীচা মদে নেশ'টা 
বেশ ধরেছিল। হরিরামের বাড়ীতে সাঁড়াশৰ নাই_ 
সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। এই নিঃশব্তার আড়ালে জীয়ল 
'আন্তে আস্তে ঢুকে হরিরামের বুকে বসিয়ে দিয়েছি এক 
হাত লম্ব। বাঁকান ইম্পাত। হরিরামের সাহ়ুল আতনাদে 
পাশের ঘরে দাদীর ঘুম ছুটে যায়। দৌড়ির়ে এই ঘরে 
এসে দেখে জানল! দিয়ে জীয়ল পানাচ্ছে। দাসী নিঃসন্দেহ 
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ভাবেই সেই প্রেতমরী রাত্রিতে চিনতে পেরেছিল ভীয়ঙকে। 
দাসী পিতার শোকে .উন্মত্তপ্রায় হয়ে শে « এজাহার 
দিয়ে এল। উঃ, জীয়ল আর ভাবতে পারে নী ..--...-"* 
বুকের ভেতর থেকে একট! বাথা গলা পর্যন্ত উঠছে। 
ওর মাথার রগট| যেন দপ দ্রপ, করে এবারই ছিড়ে যাবে। 
কানের মধ্যে কেমন অম্পই ভে] তে! শব। মৃত্যুর 
ছায়৷ জীয়লের চোখে মুখে ভেসে ওঠে। অসহায় করণ 
ভাবে জীয়ল আত্নাদ করে ওঠে। সেই চীংকার ছোট্ট 
কুঠরীর চারিপাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে রাত্রিকে খান্থান্‌ করে 
দেয়। ক্ষণিকের জন্য লালসিংএর পদধ্বনি স্তিমিত 
হ্য। 

দূরে গাছের মাথায় আলোর সাঁড়া ভেগেছে। তবে 
কি ভোর হয়েছে। সৃধ্যের আলোও মনে হয় না। যতদুর 
দৃষ্টি যায় জীয়ল অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে তাকায়, না আর 


কোঁনখানে আলোর আভা নেই। এ আলো নিশ্চয়ই 


কাছের কোন লাইট-পোষ্টের আলে|। পাশে কোথাও 
বালব, জলে উঠেছে, তারি ক্ষীণ রেখ! ছড়িয়ে পড়েছে 
আমলকি গাছটার মাথায়। 

ভীয়পের কাছে সবই শ্বচ্ছ হল। সময এগিয়ে 
এসেছে। লোকজনের সাড়া পড়ে গেছে। একটা 
মোঁটরের শব্দও শোনা গেল বাইরের গেটের ধারে। 
জীয়ল আর একবার শেষ চেষ্টা করল। ঝাপিয়ে পড়ল 
লৌহণিকের উপর। 





৮ম বর্ষ, এস সংখ্য! 


০৪ ,**নিশ্কল--অসাড় ভাবে পড়ে থাকে জীয়ল। 
কানে শুধু গ্রতিধ্বনিত হয়_ আল্লা আছে, অ'ল্ল| আছে। 

ছোট বেলা. বাবার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সময় 
বাবা প্রথমেই বলেছিল আল্লা বলে কিছুই নেই, আমাদের 
এই পথে আল্লার বালাই নেই। 

কিন্ত দাসী বলত ঈশ্বর নিশ্চই আছে। দাদীর 
সেই কথা মনে পড়ে। দাসী একদিন বলেছিল জীয়ল 
আর পাপ করিস না। উপরে ভগবান আছেন, এর 
প্রতিফল তিনি কিন্তু তোকে দেবেনই। 

জীয়লের চোখে জল ভরে আসে। তুল করেই 
এতদিন কাটিয়ে দিল জীয়ল। যেদিন জীয়ন হরিরামকে 
খুন করে জানল! গিয়ে পালাচ্ছিল হরিরামের আরনাদের 
সাথে আর কয়টি কথ! তার'কানে'ধার। দিয়েছিগ_ 
উপরে ভগবান আছেন। বহুবার নিস্তার পেয়েছ এবার 
আর না। 

দুঃখের মধ্যেও. জীয়লের চোখে মুখে বিজ্পের হাসি 
ফুটে উঠে। জীয়ল বুঝতে পারে আর ঘণ্টাধানেকের 
মধ্যে তার গলায় ফ।নির দড়ি পরান হবে, অথচ জীয়ল 


তে বেশ নিব্বিকার ভাবেই আছে। মাথা তে খারাপ 
হলন। ভীরলের। জীয়ল মিঞা বাঁতৎস হাঁসি হেসে 


উঠে, সেই হাসি সমস্ত জেলখানার ঘরে ঘরে ছুটে বেড়ায় 
প্রতিধ্বনিত হয়ে। মনে হয় যেন একট! শকুন ক্রন্দন 
করছে আকুল ভাবে। 








রাজপরিবারের সংবাদ 
শ্রীপ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন । ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবাও গত ৭ই 
নভেম্বর কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই কুচবিহারে প্রত্যাবর্তন করিবেন | 
মহারাজকুমার ও শ্রীঈশরাণী সাহেবা পিথাপুরমে অবস্থান করিতেছেন! 


স্থানীয় সংবাদ 


“অধিক ফসল ফলাও” আন্দোলনের প্রচারকরে 
কুচবিহার দরবার উন্নঃন বিভাগের তত্বাবধানে একছল 
স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। রাজ্যমধ্যে 
কোথায় কোন্‌ ফল কিভাবে উন্নত প্রণালীতে চাষ কর! 
বায় তিনি তজ্জন্য নান! স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
ফলের চাষ সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা দরবারে পেশ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পন! অনুযায়ী কাধা হইলে স্থানীয় 
চাহিদ। মিটাইয়াও বাহিরে ফল ব্পানী করা যাইবে। 
স্পেশাল অফিসার মহাশয় রাজ্যময় সফর করিয়। 
বেড়াইতেছেন এবং কৃকর্দিগকে উপযুক্ত উপদেশাদি 
দিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। 
কুচবিহাঢের সত্স্যচাচ্ষের উন্নতিমূলক 

ব্যবস্থা 

কুচবিহার রাজ্যে মতস্তচাধের উন্নতিসূলক ব্যবস্থ। 
প্রবর্তনের ৬না রাঁগদরবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক মৎস্যবিভাগের 
ডাইরেক্টার মহোদয়ের নির্দেশনত একটি পরিকল্পন! কার্যকরী 
করিবার প্রয়াস পাইঞ্েছেন। উন্নয়ন বিভাগের তত্বাবধানে 
সহরের দীঘি সমূহে উন্নত ধরণে মংস্তের চাষকার্য। 
পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মংস্যচাষের ক্রমশঃ 
উন্নতি হইলে, আশ কর যায় কুচবিহারে মৎনস্তের 
অভাব দুরীভূত হুইবে। 
০জাতদারদিগের আংশিক খাজনা 

মন্কুব - 

রাতোর “ধান জোতদা রদিগের সারে 
মগরাল। ভূপ বাহাহুর আদেশ দিয়াছেন যে, যে ম 
তার ১৯৪৬ খৃষ্টানদের ১৫ই জান্ুয়ারীর দো 


(বাঙ্গালা ১৩৫২, ১লা ‘মাঘ ) তাহাদের সকল বাকী 
খাজনা পরিশোধ করিবেন তাহ।দিগকে টাকায় দুই আন 
করিদ। আংশিক খাজন। মকৃব কর| হইবে। যেসকল 
খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট হইয়াছে, তাহাও 
সম্পূর্ন আদায় দিলে উপরোক্ত হারে খাঁন মকুব 
হইবে এবং কোনওরূপ সুদ বা খরচ! দিতে হইবে না। 
মহারাজ ভূপ বাহাদুরের এই আদেশে জোতনারদিগের 

অনেক মুবধা হইবে। 
ম্যালেরিয়। নিবারণের 

প্রচো- 
কুচবিহার রাজ্যে ম্যালেরিয়। নিবারণের জন্য 
কুচবিহার দরবার রাজোর হেলথ অফিসারের অধীনে 
কয়েক জন বর্দচারী নিযুক্ত করিয়া.ছন। ইহাদের 
সহায়তায় রাজ্য হইতে ম্যালেরয়। দূর করার চেষ্টা 
হইতেছে । এই কর্শচারীগণপের মধ্যে একজন সাব- 
এসিষ্টযাপ্ট সার্জন, একজন ল্যাবরেটরি এসিষ্ট্যান্ট, একজন 
মশককীট সংগ্রাহক, একজন কেরাণী প্রভৃতি আছেন। 
বর্তমান বংসরের বাজেটে এই জন্য কুড়ি হাজার টাক! 

মুর করা হইয়াছে। 
০সনিকগচণর বিচারাচর্থ নিযুক্ত বিশেষ 

আদালত _ 
স্থানীয় কলেজে হাক্গামাকারী বলিয়! অভিযুক্ত সৈনিক 
কর্মচারী ও সৈনিকগণের বিচারার্থে মহার!জ। ভূপ বাহাদুর 
নিয়৷শাবত ব/ক্তিগণকে লই! একটি বিশে ফৌজ্দারী 
আদালত গঠনের সাদেশ দিয়াছেন--(১) কলিকাতা 
হাইকোর্টের ভূতপূর্বব বিচারপতি মিষ্টার জট্িস্‌ এম্‌ এন্‌ 
গুহ, (২) বাংলার অবসরপ্রা্ত জেরা ও দারর। 


CENTRAL LI 


৩০৮ 


জজ এবং কুচবিহার হাইকোর্টের বর্তমান প্রধান 
বিচারপতি টার জট্টিম এস্‌, সি, দত এবং (৩) 
কুচবিহার হ'ইডোঁটের বিচারপতি স্টার জাইস্‌ টি, পি, 
মুখোপাধ্যায় । বিচারপতি গুহ এই আদালতের প্রেসি- 
ডেণ্টের কাধ্য করিহেন। 

স্থানীয় ছুর্গাপুজা- 

এই বৎস: ছুর্গীপূজা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে 
বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইগছে। গত 
কয়েক বংসর যুদ্ধজনিত অবস্থার চাপে মানুষ যেন মনমরা 
হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় দেবীবাড়ীতে দেবীপুজা 
ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীনে দুর্গাপূন্ধ। সরক|ণী দেবোত্তর 
ডিপার্টমেষ্টের তত্বাবধানে অনুষ্টিত হয়। স্থানীয় 
জোতদারদিগের মধ্যে রায় চৌধুরী শ্রীহ্বণীলকুমার চক্রবর্তী 
ও শ্রমমূল্যকুদা; বকসী মহোদয়ের বাটীতে পূর্বব পূর্ব 
বৎসরের ন্যায় দুর্গোৎসব হয়। সহরের কয়েকটি পল্লীতে 
সর্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষটিত হয়; তন্মধ্যে হাজরাগাড়া, 
গুড়িয়াহাটী ও পুরাতন গোষ্টাফিস পাড়ার দুর্গাপৃঙ্জা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বিজয়া দশবার দিন সন্ধার প্রকালে মহা সমাযোহের 

সহিত সহরের বিভিন্ন স্থানের দেবীমূ্ঠি স্থানীয় তোরষ! 
নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। মহারাজ! ভূপ বাহার 
য়: নদীতী৫ে উপস্থিত থাকিয়া জনগণের আনন্দ ও 
উৎসাহ বর্ধন করেন। এদিন বৈকালে দেবীমূ্ঠি ও 
মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীর ছর্গামূর্ি শোভাষাত্রা সহকারে 
সাগরদীধির পার দিয়া তোরা নবীর তীরে লঃয়া যাওয়া 
হয়। এট শৌঁভাষাত্ায় হসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, স্থানীয় 
মিলিটারি, বর-স্কাউট্‌, সশস্ত্র পুনিশ এবং জনসাধারণ অংশ 
গ্রহণ করে। মহারাজা ভূপ বাহাছুর দ্বরং দেবীমূর্ঠি ও 


ঠাকুরবাড়ীর দুর্গামুর্তির ম্ধাস্থলে এক সুদৃশ্য সুসজ্জিত 
হ্তীপৃষ্টে অবস্থান করিয়া শোভাযাত্র। পরিচালনা করেন। 
মহারাজ বাহাদুরের বাভবেশ ও সৌসমাযমৃত্তি সর্বক্ষণ অপূর্ব 
মনোহর শোভা পাইতেছিল। 
দশহরা দরবার_ 

বিদ্যা দ্মীর দিন সন্ধা! আঁট ঘটিকার সময় মহারাজ! 
ভূপ বাহাদুর রাজবাড়ীতে দশহর৷ দরবারের অনুষ্ঠান 
করেন। এই উপলক্ষ্যে দরবার-গৃহ সমযোচিত সাজসজ্জা 
বিভূষিত ও আলোকমালায় প্রদীপ্ত হইয়া উজ্জল শ্রী ধারণ 
করিয়াছিল। রাজকর্খচারী ও অন্যান্য দরবারীগণ 
যথানিন্দিঃ সময়ে দূরবার-সভায় নিজ নিজ আসন গ্রহণ 
করেন। আট ঘটিকার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুর দরবার 
কক্ষে প্রবেশ করিলে তোপধ্বনি হয় এবং দণ”ারীগণ 
দওায়মান হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করেন। মহারাজ! 

হানে উপবেশন করিলে রাড£ আশীর্বচন উচ্চারণ 

করেন এবং দঃবারীগণ পদমর্যাদা অনুসারে একে একে 
সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া নজর প্রদান করেন। 
মহারাজা নজরের গরণমুদ্র| স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়। দেন। 
পরে দরবারীগণের মধ্যে পান আতর বিতরিত হইলে দরবার 
সমাধ হয় এবং তোপধবনির মধ্যে মহারাজ! বাঁহানুর দরবার- 
কক্ষ পরিত্যাগ করেন। 

বিজয়! দশমী বাঙ্গালীর এক প্রধান জাতীয় উৎসব। 
পূর্বে এইদিনে কুচবিহারে কোন দরবার সন্থঠিত হইত ন! 
গত বৎসর হইতে মহারাজা ভূপ বাহাদুর দশহর| দরবারের 
প্রবর্ধন করিয়াছেন। এই জাতীয় উৎসবের দিনে রাজ্র- 
কর্মচারী ও এজাবর্গকে রাজ্ভক্তি গদশনের সুযোগ দিয়া 
মহারাজ! বাংাছ্র সকলের অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত।- 
ভাঙন হইয়াছেন। 
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৮ম বষ, ৭ম সংখ্যা 
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দেশবিদেশের কথা 


বাংলা সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন “বাচ্ডে নেপাল রাজ্যে নোটের প্রচলন 


মঢ্নানয়ন প্রথ। রহিত- 
বাংলাদেশে মোট পাঁচ হাগার ইউনিয়ন বোর্ড আছে? 
বর্তমান নিয়মানুলারে গবর্ণমেণ্ট প্রতোক বোর্ডে তিন 
জন করিয়া স্দসা দনোনয়ন করেল ; বাকী সদস্যগণ 
সকলেই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বাংল। সরকার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অত:পর তীঁগারা আর কোনও 
ইউনিয়ন বোর্ড সদা মনোনয়ন করবেন না এখন হইতে 
সকল সন্নাই নিন্বাতিত হইবেন।  গবর্ণমেন্টের এই 
সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাম্য শ্বায়ত-শাসনের পূর্ণ অধিকার 
পল্লীবাসী জনসাধারণের করায়ত্ত হইবে। 
কবি নজরুল ইসলামঢক জগত্তারিণী 
পদক প্রদানের সিহ্বাম্ত- 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবি নজরুল ইস্লামকে 


১৯৪৫ সালের জ্রগতারিণী পদক গদান কবিবার সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন। এই পদক প্রতি বৎসর বাংলার কোনও 
শ্রেষ্ট জীবিত লেখককে দেওয়। হইয়। থাকে। কৰি 
নডরুলের ক'বত| ও গান বাংল! দেশে একটা নূতন 
জীবনের প্রেঃণ। আনিযাছে। কবি ভগ্রস্বাস্থা হইয়া 
রোগশষ্যায় শায়িত আছেন; এমতাবস্থায় তাহাকে এই 
পদক প্রদ্নানের সিদ্ধান্ত যুক্কিযুক্তই হইয়াছে। 
রবীক্দ্-স্মৃতি-ভাগাঢর ব্যক্তিগত বৃহত্তম. 
দান-- 
বাঙলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় বাগঢর রণদা প্রসাদ 


সাহা রা্ত্রম্থতি-ভ। ৬10; প্রথম দফায় একার হাজার 


টাকা দান করিয়াছেন) এ পধ্যন্ত হবীহ্র-স্বৃতি-ভাও'রে 
যে সকল ব্যক্তিগত দান পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে রায় 
বাহার সাহার দানই সরববাধিক। 


সভাপতিত্ব করিবেন। 





এতদিন নেপাল রান্যে নোটের প্রচলন ছিল না। 
এক সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি নেপালে প্রপম নোটের 
প্রচলন হইল। নেপালের রাঙ্গর প্রতিন্কতিঘু একশত 
টাকা, দশ টাক! ও পাচ টাকার নোটের প্রচলন 
হইচাছে। 
উড়িষ্যার নবনিযুক্ত ভারতীয় গভর্ণর-- 

উড়িষার বর্তমান গভর্ণর সর হ্থর্ণ লিউইসের কার্ধ।- 
ক'ল ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ শেষ হইবে! ভারতসম্্রট 
তাহার গুলে স্যার চওুলাল বিবেদীর নিয়োগ হুমো৭। 
করিয়াছেন। স্যার হতুলাল একগন অভিজ্ঞ আই-দি-এস 
কর্মচারী; বর্তমানে তিনি ভাংত সরকাবের যুদ্ধ বিভাগের 
সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত আছেন। দ্যার চও্লাল একজন 
ভারতীয়; তীঁহার এই নিয়োগে ভাঃতবাসীদাত্রেই 
আনন্দত। ইহার পূর্বে একবার মাত্র একজন ভারতবাসী-- 
বাঙ্গাণী আইন বিশারদ লর্ড সতোক্প্রসন্ন সিংহ-_প্রাদেশিক 
শাচ্নক্ঠার পদে নিযুক্ত হইয়াহিলেন। সে পচিশ বছর 
ভাগের কথা; জর্ড সিংহ বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণর 
হইগাছিলেন। 
বাঙ্গালোটে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রে- 

সের আগামী অধিতবশন-_ 

মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৪৬ সালের ২রা 
হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যাস্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
আগামী অধিবেশন বাগালোর সংরে হইবে। অধ্যাপক 
এম্‌, আফজল হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। 
“ই উপলক্ষে তেরটি বিভিন্ন বিভাগীয় অধিবেশন হইবে 
এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে এক একজন বিশেষজ্ঞ 


ct 


৬১০ 


হাগোয়া মহারাজের বদান্যতা- 

বিহারের অন্তর্গত হাঁথোযার মহারাজা বাহাদুর পাঁটনা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় লক্ষ টাক! দান করিবার সিদ্ধান্ত 
কব্যাছেন। মচারাৎ1 বাঁগছুরের ইচ্ছা এই টাকার আর 
হইতে কারিগরী ও ইলেক্ট্‌ ক ইঞ্জিনিয়ারীঃ, কৃষিবি্া, 
চিকিংসাশীস্ত প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দিবার জনা কয়েকটি 
বৃতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতে গবেষণার জন্য দুটটি গনেষণ+- 
বৃত্তি এবং সংখ্যাতত্ব শিক্ষ। দিনার না একট অধাণক- 
পদ প্রবর্তিত হয়। 
অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের লাই-ত্ররী- 

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী বঙগেছরমবপবগরপ্র থ্যাতনাম। 
ইংরাডীর অধাপক পরনুত্রচন্্র ঘোষ মহাশয় তীহীর বিবাঁট 
লাইব্রেরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁন করিয়াছেন। 
তার এই লাইব্রেরীর মৃল্য প্রায় ঘাট হাজ্গার টাকা 
হইবে। এতদ্যাতীত এই লগিব্রেরী রক্ষার নিমিত্ত তিনি 
বিশ্ববিদালয়কে পাঁচ হাজার টাব! দিয়াছেন। 
রাজন্যপরিষদ্দের পক্ষ হইতে ভূপাতলর 

নবাঢবর রাজপ্রতিনিধির সহিত 
সাক্ষাৎ 

রাজন্যপরিষদের এক প্রতিনিধিদল ভূপালের নবাবের 

নেতৃত্বে কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধির সহিত 


কোচবিহ!র দর্পণ 


৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ)! 
খৰ 
সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার প্রায় ছই ঘণ্টা ব্যাপিয় 
হইয়াছিল । গত বৎসর রাঁজনাবর্গ ও ভারতসরকারের * 
রাজনৈতিক বিভাগের মধ্যে যে মতভেদ দেখ। দিয়াছিল 
তৎসম্পর্কেই নাকি রাজপ্রতিনিধির সহিত আলাপ 
আলোচনা হয়! 
আণবিক তোমার আবিক্ষর্তীর নোঢবল 
পুরস্কার প্রাপ্তি - র্‌ 
এক সংবাঁদে প্রকাশ যে সুইডিস একাডেমি আণবিক 
বোমার আবিষ্ধাংক জা'্ম্মাণ বিজ্ঞানী অটো হানকে 
(0980 Hahn) ১৯৪৭ সালের জন্য রসায়ণ শাঁস্বে নোবেল | 
পুরফ্ষ'র দিশাহেন। ইনি ১৯৪3 সাল পর্য্যন্ত জার্মানীতে 
গিলেন; বর্তমানে ইনি আমেরিকায় আছেন । 
ভারতে পুরাতন স্রাণার্ড টাইম 
দ্ধকালে দিবালে'ক ব'চাইবার জন্য ভারতে ঘর্ড়ির 
কাটা এক ঘণ্ট। আগাইয়া দেওয়ু| হইয্নাছিল। ভারত 
সরকারের সিদ্ধান্ত অনুদারে গত ১৫ই অক্টোবর হইতে আপার 
ঘড়ির কাঁটা! এক ঘণ্টা পিছাইয়। দেওয়। হইয়াছে । এ 
তারিখ হইতে নূতন ষ্ট্যাগ্ার্ড টাইদ বাতিল হইয়া! গিয়াছে; 
পুরাতন ষ্টাণ্ডার্ড টাইমই পুনরায় চালু হইরাছে। বাংলা 
সরকারের সিদ্ধান্ত অনুদারে কলিকাতায় যুন্ধকাপীন 
নূতন ষ্টাণ্ডার্ড টাইমই চালু রহিয়াছে। 





সাময়িক প্রসঙ্গ 


বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ_ 

বাংলার জাতীর ২ ৎসব চর্গাপুজ। শেষ হইয়া গিয়াছে । 
আমর! আমাদিগের পাঠক, লেখক, গ্রাহক, অমুগ্রাহক 
ও পৃষ্ঠপোষক সকলকে আমাদের বিজয়ার প্রীতিসস্ভাষণ 
জানাইতেছি। পূজার পরে বিজয়ার উৎসব মিলনের 





উত্সব; এই উৎসবে হিন্দু মাত্রেই জাঁতিধর্ণ নির্বিশেষে 
কল মানবকে ভাই বলিয়। আলিঙ্গন করে এবং অরে, 
ভ্রাতৃতাব পোষণ করে। বিজয়ার মিলনের বাণী সমগ্র 

ভারত তথা সমগ্র লগতকে এক্যবন্ধ করুক, আমর! 
এই কাঁদনা করি। 


@: 
১ ও 


ৃ কাণ্ডিক ১৩৫২ সাময়িক প্রসঙ্গ ৬১১ 
*ভারতশাসন সম্বন্ধে বৃটিশ সরকাঢের  চহ্ডিঞ্ষ তদন্ত কমিশনের চুড়ান্ত রিপোর্ট 
নূতন প্রস্তাব 


ূ ং বৃটিশ সরকারের সহিত ভারতের ভবিষাৎ শাসন সংস্থার 
সম্বহ্ধে আলাপ আলোচন! করিবার জন্য বড়লাট লর্ড 
ওয়াভেল বিলাত গিশ্বাছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া 
তিনি এক বেতার বক্তৃতায় এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃটিশ সরকার যত শী সম্ভব 
একটি রাষর-ব্যবন্থা প্রণয়নকা খ সভ। (Constitution- 
৮5০10180০৫১) আহ্বান কণিতে ইচ্ছা করেন। 
এতদুদ্দেশ্যে প্রাদশিক আইন সভা-সমূহের নির্বাচন 
* হইয়| যাইবার অব্যবহিত পরে বড়লাট আইন সভা- 
| সমূহের প্রতিনিষিষ্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত আলোচন 
। করিবেন! ১৯৪২ সালের থোবিত ক্রিপস প্রস্তাব কিনব! 
অন্য কোন প্রকার সংশোধিত পরিকল্পন| গ্রহণ করি 
ভারতের শাসনব্যবস্থার একটা সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর 
| কিনা বিধেচনা কর] হইবে এবং আইনসভাসমূতের 
ৰ ও দেশীয় ঝাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদিগের সহিত 
আলোচনা করিয়া একটি রাষ্টরব্যবস্থ| প্রণরনকারী নত! 
গঠিত হইবে। এই সভা ভারতের রাষ্ট্র প্রপয়ল 
করিলে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত 
‘ হইবে । এইরূপে ভারত পূর্ণস্বায্নতরশাসন লাভ করিবে। 
বড়লাট তাঁহার ঘোষণায় একটি সাময়িক কেন্ত্রী় 
শাসনপরিষদ গঠনের কথাও বলিয়াছেন। প্রাদেশিক 
নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পরেই বড়লাট নূতন 
| করির| তাঁহার শীদনপরিষদ গঠন করিবেন। ইহ! এমন 
ভাবে গঠিত হইবে যেন প্রধান প্রধান ভারতীয় দলগুলির 
| কমর্থন ইহার পশ্চাতে থাকে। নূতন শাসনতন্ত্র গঠিত না 
" হওয়া পৰ্যন্ত নবনিযুক্ত শীদনপরিষদ কার্য করিতে 
থাকিবে। 


ডারহসরকার কর্ৃক নিযুক্ত দুঠিক্ষ তদস্ত কমিশন 
সম্প্রতি তাহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
রিপোর্টের প্রণমাংশে বাংলার ছু্িক্ষের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা কর! হইয়াছিল; বর্তমান চূড়ান্ত রিপোর্টে 
সনগ্রভাবে ভারতের খান্য-লমসা| চালোচিত হইয়াছে। 
ভবিষ্যতে ঘভিক্ষ নিবারণের জন্য সরকারের থাস্তনীতি 
কিরূপে পরিচালিত হওয়া উচিত এমং জাতীর স্বাস্থ্যের 
উন্নতির জনা আহার্ধ্যের কিরূপ উন্নতি সাধন উচিত 
কমিশন এই সম্বন্ধে পুঙ্বানুপুঙ্খ আলোচন! করিয়াছেন। 
কমিশন একটি কথা খুং জোর দিয়াই বনিরাছেন। 
তাহা এই যে দেশের সকলের খাদ্য সংস্থানের চরম 
দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রকে এই দারিত্ব স্বীকার 
করিয়া লইতে হইবে; শুধু তাহাই নহে, আহার্যের 
উন্নতি সাধন করিয়। জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিব্ধানের 
দায়িত্বও রা্্রকে লইতে হইবে। এই সম্বন্ধে কমিশন নানা 
সুপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিয়ে কয়েকটির উল্লেখ করা 
যাইতেছে । 

থাদ্যশম্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশিল 
নহে; যুদ্ধের পূর্বেও ছিল না, এখনও নহে সুতরাং 
ভবিষ্যতে ছুতিক্ষ রোধ করিতে হইলে যে সধল ব্যবস্থা 
অবল্থন কর। প্রয়োজন তন্মধ্যে ভারতবর্ষে - শস্যউৎপাদন 
বৃদ্ধি এবং বিদেশ হইতে ' শল্য আমদানীর ব্যবস্থাই 


প্রধান। আগামী কয়েক বৎসর পরাস্ত বেনজীর সরকারের 


হাতে সর্বদী৷ পাচলক্ষ টন পরিমাণ খাদ্যশস্য - মৃত 
রাখার উপদেশ কমিশন দিয়াছেন, এবং ' খাদ্যশস্ের 
দাম যাহাতে খুব অধিক উঠা নামা ন। করিতে পারে 
তৎগ্রতি মৃত রাখিতে বলিয়াছেন। কমিশন ‘আল| 





৬১২ 


করেন যে ১৯৫১-৫২খৃ্টা নাগাদ ভারতের খাদ্যশসোর 
অবস্থ| স্বাভাবিক হইবে! 

কৃষির উন্নতিসাধন, :ৎস্যের চাষবৃদ্ধি, কুটির 
শিল্প ও গ্রাম সংগঠন, বিছুংশক্তির উৎপাদন- বৃদ্ধি ও 
বড় বড় কলকারথানা স্থাপন, শিশুমন্গল ও মাতৃমন্গল 
প্রভৃতি নাণ। বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। 
এই সকল সুপারিশ অনুপারে কাজ হইলে দেশের 
প্রভূত মঙ্বল হইবে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের 
চেহারা ফিরিয়া যাইবে। ভারতসরকার বলিয়াছেন 
যে তাহারা কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বিশদতাবে বিবেচন] 
করিয়া দেখিবেন। 
- বাংলা সরকারের যুচ্দ্ধোত্তর পুনর্গ এন 

পরিকল্পনা 

বাংলাসরকার একটি বিংশবাধিকী যুদ্ধোত্তর 
পুনর্গঠন পরিকল্পনা গ্রস্ত করিয়াছেন। ইহার প্রথম 
অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রথম অংশে 
আগামী পাঁচ বৎসরে ক্কি কাঞ্জ কর! হইবে তাহার 
একটা আভাস দেওয়। হইয়াছে; ইহাকে বৃহং পরিকল্পনার 
অন্তত পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনা বল! যাইতে পারে। 

এই পরিকল্পন| প্রধানত; কৃষির উন্নতির উপরেই 
কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে । প্রথমেই ফ্লাউড_ কমিশনের 
সুপারিশ অনুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিবার 
পরিকল্পনা করা হইয়াছে; এই কা সম্পূর্ণ হইতে 
৩২ বৎসর লাগিবে, কিন্ত প্রথম পাচ বৎসরে ফরিদপুর, 
বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন অঞ্চল এবং বর্ধমান ও হুগলী জেলা 
হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিবার কান আরন্ত 
হইবে । সমগ্র বাংল। দেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
উঠিয়া গেলে বাংল! সরকারের বাধিক আয় এক কোটি 
টাক! বাড়িবে। 
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৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


জলসেচন বাবস্থা র উন্নতিসাধনকল্পে কয়েকটি পরিকল্পনা 
করা হইয়াছে: তন্মধ্যে দামোদর উপত্যক1 পরিকল্পন! 
প্রধান। «ই পরিকল্পনা অনুমাবে দামোদরের বন্যা নিরোধ 
করিয়। চারিদিকে খাল কটা জলসেচনেব সুবাবস্থ। হইবে? 
ইহাতে হাওড়া, হুগলী, বদ্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলার 
কতকাংশের চাষের সুবিধ] হইবে। 


পশ্চিমবঙ্গে বনু পতিত জমি অনাবাঁদী পড়িয়া আছে; 
এই জমি সংস্কার করিয়া! চাষের উপযোগী করিবার পরি- 
কল্পন। কর! হইয়াছে | 

এত্দ্যতীত কৃষিবিভাগের সম্প্রদারণ, গাঁছপাল! সংক্রান্ত 
গবেষণাগার স্থাপন, প্রতি থানায় উৎকৃষ্ট বীজে: গুগম 
স্থাপন, কচরাীপান| নাশ, গবাদি পশুর উন্নতি প্রভৃতি 
উপায়ে কবির উন্নতির পরিকল্পন। কর! হইয়াছে। 

যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাঁজপণ ও জলপথের 
উন্নতি বিধানের পরিকল্পন। করা ইইয়াছে। প্রথম পাঁচ 
বৎসরে বাংলার বিভিন্ন জেলার ২৬৪০ মাইল রাস্তা এবং 
বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সংযোজক ৯০* মাইল রাস্তা তৈয়ার 
ক4 হইবে। 

গ্রাথমব শিক্ষা বিস্তারের জন্যও পরিকল্পনা কর। 
হটয়াছে। প্রবানতঃ সার্জেন্ট পরিকল্পনার উপর ' ভিত্তি 
করিয্নাই বাংল! সরকার তাহাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করিয়াছেন, কিন্ত তাহারা আশা ররেন যে তাহাদের 
পরিবল্পনানুসারে কাধ্য হইলে শিক্ষার উন্নতি অধিকতর 
ক্রুতগতিতে অগ্রসয় হইবে। চল্লিশ বংসরের স্থলে বিশ 


" বৎসরে তীর! বাংলায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার 


করতে পারিবেন। ৫* হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় 


স্থাপন এবং আড়াই লক্ষ ট্রোণংপ্রাপ্তু শিক্ষক নিয়োগ এই * 


পরিকল্পনার অস্তভূক্তি কর। হইয়াছে। 





ফাহিক ১৩৫২ 


এন্দ্যতীত স্বাস্থা, চিকিৎসা এবং নার্সিং বাবস্থার 
উন্নতি সাঁধন করা-হইনে। 


এই পরিকল্পন| কাঁধে পরিণত করিতে বহুদংখ্যক 

বিশেষ শিক্ষাপ্রাধ সরকারী কর্মচারীর গুয়োঙ্ন। 

'বাংলা। গভর্ণমেন্ট এই জন্য আবশাক ব্যদস্থ! অংলগ্ক 
করিতেছেন 


পঞ্চবাঁধিবী পরিকল্পনায় বাংল! দরবারের ১৪৫ কোটি 
টাক! ব্যয় হইবে ও ইহার মধ্যে ৬৯*কোটি টাকা ভারত 
সরকারের নিকট হইতে সাহাযারপে পাওয়। ফাইলে, ২৩ 
কোটি টাক! বাংল সরকারের সিভিল হাপ্নাই বিভাগ 
তুলিয়া দিয়া" পাওয়া খাইবে, এবং বাকী ৫৩ কোটি টাঁক| 
বাংল! সরকারকে খণ করিহ| সংগ্রহ করিতে হইনে। 
পরিবল্পনা অনুসারে কার্য হইলে এই খণ গ্রহণ সেটের 
উপর যুক্তিসঙ্গতই হযে; কেননা, এই খণ ফলগরহু ঝণ, 
ইহাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল হবে| 


দেশব্যাপী বিরাট 
সম্তাবনা- 


বেকারসমস্যান্র 


যুদ্ধ শেষ: হইয়াছে। যুদ্ধের বিভিন্ন কার্ধো সমাজের 
সকল তুরের বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত হইস্বাছিল। এখন 
ত্রমশঃ ইহাদের সংলের বর্শৃ্্যুতি ঘটিবে এবং দেশব্যাপী 
বিরাট বেকারচ্মসা। দেখ| দিবে। এই সমসা। সমাধানের 
ভল্য ভারত সরক'র, িভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীর 
রাজ্যসমূহকে পূর্ব হইতেই অবহিত্ত হইতে হইবে। 
অবশ্য, যুদ্ধোত্তর পুন্গঠন পরিবল্লশায় বহুলোকের 
কর্মনংস্থান হইবে ; কিন্তু এই সকল পরিবল্পন| অন্থযাযী 
কাঁধ্য হইতে এখনও হছ বিলম্ব আছে, অথচ বেকার 








৩১৩ 


সমদ্যা অতি শীই দেখা দিবে। দেশঙ্যাপী বিল্োজতির 
কমতাবন| থাকিলে এই সকল বেকারদের ক সংস্থান সহজেই 
হইত; কিস্কু ভ্দুর ভবিষাতে শিল্পে'হ্রতিরও খুব বেশী 
সম্ভাবনা নাত, কেনন| শিল্পোহতির জন্য যে সবল 
যন্ত্রগ।তির প্রয়োজন তাগ। এদেশে নিশ্মিত হয় না এবং 
ইস বিদেশ হইতে আমদানী হইনারও সম্ভাবনা নাই। 

বিখ্যাত অর্থনৈতিক গত্ডিত ডক্টর প্রমগনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বরেন যে এই সম্ভাব্য বেকারসদস্য। 
দূরীকরণের নিমিত্ত সরকারের নানাবিধ জনহিতকর 
পূর্ধকাধ্য আরম্ভ করা উচিত। এইজন্য প্রয়োচ্নীয় 
হর্থ খণ করিয়াও সংগ্রহ করিতে হইবে, যুদ্ধকালীন 
শিল্পগুলিকে শ:স্তিকালীন শিল্পে রূপান্তরিত করিয়|, নূতন 
নূতন রেলপথ ও সেতু নিৰ্ম্মাণ করিয়া, ব্যাপকভাবে 
ফান্ড টিশুণ ও গৃহ নির্মাণ এরিয়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
বাঁপক কৃষিক'ধ্োর বাবস্থা করিয়া গভর্ণমেন্ট বেকার 
সমস্যার সমাধানের সাঁহাধ্য করিতে পারেন। উতর 
হন্দোপাঁধ্যান্র এই বিষয়ে ভারত সচিব ও বড়ল'টের নিকট 
উপরে'ক্ত মৰ্ম্মে এক পত্র ধিখিশ্াছেন | আমরা 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ওত্তব সর্বাস্ত;করণে সমর্থন 
করি। 
ন্যাশনাল ইন্দিওরেল্স ০কাঁস্পানীর ১৯৪৪ 

সঢলর কার্ষযাবিবরণী- 

আমর! প্রসিদ্ধ বীমব্যবসায়ী ন্যাশনাল ইন্িওরেন্দ 
কোঁং লিং এর ১৯.৪ স'লের আয় বায়ের হিসাব পাইয়া 
কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতির পরিচয় লাভ বরিয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে কোম্পাশী মোট ৪ কোটা ৭৪ লক্ষ টাকার 
নূতন বী-পত্র প্রদ্থান করিয়াছেন? ইহা পূর্ব বৎসরের 
গ্রহ বীর্যাপত্র অপেক্ষা প্রায় দুই কোট টাকা অধিক। 
আলেচা বর্ষে বিভিন্ন খাতে কোম্পানীর ১ কোটি ১ লক্ষ 
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৩:৪ কোচবিহার দর্পণ ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্য! 





রশ 


টাকার উপর আয় হইয়াছে। -বর্তমানে বোঁম্পানীর অধিকার করিনা আছে; ইহার প্রিমিয়ামের হার কম, 
ভীবনবীম| ভহবিলে ভমা| টাকার পরিমাণ ৪ কোটি অথচ নিরাপত্তা খুব হেশী। আমরা কোম্পানীর 
৪৯ হক্ষ টাক]। ন্যাশনাল ইন্সওরেন্ন কোম্পনী পরিচালকবর্গের কর্ম্নৈপুণোর প্রশংসা করি এবং 
ভারতীয় বীম!কোম্পারী সমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান কোম্পানীর প্রীবদ্ধি কামনা করি। 





খ্খেলাএুভল। 


শোন| য ইতেছে উত্তহবঙ্গে একটা ক্রিবেট লীগ খেলা দেধিধার সুযোগ পাঈসেন তাহাই নহে, বাংল! প্রদেশের 
গঁচলনের চেষ্টা হইতেছে | এই সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দল গঠনেও বিণেষ সহায়ত! হবে বলিয়া! মনে হয়। 
জেলার ক্রিকেট ভ্রীড়ামোদীগশের নিকট হইতে তাহ।দের | 
শতামত ভাল'নোর জন্য তনুরোধ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে। 
কুচবিহাঁ+ মণরাজার ক্রীড়াদম্পাদক শ্রীযুক্ত ছিদেশ্চন্ত্র গুহ 
তাহার নিজস্ব মতামত জান ইরাছেন বলিয়া প্রকাশ। 

ক্রি্টে খেলা ক্রনশঃ যেরূপ জনপিয হইতেছে, 
ডাঁহাতে এইরূপ একটি লীখ-খেলার বি:শৰ প্রয়োজন 
ভাছে বলিয়! মনে হয়। ইহাতে শুধু যে উত্তরবঙ্গের আঁশ। করা যায় ষ্টেট মা'চগুজিতেও ভারতীয় দল 
জধিবাদীগণ উৎরবন্ধের বিটি খেলোগরগণের খেলা তাহাদের গৌর! রক্ষ; করিতে পাঁরিবেন। 


অগ্রেপিয়ান সাডিসেস দল ভারতে আদিয়া এ পর্যন্ত 
দুইটি দের সহিত গ্রতিযাগিত| করিয়াছেন। খেন! 
ঢুইটিতে, উন্তগাঞ্চলে অল হাফিজ ও ইমতদ'জ উদ্দিন 
এবং প্রিন্সে দলে অমনাব ও মুন্াক মালী শৃতাবিক রাশ 
করিয়!ছেন। ং 
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সম্পাদক -শ্ুঅনুল্যারতন গুপু এম-এ 
*. কু$বিহার টেট প্রেমে মুড ও টেট গেলে সুপারি-টণ্ডেট কর্তৃ। গ্রক,শিত। 


স্রেলীসজ্ 





বিষয় লেখক গর 
১। সংস্কৃত নাঁধী কবি পদ্মাবতী (প্রবন্ধ) ডক্টর প্রী্মা চৌধুরী এহ্‌-এ, ডি-ফিল ( অন্ন ) ৪৯৫ 
২। পত্রালথা (প্রবন্ধ) ডক্টর শ্রম্নশীলকুমী! দে এম-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট (লণ্ড;) ৪৯৯ 
৩। চিত্র ও চিত্রকর ( কবিঙ|) অঁধীরান্ন্দ ভট্টাচ'র্য। ৪১২ 
৪] অগ্নিশুদ্ধি (গল্প) শ্রীহিরগ্্ন বন্দ্যোপাধ্যায় আই-পি এস ৪১৩ 
€৫। গান শ্ীভোলানাথ দাশ ৪১৬ 
৬। সাধু রঅতন্থ লাহিড়ী (প্রবন্ধ) শ্রীমুূবেন্্নাথ সেন বি-এ 9১৭ 
৭। উপনদী ( উপন্তান) শ্ীজনিলকুনার ভট্টাচাধ ৪২৪ 
৮! অনির্ধচনীর (কবত1 ) অঁকুমুদরঞ্রন মল্লিক ৪২৯ 
৯! কোঁচবিহারী ভাওয়াইয়। (প্রবন্ধ) আব্ছুল করিম | ৪৩, 
১৯1 গুড়িয়াহটাতে নূতন বসতি হোলো ( করিত!) ্রহেস্তকুমার বনু বি-এ ৪৩৩ 
১১। রাজনীয় ভারতার নে'বাহনী (প্রবন্ধ) শ্রীতারাপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায় এ-এস-সি ৪৩৪ 
১২। রাজপরিবারের সংবাদ ৪৩৭ 
NOTICE. 


(Drugs Control Order) 

The next Licensing year will commence form lst April 1943. 
Applications for renewal of licenses should be submitted to the undersigned 
from the 15th February, 1946 with puyment of fees at the existing rates and 
the renewal of Licenses must be completed by the 81st March 11146, Proper 
steps will be taken under 1). I. Kules against those who will carry on 
business on and form 1st. April, 1946 without renewing the Licenses, 





K. K. Drax, 
Civil Surgeon's Office, Civil Surgeon 4° Lirensing 
Cooch Behar t Authority, Druys Control Order, 
The 28th January, 1946. J নর Cooch 1971. 
THE INDIA 2209511)11-0091164& 8 LDITED, + 
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Notice having been given the loss of the policy numbered 60949 on the Life of 
Swarna Lata Dey of..Shihdhizhirpar, Cooch Behar a duplicate policy will be issued 
unless objection is lodged with us within one month from this date, 


Ca'cuttas.. | I. B. 98৮, 
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স্সীপ্জ 
বি্ধিয় লেখক পাক 

৪৩৭ 

১৩। স্থানীয় সংবাদ ৬ 
১৪| দেশ বিদেশের কথ। oo 
১৫। সাময়িক প্ৰসঙ্গ ১ 
১৬। খেলাধুলা | 
88a 


১৭ | পুস্তক-পরিচয় 


_ ও ন্লিন্মেন্টীভল__ 
গভর্নমেন্ট সিকিউরিটী লাইফ.এন্ড্রারান্স কোম্পানী লিমিটেড! 
সহর!ধিক বর্ষ ঢাপী ওরিয়েণ্টীাল অদংখ্য গৃহে এবং পরিবারে শান্ত ও নিরাপত্তা আনয়ন করিয়াছে। এক 
১৯৪৪ স’লেই ৮৭ হাঁভার ৩৯৮ পলিসি হোল্ডারকে প্রায় ১২ কোটা টাকার বীনাপত্র প্রদান কর হইরাছে। 
মুত তহবিল 2৮$ কোটী টাকার উপর; জীবন বীমা সংক্রান্ত যাবতীর প্রয়োজন বিটাটতে আনাদে। নিকট 


অ]সিলেই আপনি লাভবান হইবেন। | 
ওরিক্ব্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটা লাইফ, এমিওরেন্স কোং লিমিটেড । ১৮৪৭ সালে ভারতে স্থাপিত £ 
হেড 'অফিস- বোগাই 
উত্তর বঙ্গের ব্রা মফিন--রাণীবাদ্রার রোড, 
পোঃ খোড়ামারা, রাজসাহা। 


বিশুদ্ধ নেপানি তাঁমাকে প্রস্তুত-_ 


স্বালে ও গলে অতুলনীয় 
সনে অবসাদপ্ুর করে 
কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের সহানুভূতির 
উপর নির্ভর করে। 


পরিবেশক 
এস্‌ ৰণিক 





|: রহ BIER A 
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সবনে বলপুষ্টি বন্ধিত এবং বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হৃয়। 


(গাবিন্নুধা__ মূল্য প্রতি নিশি ১৪০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্ব! 


ইঃ! পিত্তশূল, অম্নশূল ও অজী্ণ রোগের মহামহৌবহি | 


পিতশুল সৃধা_ বর টাক।। ভিঃ পিঃ মাশুল স্বত্ব । 


কলেরা, উদারময়, পেট ফাঁপা অগ্রিমান্দা ও সৃতিকা 


কলের কিওঁর- - প্রভৃতির মহৌষধ । ২২ মাশুলাদি স্বতন্ত্র । 


)্ষুউঠা, প্রভৃতি যাবতীয় চক্ষু রোগের অব্যর্থ মধেষধ। 


এ স্ধ- মূল্য ১২ টাকা। সাশুলাদি স্বতন্ত্র 


প্রাপ্তিস্থান :_ শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা, 





© 
কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী | 


৯ কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার খ্বল্য চারি আন] ও বাধিক সডাক হিন টাক £ 

২। পত্রিকাঃ প্রকাশের জন্ত লেখ; কাগজের একপৃষ্টায় স্পরৈপে লিধিরা সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইতে হইবে | উত্রুষ্ট লেখার ভন পারিশ্রমিক দে ওরা হয়। 

৩ অমনোশীত লেখ! ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাঁকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম 
পাঠাইতে হয়) অমনোনীত কবিত| ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে 


শক অন্গষ। 
৪। মনোনীত লেখা কথন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চম্বতা দিতে 
পারেননা। 


€ কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১, টাকা) অর্ধ পৃষ্ঠ! 
৬২ টাক। এবং সিকি,পৃষ্ঠ। ৩. টা$1| কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞা সনের হার দ্বিগুণ। 


৬| টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেগতের নিকট লিখিতে হইরে। 


স্যাটনজ।র কোচাবহার দর্পণ 
ট্টগ্রেস, কোঁচবিহার। 


বিক্রয় বিক্রয় 


কোচবিহার সরকার হস্ত নশ্মিত কাগর্র কারখানার যাবতীর সরঠামদি, গ্লেজিং নেসিন, হলাগার, জুপ্রেস, 
ভাইভ্গোর, মোজ্ড ডেকল প্রতি এ-ং ব্লিচিং পাউডার, রা ন, সোডা, সালফিউডিক এসি? চক্‌, রং চাইনিজ বর 
এ্যালুমিনিয়ম সালফেট, প্রভৃতি যাবতীয় রাসার'নক দ্র'শাদ বিক্রম করা হইবে ক্রয়ে ব্যক্তিগণ সাক্ষাতে বা পত্র 
ছারা বিস্তারিত বিবরণ ও মুল্যাদি জানিতে পারিবেন | 
শ্রীললিতশোহন বক্সী, 


ডেভেলপমেট কমিশনার, 
কোচবিহার 





ৃ শব খানায় রসুল 
| সকল প্রকার লিখার কালি 
| জবার গযম্স.পিতলের শিলমোহর] 


CTT TTA লতা শা 














অস্টম বর্ষ 


| ০২ 


অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ 


৮ম সংখ্য! 











বিদ্যাপতিচণ্ডীদাস-মিলন পদাবলী 
ডক্টর শ্রীমুকুমার সেন এমএ পি-আর-এস্‌, পি-এইচ-ডি 


পাকল্লতরুতে’ ‘অধ বিদ্ধাপতি-চণ্ডীদাস-মিলনং’ 
হলি] ছয়টি পদ আছে। প্রথম তিন পদে কবিছয়ের 
পরস্পর মিলন-উৎকঠা, বসন্তকালে দিনের বেলার 
নুরধূনীতীরে বটতলায় উভয়ের মিলন এবং রলতবপরিপৃচ্ছা 
বর্ণিত হইয়াছে । শেষের তিনটি চণ্ডীদাল ভণিতায় রাগান্ধিক 
পন্থ । এই ছয় পদের অশ্যবহিত পূর্বে একটি পদ আছে। 
ভাহাতে বলা হইয়াছে, বিদ্তাপতি ও চণ্ডীদান পরম্পরের 
গুণ শুনিয়া মিলনের জন্তু উৎক্ঠিত হইঘাছিঙ্েন এবং 
একে অপরের নিকট গীত লিখিয়। পাঠাইতেন (“নিজ 
নিজ লী লেখি বহু তেজল তাহে অভি আরতি ভেল’ )। 
স্পষ্ট বোঝা যাইতে'ছ এই পদটি (২৩৮০) পরবর্তী পদের 
(২৩৮৯) উপর নির্ভর করিয়া কলিত হইয়াছে। 
ভণিতায় রচিত নিজের নাম ন| দি তিছু পদকমলক 





১ চতুর্থ শাখা! ষড় বিংশ পল্লব; পদসংখ্যা ২৩৮৯- 
২৬৯৪। 


ভৃঙ্গ’ বলিয়া .সই করিয়াছেন এবং ছত্র মিলাইবার হস্ত 
কতকগুলি নাম ঢুকাইয়! দিয়ছেন, 


রূপনারায়ণং বিজয়লারারণৎ 
বৈস্তনাথ শিবসিংহ, 
মিলন ভাবি . ছুহ’ করু বর্ণন 
তচু পদকমলক ভূ । 
'তচু’ কার? বিগ্য/পতির? 'পদকমলঙ্গ তৃঙ্' তাহ! হইলে 
হয় “রূপনারারণ | কিন্ত জূপনাগারণের নাম আগেই কর! 
হইয়াছে । তাহা হইলে ইনি কি পদবল্পতরুরু সন্ধলরিত! 
বৈষ্ণবদাস 1 “মিলন ভাধি--ইছা! হইতে বুঝতে পারি 
বে গেখক বিস্তাপতি-চণ্ডীদ্বাসের নিলন দেখেন নাই, মনে 
মনে. কল্পনা করিস! বর্ণনা করিতেছেন। 


২ পরিষৎ-সংস্করণের পাঠ নরাংণ দৈছিলের নু এ 
সম্পাদক সতীশচঞ্জ রায় কর্তৃক কল্লিত। 





প্রথম প্দটির (২৩৮২) কর্তৃত্বও সনেহজনক। পদের 
শেষে রূপনারায়ণের নাম থাকিলেও তাহা যেভাবে আছে 
ভাগতে ইছ| তণিতা মনে হয় না| রচনাও তাল নয় 
এটিও কি তবে বৈষ্ণবদাঁসের অথব। অর্কাচীন অস্ত কোন 
কবির লেখা? বর্তমান প্রবন্ধে অমরা যে বিস্তাপতি- 
চত্তীদাস-মিলন-পদাবলী পু'ধির আলোচনা করিতেছি 
াহাতে এট পদ নাই। 
বিশ্লাপতি-চত্ীদাসের মিলন-পদাবলী বৈষ্যবদাস সম্পূর্ণ 
পান নাই। সম্পূর্ণ পদীবলীর একটি পুঁথি সম্প্রতি 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে ।* ইহাতে বিস্ত'পতি-চওীদাসের 
রূসততৃজিজ্ঞাস| সম্পূর্ণভাবে বণিত হইয়াছে । আমাদের 
পু'ধির পদ্সংখা। এগারে।। ইহার মধ্যে শুধু প্রথম দুইটি 
পদ পাকর 'রুতে আছে ( ২৩৯*, ২৩৯১), বাকি নয়টি 
সম্পূর্ণ নূতন । 
প্রথম পদে দুই কবির মিলন ও নিভৃত আলাপ আর্ত, 
ধাম দিন মাঝি 


নারায়ণ বৈঠল* 
ছুহুক অবশ প্রেসধার। 
হুহজনে বৈঠহিং নিতৃত আলাপহি 
পুছত [ মধুর-]জ রস কি, 





৩ বর্ধমান সাহিত্যসভ! পুথি সংখ্যা ৯১৪; সংগ্রহকর্ত। 
হুক পঞ্চানন মণ্ডল, এমএ। তিন পাতার সম্পূর্ণ 


পুঁথিটি কোন বৃহত্তর পুঁধির অংশ ছিল, কেননা দুই. 


দক পত্রসংখ্যা আছে। লিপিকাল আনুনানিক ১৫৯ 


বংসর। &পাঠান্তর ‘কেবল’ (২০৯) ৫ ধৈরজ 
ধরি ছুহ” ( ২৩৯০ )। 





দম বর্ম, ৮ম সংখ্য! 


রসিক হইতে কিএ রম উস্জারত 
রস হইতে রসিক কহি*। 

রসিকা হইতে রসিক কিএ হোয়ত 
রপিক হইতে রসিকা, 

রতি হইতে কাম" কাঁম' হইতে রতি 
কাহে মানব জধিকা । 

পুছত চণ্ডী- দাঁস কবিঃপ্রনে 
শুনত রূপনারাচণ, 

কহত বিস্তাপতি ইহ রস কারণ 
লহিমা-পদ করি ধ্যান 1১ 

দ্বিতীয় পদে বিল্তাপতি কতৃক রস রণ! বর্ণনা 

রসিক কারণে রদিক হোয়৩” 
কায়াদি* ঘটনে রস, জল ছি 

রূপিক1 কারণে রসিক ছোয়ত 
ছুহেতে দুহ!র বশ” | 

হুল ১১ প্রকৃতি’* কাঁন-সুখ’* গতি 
সুলভ? পুরুষে** রতি, 

দুহুক ঘটনে যে কিছু’* হোয়ত 
ইবে তাহ! নাহি গতি।** 





৬ ধুতপাঠ পনকল্পতরুর, পুথি ‘রস হইতে রসকি' | * 
গেম (২৩৯০) ৮ ‘রসের কারণ রসিক! রসিক? 
(২৩৯১) । ৯ “আদি? (পুথি)। ১* যাহাতে প্রেম- 
বিলাস’ (২০৯১) । ১১ স্থুলত' (8)1 ১২ পুরুষে, 
(ও)। ১৩ সবক’ (এ)। ১৪ প্রেরুতে' (উ)। 
১৫ “রস (উ)। 

১৬ অত:পর পাকল্নতরুতে চাঁরিছত্র অতিরিকপাঠ, 
“ছছ'ক ষেোটন বিসহি কখন ন! চয় পুরুষ নারী, 
প্রত পুরুষে যে কিছু ছোয়ত হতি প্রেম পরচারি। 
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ অধিক রস যে গিয়ে, +" 
রতিন্খ-কালে অধিক সুখহি তা নাকি পুরুষে পায়ে। 





ূ 










অগ্রহায়ণ ১৩৫২ 
| 
চুহক নয়ানে নিকই বাণ 
বাণ যে কামের হয়, 
রমিক মেবন১" নাহিক কখন 
তবে কৈছে নিকসয়। 
কাম দাবানল রতি সে চঞ্চল ১” 
সলিল গ্রলয়ময়) >, 
কুল কাট! ঘট২* প্রেমেতে আছএ 
ke পচনে ২১ পবিত্র নয়। 
পচনে ২১ পচনে ২১ লোভ উপডয়ে 
যব ভেল দ্রবময়, 
সেই সে. বিল!সে উপজে 
ৰ তাহাকে রদ যে কয়। 
৷ ভণে বিস্তাপতি চণ্ডীদাস তথি 
| | রূপন।রার়ণ সঙ্গে, 
দুহ আলিঙ্গন ধরিণ ২২ তখন 
ভাসিল প্রেমতরঙে 1২৪ 
তৃতীয় পদে বিগ্যাপতির প্রশ্ন :_ 
| সঙ্বীর্ঘ সম্তেগ সঙ্গতি তিন, 
১)? সম্পূর্ণ ল য়া ধারের চিন্ছ। 
| নায়ক নায়িকা! গুণেতে ভিন্ন, 
ন। হইলে রদে ভাগিব কেন। 
সামান্ত অযে।নি সততে নয়, 
চারিটি তিন্তে মশাঞ্যা রয়। 
ধীরোদ্ধত ধার শান্ত যে হর 
ধীরপালত ২ও তাহাতে রহ। 
সম্ভোগ চারি তিনেতে গত, 
কোন ভাবে ছুটি হইবে নত। 
, [তির যে বাণ (২৬৯১)। ১৮ শীতল (উ)। 
4১ প্রণযপাত্র (এ) ২* খড় (8) ২১ পিঠনে, 
[পুথি )। ২২ ‘করিল’ (২৩৯১) ২৩পাঠ ধারের 
দত’ | 


২৪ পাঠ ‘হইবি নত |, 





বিগ্ভাপতি-চণ্তীদাস-মিলন পদাবলী ৪ 


বিদ্বাপতি পুছে রসের দাশি, 
চণ্ডীদাস কহে নিকটে বসি ৪৩৫ 


পরবর্তী সাতটি পদে চণ্তীদাসের উত্তর $-- 


খগুরুজন ভয়ে অবাকে রয়, 
সম্পূর্ণ সম্ভাগ তাহাকে কয়। 
সমৃদ্ধ নায়িকা একনে যোগ, 
রাধার সহিতে করএ ভোগ। 
ধীর ললিত২৩ সহজে পাই, 
ইহার ধিক নাহিক চাই। 
সম্পূর্ণ সম্ভোগ সবাই পার, 
ধীরোদ্ধত ধীর নায়ক তায়। 
অযোনি হইলে রাগেতে গত, 
বুঝিয়া ভাবেতে হই বিনত২ | 
চণ্তীদা কহে শুনহ ভাই, 
রসিকারসিক যেোগেতে পাই ॥৪॥ 


যোগেত জনম এ ভাব বিষম 
কেব! তাহ! জানে ভাই। 
অ্রমিতে ভ্রমিতে উলসিত চিতে, 
রপিক নাগর পাই। 
তাহাতে প্রবর্ত সেই উনমত 
প্রেম গন্ধরসপুর, 
ভোগ হুইল খিন 
বাড়িব সাধনমুর। 
স্থির হইল রি 
পুরুষ প্রকৃতি কে, 
রূপের স্বরূপ স্বরূপের রূপ 
কুমার্যা (1) হইল দে! 


নিতি নৌতন 


সেভাব পিরিতি 






16: 
সি 
CERTSAL LURAR 


ig কোচবিহার দর্পণ ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
য়তির তরঙ্গ কিবা কার সঙ্গ উপাসন। ক্রম দধি দ্ধ যেন 
দেখিতে দেখিতে আখি, দধিতে নবনী হয়, 
যে জনা যজ্যাছে সেই সে মহ্যাছে স্বত ছাড়ি কেন মুনি দি মন 
এ দুগ্ধ দধি নাহি হয়। 
সেই লে তাহার সাথি। নারীর টা 
চতীদাস বলে ধরি তার গলে শুনিল আপন কানে, 
রজকিনী দেখি তি, চপ্ডী-বিদ্ধাপতি রসের সুরতি 
লছিম| বলিয়া পড়িল চলিয়া বসতি করুণ মনে »॥ 
অচেতন বিষ্াপতি ॥ ৫॥ কি নারী পুরুষ ভূবলে বহু, 
স্বরূপ ধরম হইল বিষম ইহাতে রদিক আহএ কেছ। 
বড়ই বিষম দি | রসের নাগর রসের নারী, ** 
স্বরূপ ধরম ও নাহিক দোহে দুহু রহ রসেতে তরি। 
রাগাত্মিক! তার সাখি। যাহার জনম রসেতে রিঝে, 
রা সফল শরীর ধরএ সে ঘে। 
সাধনে মা bn পরিচয় BER NGG 
EE ETN কাঠের পুতলি বহিয়া মরে। 
} রসের সন্ধান করএ যে, 
সাধনে পড়িল ঠেক। | NECN I 
ইথ 7 গিরি চণ্ডীদাস বলে কাতর বাণী, 
চিলি চা, স্বপনে ন! ছাড়্য রসিক মুনি॥ ৭ 
কতৃ স্তন পান 
কতু ভ রনী ভাই। দেহেতে বৈসয়ে মদনরাজ, 
বাল্যেতে প্রত পো রড রতিরসরঙ্গ তাহার কাজ। 
আর বাল্য নাহি ভার, সদাই বিরাজে রসিক দেহে, 
পৌগণ্ডে থাকিয়া কৈশোর ভাবএ রদবতী দিলে তাহার নেছে। 
প্রবর্তে নধ্যম EET পিরিতি নগরে বসতি যার। 
এমতি সাধকে চলে, সেই দে জানএ পিরিতি কথা, 
সিদ্ধের সাধকে প্রবর্ত ব্জিতে ভাঁহার অন্তরে দ্বিগুণ বেখ!। 
কোন উপাসকে বলে। ২৫ পাঠ নাগরী? | 


—— - 
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এ তই আখরে' রাধার ভাব, বিস্তাপতি কহে স্বরূপ কে, 
প্রেম বিনা ইথে কি তার লাঁভ। চণ্ীদাসে বোলে সেখানে বে। 


প্রাকত বস্তু ইহাতে আছে, 


. বিগ্কাপতি বলে এখানে কে, 
চণ্ডীদাল বলে কে কারে যাচে! ৮1 


চগ্ডীদাসে বলে আশ্রয় যে। 


শুন শুন ওহে সাধক জল, বিস্কাপতি বলে প্রাকৃত নয 
রসের ভজনে করহ্‌ মূন। & . 
রসিক নাগর পাইব যথা, রর 
রসের কৌতুজ্জ বাড়াবে তথা, বিদ্যাপতি কহে ভাবিছ কি, 
রসিক যুদতি পাইব যেই, চণ্ডীদাসে বলে রজক-ঝি। 
বসিক হইলে ন! ছাড়ে সেই। বিগ্ভাপতি কহে হলো লে হ্য়, 


আনন্দ মুর্তি শরীরে বার, 


চণ্ডীদাসে তারে সাধ 
রসিক সঙ্গে বিহার ভার। রে সাধকে কয়। 





সহজ দেহেতে বুঝিয় নিল, শিঃসিংহ রূপনারাণ যে, 
দেহ ছাড়ি পুন সহজে গেল। বিষ্ভাপতি কবি লছিন! সে। 
কি নারী পুরুষ নহেত এক, চণ্তীদাসবাণী স্বরূপ সার, 
চণ্ড'দাস কহে পরিল ঠেক॥ ৯॥ সাধক সাধিতে নাহিক আর। 
নন্দনন্দন জনম এ, চণ্ডীদ'সে কবিশেখরে বলে, 
একথা বুঝিতে আছএ কে। সুরধুনীতীরে বটের তলে ১১। 
নন্দ ন! জ্রানে নন্দন কথা, 
না জান্তা ভণিলে ভগন বৃপা। শরীযুক হরেক মুপোপ'ধাঁয় বাঙ্গালী বিশ্যাপত্তি ও 
আঁনন্ৰ কালেতে বে রূপ ধরে, কবিরঞ্শন একই ব্যক্ত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।২* 
ব্রচেজনান ধনিএ তারে। শেষের পদটিতে আমরা দেখতেছি যে কবিজঞ্রন- 
আনন্দ লহরী যে কালে উঠে, বিস্তাপতি-কবিশেখর একই লোক । এই হিসাবে পদ্ধটর 
্রজেন্রন্দন মেই মে বটে। খে এতিহাসিক সলা আছে। 
ইহার শ্বরপ জানিবি কে, বাঙ্গালী বিছা।পতির লেখা অর্থাৎ তাহার ভণিতামুক 
রাধারুফ ছুটি একুই দে। রাগ'ত্মিক পদ অনেক গুলি পাঁওয়! গিয়াছে । কতকগুলি 
ইহার স্বরূপ জানিব যেই, কিছুকাল পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিপাম।২" একটি পু'থি ত 
রাগামুগামার্গে আশ্রয় সেই। আরও কয়েকটি পদ পাও] গিয়াছে। সেগুলি 
চণডীনাসে কহে গোঁপতে খুব, সময়ান্তরে প্রকাশ করা হাহঃবে। 
বেকত করিলে মরিয়া বাবে ১ ॥ 

শেষ পদ্দে চত্ীদাঁস বিগ্কাপতির প্রশ্সোততর-__ ২৬ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সগ্ততিংশ ভাগ, প্রথম 
চতীদ্বাস-কবশেখরে বসি, সংখ্যা পৃঃ ৪*-৪৫। 
প্রেমসিন্ধুণীরে দোহেতে ভাসি। ২৭ এ, একচত্বারিংশ ভাগ, পৃঃ ৯৬-১০*। 
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উইলিয়ম্‌ কেরীঞ 


গ্ীঅনাথনাথ বস্তু এন্‌-এ (লণ্ডন), টি-ডি ( লণ্ডন ) 


আজ টইলিয়ম কেরীর জন্মদিন । ১৭৬১ সালে ১৭ই 
আগষ্ট তারিখে এই দিনে তীগর জন্ম হইছিল] যে 
ঢই জন বিদেশীর নিকট, বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতি 
চিরদিন খণী ভইয়| থাকিবে কেরী তাহাদর মধ্যে 
একজন | অপর জন ডেভিড হেয়াঁর। কেরী ও হেয়ারের 
থণ বাঙালী কোনদিন শোধ করিতে পারিবে না! কিন্ত 
জাতি হিসাবে আমর! এই ছুই নভাপুকষের বিশেষ করিয়া 
কেরীর স্বতির যথোচিত মর্গাদী দিয়াছি কিনা সন্দেহ। 
বাঙল। দেশের হইটি সুপরিচিত হিগ্যায়তনের সহিত হেয়ারের 
নাম যুক্ত আছে এবং বিদায়ের পাঠ্য পুস্তকে হেয়ারের 
জীবনকাঁহিনী আমানের ছাত্রছাত্রীরা এখন ও মাঝে মাঝে 
পাঠ করিয় থাকে। এই কারণে তাহাদের নিকট হেয়ারের 
নাম কেরীর তুলনায় অধিকতয় পঞ্ঠিত। কিন্তু তাহাদের 
. অনেকেই হয়তো কেরীর নাম জানে না। অথচ কৃতিত্বের 
বিচারে ব| বাঙালী জাতির উপকারকের হিসাবে কেরীর 
| আসন হেয়ারের নীচে নয়, পাশে । বরং বলিব কতকগুলি 
| কারণে তীর নি£ট আমাদের ৰূণ আরও বেশী। 
| বোধ করি দ্রইটা কারণে এইরূপ যটিয়াছে। প্রথমতঃ 
| বাঙলা দেশের সমদানয়িক শিক্ষিত বিশেষ করিয়া ছাত্র- 
| সমাজের সঙ্গে হেয়ার যতখানি সাক্ষাৎ ও ঘন্ষিভাবে 
| মিশিয়াছিলেন কেরী ততখানি সাঙ্গাৎভাবে মেশেন নাই। 
কেরীর কম চেষ্টা মুখ্যতঃ ছা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, 
তাহার কর্মক্ষেত্র ছিপ আরও ব্যাপক ও বিচিত্র। বেরী 
| যে কান করির। গিয়াছেন তাহা পরোক্ষভাবে ছাত্রসমাজকে 
|| স্পর্শ ঝরিলেও প্রত্যক্ষভাবে করে নাই। হিতীয়ওঃ 





ডেভিড হেয়ার কোন সম্পরদাযভূক ছিলেন না; এই 
জন্যই এদেশের লোক অতি সহজেই তাহাকে অন্তরে স্থান 
দিয়াছে। কিন্ত কেরী একটা বিশেষ সম্রদায়ের সহিত 
অত্যন্ত খনিঠভাবে জড়িত ছিলেন বলিরাই তাহারা তাঁহাকে 
অত সহজে আপন করিয়া লইতে পারে নাই | কেরার 
স্বতি আজও একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের গৌরবের বিষয় 
হইয়া আছে। অথচ তাহা বাঙালী মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি 
এবং গৌরবের বসন্ত হওয়! উচত ছিল। 

এ ব্যাপারে তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন 
ত!হাদের একটা কর্তবা আছে বলিয়। মনে করি । তাহাদের 
উচিত কেরীর শ্বৃতিকে সাম্প্রদায়িক গণ্ভী হতে মুক্ত করিয়। 
তাহাকে নবাভারতের সাধারণ ওঁতিহ্‌ ও সংস্কৃতির অঙ্গীভূত 
কৰিয়া ভোলা। কেরী শুবু তীহাদেরই আপনার লোক 
ছিলেন না ৰা নহেন। হিনি সমগ্ৰ বাঙালী জাতির আত্মীয় 
ও গৌরবস্থল। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহার অবদান শুধু 
সম্প্রদায় বিশেষেরই কল্যাণ সাধন করে নাই, সমগ্র দেশের 
মঙ্গল বিধান করিয়াছে সমগ্র বাঙালী জাতি তাহার স্থতি 
তর্পণ করিবে। ব'ঙালী এখনও হতো এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
ভাবে সচেতন হয় নাই। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে 
দেশের চিকে এই কর্তবা সম্বন্ধে অবহিত করিতে হইবে ; 
দেশের সকলকে ডাকিয়া বলিতে হইংব-_কেরী শুধু আমা- 
দেরই ছিলেন না, তিনি তোমাদের আমাদের সকলেরই 
ছিলেন, তাই তোমরা এস আমাদের শ্ৃতি ভর্পণে যোগ 
দাও। তোমর] তাহার শ্ব'তরক্ষার আয়োজন করে|] 

মহাপুরুষগণের স্বতিরক্ষার জন্ত সাধারণত আমর 


*১৯৪৪ সালের ১৭ই আগষ্ট উইলিয়ম কেরীর জন্ম বাঁধিকী উপলক্ষ্যে লিখিত। 





ভাগ্রহায়ণ ১৩৫২ 


শ্বহিষ্ক বহ! প্বতি-সৌধ প্রত্্ঠা করি বা তীহাদের নামে 
ফোন পাতিষ্ঠান গড়ি। কেরীর অনা কোন স্বতিদীধের 
প্রশ্নোঙ্গন আছে কিন! হানি না, বর্ধমান বাঙলা ভাষাই 
তাহার শ্রেষ্ঠ শ্বতিসৌধ। আজ যে'ভাঁগায় আদ? 
প্রবন্ধ।দি লিখিতেছি, সঙ্জনগোঠীতে বাক্যালাপ কবি 
ভেছি কেরী সেই ভাষার অন্যতম শর্ট এ কপা বিলে 
অতাক্তি হয় না। কোন কীবিত ভাষ| কোন একজন 
বিশিষ্ট লোকেয় চেষ্টায় সৃষ্টি হয় ন! এ কথ! সত্য; কিন্ত 
এক বা একাধিক লোক তাহাতে নূতন রূপ দিতে পারে। 
শুদ্ধ ওঁতিহ:সিক বিচারে কেরীকে হয়তে| বাঙলা গদ্যের 
শ্রষ্টা বলা চলে না, কারণ পরম্পরা রুমে বাঙলা গদা দীর্ঘকাল 
ধরি! চলিয়া] আসিতেছিল। কিন্ত যে ভাষা রায়! 
ক্র ভাষ| হাটবাজায়ের ভাষা বা শ্ীলে।কের ভাষা 
বলিয়া বাঙলার পণ্ডিত সমাঞ্জ কর্তৃক অনাদৃত ও অবজ্ঞা 
হইয়াছিল, যে ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়োজন তাহারা 
স্বীকার করেন নাই, কেরীই প্রথম দিব্যদৃষ্টিত্বার! তাহার মহৰ 
ও ভাবী পক্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সুধীজনসমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার গৌরব শু ভাষার 
সংস্কারক শ' পরিচায়ক হিসাবে নহে। তিনি নিজে এই 
ভাষায় রচদ। করিয়াছেন এবং অন্যকেও এই ভাষায় 
সাহিতাশ্ছি করিবার তন্ুগ্রেরণা দিয়াছেন। বস্ততঃ 
বাঙল| গদ্যসাহিতা সৃষ্টির অনুপ্রেরক হিসাবেঃ কেরীর 
মহত্ব এই সাহিত্যে তাহার ব্যক্তিগত দান হয়তে! বেশী নহে 
কিন্ত ফোঁট উইলিয়াম কলেজের যে পণ্ডিতগণ তাহার নেতৃতে 
ও খনুপ্রেরণাঁয় বাউলাম় নূতন ধরণের এক সাহিতা সহি 
করিলেন তাহার কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে কেরীরই প্রাপ্য 
এ কথ] অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ কর হইবে 
তিনি নিজে যতটুকু করিয়াছেন কাকে দিয় তাঁহার চেয়ে 
নেক বেশী করাইয়া! লইয়াছেন। এটা তীহার অনুগ্রেরণা 
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জে'গ!ইবার ও সকলকে পরিচালনা করি জইর| যাইবার 
অনন্থসাধারণ ক্ষমতার অন্যতম পরিচয় । 

বস্তুতঃ কেরীয় মত বিচিত্রকমণ ব্যক্তি আমরা খুব 
কমই দেখিয়াছি। তিনি একই সঙ্গে পাচটী ভাষা 
শিথিতেছেন, সে সক ভাষার বাইবেল মমুশীদ করিতেছেন, 
ব্যাকরণ অভিধান রচন| করিতেছেন, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
'সম্পদন করিতেছেন, অধ্যাননা করিতেছেন, কলে ও 
বিস্তার চালাইতেছেন, বিদ্যালয় পরিদর্শকের কা 
করিতেছেন, বিদ্তালপ্নের পাঠ্যপুস্তক সংকলন করিতেছেন, 
ছাঁপাথান! চাশাইতেছেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন, 
সকল প্রকার সভাপমিতিভে যোগ দিতেছেন, আবার 
এগ্রিঃট কালচারাল সোসাইটির সম্পাদকের কাজও 
করিণ্ছেন। ভাহারই মধ্যে তীগাকে মিশন পরি্চালন| 
করিতে হইণ্ছে, রারপুরুষগণের সহিত বোঝাপড়া 
করিতে হইতেছে। কি অন্তত কম শক্তি থাকিলে একটা! 
লোক এতগুণি কাজ একসঙ্গে কথ্তে পারে এবং 
যোগ্যতার সহিত করিতে পারে তাহা আমাদের মত 
লোকের পক্ষে অনুমান করাঁও কঠিন। আমর! হয়তে| 
ইহার মধ্যে একটা কাজ করিতে পারিলেই কৃতকৃতর্থ 
হইয়া! যাইতাম। বাস্তবিকই কর্মবীর বরিতে যাহা 
বোঝায় কেরী তাহাই ছিলেন। তাহার মত অসাধারণ 
কম শকিসম্পন্ন লোক আমা:লর জাতীয় জীবনে অতি 
অল্পই দেখ। গিগ্লছে। তাহার এই শক্তি তাহার 
প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন । 

কেরীর ভীবনের পর্যালোচনা করিলে তীহ'র বিচিত্র 
প্রতিভার বহু পরিচয় আমরা পাই, কেরী কিন্তু নিজে 
বলিয়া! পলিয্নাছেন যে এক অক্লান্ত পরিশ্রম কর। ছাড়] 
অন্ত কোন গুণের দাবী তিন করেন ন৷৷ অসীম 
কষ্ট স্বীকার করিবার শক্তিকেই কার্লাইল প্রতিভা. বলিয়া 


CE 


৩২২ কোচবিহার দর্পন গ ' হধ,৮২ দংখ্য 
নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং কেরী ষদি প্রতিভার সারাজীবন ধরিয়া কেরী জ্ঞানের সাধন| করিয়াঁক 
দাবী করিতেন সেট! অন্তায় হইত না। কিছ স্বতাংসিদ্ধ গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতই জ্ঞানতপন্থী ছিলেন। অনুক্ষণ 
বিনয়ে ফেরী তাঁহার প্রতিভাকে অস্বীকার করিণেও 'অধারুননিরত জ্ঞানের সাধনায় মগ্ন এই সাধকের দিন- 
আমর! তাহা করিব না। আদর! বলিব তাঁহার মত চর্যার একটা বিবরণ আমর| পাইয়াছি। তাহাতে 
প্রতিভাশালী লোক বিরল এবং আমাদের সৌভাগ্য এই দেখি পৌনে ছয়টায় শয্যাত্যাগ কায! তিনি দিনের 
যে তার প্রতিভা এই দেশকেই আশ্রয় করির| বিচত্র কান আরম্ভ করিয়। দিতেন। সাতটার মধ্যে তাহার হিক্ 
ক্মধারার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিগ্লাহিল। তাহাতে বাইবেল পাঠ ও উপাদন। শেষ হইত। তাহার পর 
আমর] ধন্য এবং উপকৃত হইয়াছিলাম। তিনি পারিবারিক উপাসনায় যোগ 'দতেন। উপাসনান্তে 
ফারমী পাঠ চলিত। প্রাতরাশের পর দেখি তিন্গি 
রামায়ণ অনুবাদ করিতেছেন। নেট] শেষ হইলে কলেজে 
ষাইতেছেন ও বেলা ছুইট] পর্য্যন্ত সেখানে অধ্যাপনা 
করিতেছেন। বৈকালে ছাপার কাজ প্রুফ দেখ! চপিতেছে। 
সন্ধ্যার পর আবার তিনি সংস্কৃত পড়িতেছেন ও সংস্কৃতে 
বাইবেল অনুবাদ করিতেছেন | এক অধ্যায় অনুবাদ 
সম্পূর্ণ হইলেই তিনি তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ 
লইতে বদিতেহেন। রাত্রি নয়টা পর্যাস্ত এইভাবে 
ছিলেন, “জুত| প্রস্তত করিতাম না, মেরামত মাত্র ভিড হান 8 হর HE 

HAE: ছুই ঘণ্টা বাংলা অনুবাদ বা ক্থে। শেষ করিয়া রাত্রি 
করিতাম।? ২ | 

এগারটার সময় এক অধ্যায় গ্রীক বাইবেল পাঠ ক্রি, 

মহাভারতে ধমব্যাধের কাহিনী আঁছে। তিনি ধ্মজ্ত অবশেষে তিনি শয়ন বরি:তন। ইহাই ছিল তাহার 
ছিলেন, এদিকে ব্যাধবৃণ্ও দ্বার ভীবিকা। শ্বাহ সাধারণ দৈনন্দিন কম তালিক1। 
করিতেন। মধ্যযুগের সাধক £ইদ'সও পাদুকা নির্মাণ কেনীর কর্মচেষ্টা ও জ্ঞানসাধনার মপো ছুইটী 
করিয়া, জবিব| অর্জন বরি:তন। তীহএ তাহাদের বিশেষত্ব আমর! লক্ষ্য করিতে পাই | গছাইয়| কাজ 
বৃত্তি পালনে অগেৌরব বোধ কনে নাই। তহাদের করিবার ও কাজ করাইবার শক্তি তাহার অসাধারণ 
বৃত্তি্ধা ও সাধন! প:স্পরের পরিপন্থী তয় নাই। ছিল, জার সেই সঙ্গে ছিল পৈজানিক দৃষ্ট। 
কেরীর জীবনেও দেখি যখন তিনি জুতা মেরামতের ' নিয়দানুবৱিত! ছিল এই দুই গুণের বাহ প্রকাশ। 
কান্ত শিখিয়াছেন তাঁহারই সঙ্গে তাহার জ্ঞানের সাধনা তাঁহার সকল কমপ্রচেষ্টার মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক 
চলিতেছে। তাঁশরই অবসরে তিনি শ্তি তাষা শিক্ষা দৃষ্টিস্রাত একটি পদ্ধতি লক্ষ্য করি। এই পদ্ধতির 
করিতেছেন, ভান-পিপাস| ছুথ করিডেছেন। ফলে তিনি একজনে যাহ| সাধারণতঃ করিতে পারে 


কেরীর বিনয়ের একটী কাহিনী এই প্রসঙ্গে মনে 
পড়ি গেল; ইহার মধ্যে কেরীর চ'রত্রের মহত্ব এবং 
একটী দিক অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। কাহিনীটি 
এইক্প- তদানীন্তন বড়লাট কেরীর ষধে্ট সমাদর 
করিতেন এবং মাঝে মাঝে তাহাকে দরবারে নিমন্ত্রণ 
করিয়া লইয়া বাইতেন। একদিন পেখানে একছন তাহাকে 
ভিজ্ঞান| করিয়াছিলেন, “শুনয়।ছি মহাশর নাকি এককালে 
জুত। তৈয়ারি করিতেন 1” কেরা তাহা উত্তরে ব্লিম্া- 
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তাহার “বহুগুণ কান করিতে পারিয়াছিলেন। এই 
বৈজ্ঞানিক মন ও কণ্ধুপন্ধতির পরিচয় আমর] বিশেষ 
তাবে পাই কেরীর দ্বিতীপ বড় কার্ঠি এদেশে নৃতন 
শিক্ষাধারা প্রবর্তনের ব্যাপারে। ধীহাঁদের চেষ্টায় এদেশে 
এই নূতন শিক্ষাধারার পন হইয়াছিল কেরী তাহাদের 
অম্ততম। কিন্তু এ বিষয়ে কেরীয় চেষ্টা ও অন্তের 
চেষ্টার মধ্যে একটু প্রভেদ ছিল। অন্ত অনেকেও এদেশে 
নুতন ধরণের বিস্তাগয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিন্তু 
কেরী শিক্ষা সমস্াকে যেরূপ সমগ্রভাবে দেখিয়াছিলেন 
অন্ত কেহ সেন্সপভাবে দেখিয়াছিল কিন! সন্দেহ। সেই 
জন্যই দেখি অঙ্কে যেখানে শুধু বিদ্যালয় প্রতিটা করিয়াই ক্ষান্ত 
হইয়াছেন তিনি সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বালয়ের পাঠ্যপুস্তক 
রচন| করিতেছেন, শিক্ষক তৈয়ারি করিবার জন্ত বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। উপবুক্তভাবে শিক্ষিত শিক্ষক 
না পাইলে যে মুতন শিক্ষাধার। পত্তন করা কঠিন 
হইবে একথা! এদেশে কেরীই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
তীহারই চেষ্টায় ও অনুপ্রেরণায় ১৮১৬ ত্ীষটাবে গ্ররামপুরে 
এদেশের প্রথম শিক্ষকতা-শি্ষ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ্র। 
কিন্ত কেরীর এই প্রচেষ্টার মুল্য তখনকার লোকে 
বুঝিতে পারে নাই। পাকাপাকিভাবে শিক্ষকত। শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে আরও প্রায় অর্থ শতান্বী কাটিয়া 
গিয়াছিল। 

কেরীয় অনুপ্রেরণার রচিত পাঠ্যপুন্তকগুলির মুল্য 


বিচায় করা আজ আমাদের পক্ষে হয়তে| কঠিন হইবে, . 


কারণ এখন আমাথের ছাত্রছাত্রীসপের সৌগাগ্যক্রষে ভাল 


উইলিয়ম কেরা 


৩২৩ 


ভাল পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়াছে। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে কেরীই ছিলেন এ ব্যাপারে অগ্রগামী। 
যে যুগে পাঠশালার ছাত্রগণ পাট্রাকবুলতি ও চিঠিপত্র 
লিখিয়া ভাষা শিক্ষা শেষ করিত, ঘখন তাহাদের 
হাতে দিবার উপযোগী কোন সাহিত্য ছিল না তখন 
কেরীই প্রথম নানা বিষয়ের রচনা সংবলিত ও 
সাহিত্যরসযুক্ত পাঠ্যপুস্তক তাহাদের হাতে তুলি! 
দিয়া তাহাদের মনের মুক্তির যে আঁয়োদন করিয়াছিলেন 
তাহ! সত্যই অভিনব হইয়াছিল । তাহার মধ্যে কতখানি 
নীতি উপদেশ ছিল, তাহার তাঁষ। আজকার তুলনায় কতখানি 
কঠিন ছিল এসকল প্রশ্ন আজ ওঠে না। কারণ 
ইহাই এদিকে প্রথম প্রচেষ্টা এবং কেরীই এ বিষয়ে 
ছিলেন প্রথম পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ কেরীর জীবনের 
গৌরব এখানেই। তিনি বহু বিষয়ে প্রথম ছিলেন, 
পথিকৃৎ ছিলেন। এই কথাটি স্মরণ করিলে আমরা 
তাঁহার মহত্ব ঠিকমত বুঝিতে পারিব এবং তীঁহার নিকট 
আমাদের খণের পরিমাণ উপলদ্ধি করিতে পারিব। 


কেরীর চরিস্তকীর্তন এইখানেই শেষ করি। আশা 
করি কেরীর শ্বৃতির প্রতি সমুচি আদর দেখাইবার 
স্থায়ী আয়োজন অবিলম্বে করা হইবে এবং তাহার 
|নকট আমাদের যে খণ আছে তাহার খানিকটুকু 
শোধ করিবার জন্ত আমর! চেষ্টার ক্রট করিব না। 
এই খন শোঁধ করি কি না করি তাহাতে বেরীর 
কিছু বার আসে না কিন্ত আমাদের অনেকথানি যার 
আনে। খণ শোধ ন! করিয়া কোন জাতিই কোনদিন 
বড় হয় নাই। 


হস্ত 











শকুন্তলা বিরহে দুম্বস্ত 


(৬ অঙ্ক, শকুস্তলা ) 
কবিনশেখর শ্রীকালিদাস রায় বি-এ 

নিরানন্দ রাজপুরী  নিরুংসব মৌনয্নান পূর্বকথা ম্মরি আজ পায় চিত্তে মহারাজ 
প্রমোদ ভবন যাতন। অশেষ, 

বিষাদের স্লানচ্ছায়! সমগ্র প্রাসাদথানি উদাসীন নরপতি সর্ব রম্য বস্তু প্রতি 
করে আচ্ছাদন। তাহার বিদ্বেষ। 

নাহি নৃত্যগীত ঘটা নাহি আলোকের ছটা সমস্ত রজনী ধরি এপাশ ওপাশ করি 
উড়েন! কেতন, লুটে শয্যা’পর ; 

অমাত্য কিন্কর সাথে নিঃশব্দ চরণপাতে রাজ্জীদের প্রশ্নে কতু যদি! দাক্ষিণ্যবশে 
করে বিচরণ। দেয় সে উত্তর, 

বসন্ত এসেছে ফিরে প্রমোদ উদ্ভানে ধীরে, শকুন্তল| এই নাম অন্থমন! হয়ে তুলে 
স্বাগত গৌরব করে উচ্চারণ ; 

ভাগ্যে জুটেনিক তার বন্ধ রাজ অনু্ঞায আপনার ভুল বুঝি  লল্জায় কুষ্িত হয়ে 
বসন্ত উৎদব। রহে সে তখন। 

মিয়মান লতা শাখা তাদের শাখার পাখা একে একে অঙ্গে তার সর্ববিধ অলঙ্কার 
বনে উপবনে, করেছে বর্জন ; 

করিয়াছে শিরোধাধ্য. রাজার আদেশ যেন শুধু তাঁর বাম তুজে শিথিল হইয়া রাজে 
কঠোর শাসনে কনক কন্ধণ। 

রসাল মধরী যত. বান বহি যন ঘন দীর্ঘশ্বীস বিশু অধর শোভে 

ফুটেনিক কুরুবক করেনি কোরক দশ অর হয়েছে আখি দারুণ উদ্বেগ হেতু 
আজে! উত্তরণ। নিশা জাগরণে। 

শিশির বিগত তবু. কোকিলের কণে রব ক্ষীণ হইয়াছে তহু তব আত্ম তেজোময় 
কেই বিলীন, লাবণ্যচ্ছটায় : 

রপ্ত স্বর তৃণ হতে টান শর অর্ধগথে গ্রভারাশি বলয়িত মার্জিত মণির মত 
করে সংহরণ। ক্ষীণ নাহি ভায়। 
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(রাজা ও বিদুষক ) 
রাজ! 
প্রেয্সী আমার কত বুঝাহিল 
জাগিলনা মোর সুপ্ত হৃদি। 
শুধু পরিতাঁপ সহিবার তরে 


ভাগিল সে আজ হারায়ে নিধি। 


(বেত্রবতীর প্রতি ) 

গ্রতিহারি, আমি রাত্রি জাগিয়! 

ক্লান্ত কাতর দেহ ও মনে, 
বল অমাত্যে অক্ষম আমি 

বসিতে আজিকে ধর্ম্মাসনে। 
প্রতিনিধি হয়ে পৌর কর্ম 

তিনিই করুন স্তায়ানুসারে, 
পত্রের যোগে বিবরণ তার 


জ্ঞাপন করেন হেন আমারে। 


( বিদূষকের প্রতি ) 
ছিদ্র পেলেই আসে অনর্থ 


লোকে বলে ইহ মিথ্য। নয় 


বিশ্বৃতিতমঃ এতদিন ছিল 
আবৃত করিয়। মম হৃদয়। 
যেমনি দুরিল সে জীধিয়ার 
প্রহার করিতে মদন জুড়েছে 
চুতশর সথে ধুতে তার। 
অকারণে হায় ত্যজিনু প্রি 
অঙ্গুরী হেরি স্বরিষ্ণ সবি 
অমুতাপে মরি, বেদন। বাড়াতে 
মধুমাস এলো! সুযোগ লভি। 
বিদুষক 
মণিবিখচিত শিলামগ্ডিত 
এইত মাধবী লতাবিতান, 
নিথ্ শান্ত নির্জন ঠাই 
| করুন এখানে অবস্থান। 


কুশলবার্তা যেন ল্লিজ্ঞাসে 

স্বাভাবিক বায়ু হেথার বহি 
চিত্তবিনোদ করুন রাঁজন্‌ 

ইহার ভিতরে ক্ষণিক রহি। 

রাজা 

_যাহা কিছু তোমা বলেছিন্থ সথে 

একে একে সবি মনে যে আসে 
প্রিগ্ারে যখন করি বর্জন 

ছিলেনাক তুমি আমার পাশে? 
আগেও কথনে| তোমার মুখেও 

শুনিনি শবুন্তলার গান, 
তুমিও কি হার তুলে গিয়েছিলে 

আমিই না হয় তুলেছিলাম ? 

বিদুষক 
ভবিতব্যত হায় বলবতী, 
~ কিছু ভুলি নাই ভুলিব কেন? 
তুমি যে বলিলে, ‘সবই পরিহাস 

সত্য বলিয়া! ভেবন! যেন।? 
--মোহবশে আমি বিদায় দিলাম 

গানিলেন কর ললাটে তিনি; 
নিরুপায় হয়ে হ'তে চাইলেন 

ধহিশিষ্বের অনুগামিনী। 


‘এখানেই থাক সঙ্গে এস না, 

কহিল উচ্চে শাঙ্গ রব, 
মোর প্রতি প্রিয়া কাতর চাহনি 

হানিল, হাদিমু আমি দানব। 


আমি নিষ্ঠুর আমি মূচ ক্রুর, 
হ'য়ে বিষম শল্য আজিকে 
দহিছে নিরত এ দেহ ভার। 
এই দেহ মন পুড়িয়া যায 
প্রাণ ধারণের নাহি উপার। 
(উরি 
স্পাধু শোকে কতু অভিভূত নয়, 
এত অধীরতা উচিত নহে। 
প্রবল বঞ্ধ! তরুরে কীপায় 
ভূধর তাহাতে অটল রছে। 
প্লাজা 
প্রিয়ার সঙ্গে আমার মিলন 


সত্য তাহা? না স্বপ্ন দেখি? 


মতিত্রান্তি অথব| আমার 
মায়ার কুহক অথব। একি। 
স্কাবশেষ পুণ্যফল কি? 
যাইহোক, সবি হায়রে মম 
মনোরধগুলি চূর্ণ করিতে 
পাঁতনে শৈল অতট সম। 


বিদুবক 
চূৰ্ণ হবেন পূর্ণই হবে 
কিভাবে হবে তা চিন্তাতীত। 
এই অঙগুরী প্রমাণ তাহার 
ইহাত ছিল ন! প্রত্যাশিত। 


পু 
২ 





৮ম বধ, ৮ম সংখ্য! 


রাজা 
( অনুরীয়কের প্রতি ) _ 
অঙ্কুরী তব পুপ্যের বল 
অরুণ নথর মণ্ডিত তার 
অঙ্গুলি হ'তে খসিলে কেন? 
বৃথা দুষি তোঁষা তুমি অচেতন 
জাননাত গুণাগুণ বিচার, 


বুঝিতে নারিমু মর্ম তার ॥ 
( শকুন্তলার চিত্র হস্তে চেটার প্রবেশ ) 
( চিত্রদর্শনে )-- 

দীর্ঘাপাঙ্গবিসারী নয়ন 

জলতা ইহার লীলাঞ্চি, 
জ্যোতস্নালিপ্ত অধর সুষমা 

দন্তুপংক্তি গুচিন্দিত | 
পক্কবাদরীকান্তি ওঠে 

স্বেদ ছলে যেন সুষমা বরে, 
চিত্রে লিখিত! তবু যেন প্রিয়া 

আমারি সঙ্গে আলাপ করে। 
প্রিয়ার রূপের আভাস ফুটেছে 

সমতল এই চিত্রপটে 
গভীরত। হেরি নাতিপ্রদেশে 

উচ্চতা হেরি উরোজ্জ তটে। 
তৈলমিশ্র বর্ণের গুণে 

ফুটে লাবণ্য তঞ্জলতায়, 
মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে হেসে 

কি যেন প্রেযনী বলিতে চাঁয়। 


অগ্রহায়ণ ১৩৫২ 


ুর্তিমতী সে প্রিয়ারে আমার 
দূর করি দিয়া মোহের ঘোরে 
চিত্রলিখিতা প্রিয়ারে সাদরে 
হেরিতেছি আজ নয়নভ'রে। 


হিমালর়গিরি পাদদেশে সেখ! 

হরিণ হরিণী শুইয়া রবে। 
আঁকিতে হইবে শাখালস্বিত 

বন্ধলধর বৃক্ষগণ, 
কৃষ্ণসারের শৃঞ্জে সৃগীরা 

বাম আখি করে কণ্ডযুন। 

(রাজার বাম্পমোচন ) 

সহিতেছি আমি যে বেদনা সথে 

প্রকাশের তার নাইক ভাষ 
স্বপ্নেও আর সে প্রিয়তসার 

সঙ্গে নাইক মিলন আশ!। 


শকুস্তল! বিরহে হুত্স্ত 


স্বপ্র কোথায় তাঁহার ভাগ্যে 
প্রতিনিশি যেব৷ নিদ্রাহারা 
চিত্রলিখিতা প্রিয়ারে দেখার 
বাধ! দেয় পুন অশ্রখারা। 


( কিছুক্ষণ পরে ) 


যথাকালে বীজ বপন করিলে 
ফলবতী হয় বহুধা তায়; 

তাহারি মতন পরিণানফল 
ধর্দদারারে ত্যজেছি হায়। 


হায়রে আমার কুলপুরুষেরা 

বৃখ!ই চাহিবে ধরার পানে; 
আমার মরণ ঘটিলে তাদের 

কে তুষিবে আর পিওদধানে? 


সম্তানহীন আমার নয়নে 

ঝরিতেছে যাহা অঞজরাশি, 
তাহাই তীদের তর্পণ-বারি 
4 যতদিন আমি মর্তযবামী। 


হবে বিলুপ্ত, বালুকার যথা 
সরশ্বতীর প্রবাহ হারা 

আমার জীবনে, চিরবহমানা 
পৌরব রাঁজবংশধার]। 


( রাজার মূচ্ছা) 
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শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী 


‘নস্তি আছে মশাই!’ সহযাত্রী এক ভদ্রলোক 
অকন্নাৎ প্রশ্ন করেন আমাকে । 

একটা দোতলা! বাসের দোতলার একেবারে সামনের 
সিটুটায় আরামে চোখ বুজে বগেছিলাম আমি। 
চঞ্চল দখিনা বাতামে মাথার চুলগুলো উড়ে উড়ে 
পড়ছিল চোখের ওপর। ঘুম এসে গিগ্রেছিল প্রার। 
ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করেন '“নস্তি আছে 
মশাই নপ্তি ? বলি £ আজে না, নস্তি নেওয়ার অভ্যাস 
আমার নেই। তা বেশ, বেশ। আমার একটু 
নস্তি নেওয়ার অভ্যাস আছে, বুঝলেন কিনা। হেঃ 
হে! দাত বার করে বিশ্রী ভাবে হাঁসতে থাকেন 
ভর্রপাক। 

আমি চুপ ক'রে থাকি। কথা বলিনা কোন এর 
উত্তরে। 

একটু পরেই ভদ্রলোক আবার বলেন £ ‘বুঝলেন 
মশাই। এই ধরণ নস্তি। গুরু জনের সামনে তামাক 
বিডি, সিগারেট খেলেই দোষ! অথচ নস্তিতে কোন 
দোষ নেই। নম্তিটাও তো বলতে গেলে ওই একই 
জিনিস! এই ধরণ ন! আমার বাঁব।| মাঝে মাঝে 
নস্তি চেয়ে নেন আমার কাছ থেকে | বলেনঃ দে 
তো রে টা] টা্যা একটিপ। টাযা ট'য টা হ'লো 
গিয়ে আমার ডাক নাম। মানে ছেলে বেলায় আমি 
নাকি রাতদিন শুধু কীদতাম ট'যা টণ্যা ক'রে! সেই 
থেকে তাই ওঁর! আমাকে ওই নামেই ডাকেন। ভাল 
নাম আমার অবশ্য শীবস্কবিহারী পর়মাল। ওই খারাপ 


নামটা আমি যাকে তাকে বলি না সহজে। বুঝলেন ? 
গভীর ভাবে বলি; হ'। দুখখানাকে অন্তদিকে 


ফিরিয়ে বসে থাকি চুপচাপ । 


বেশ কেটে যায় খানিকক্ষণ নীরবে। 

হঠাৎ ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করেনঃ “কত 
দুর যাবেন আপনি? 

বিরক হই মনে মনে অত্যন্ত রকম। উত্তর দিই 
ন| কোন। যেন শুনতেই পাইনি কথাটা। 

‘ও £ মশাই শুনছেন? ত্জ্জনীর এক রাম 
খোঁচা! দেন ভদ্রলোক আমার পেটে। £ বলি যাবেন 
কহদুর? 

ঝণজের সংগে বলি£ “বউ বাজার।” 

২: ও, ওই খাঁনেই বাড়ী বুঝি? 

-- হা! 

৮ আমার বাড়ী ওর একটু আগেই। আরপুলি 
লেন চেনেন? মেডিকেল কলেজের সামনে ম্শীই।, 

বিরক্তিতে আমার গা জালা করতে থ|কে। 
রুক্ষতার সংগে বলি £ হ্যা, হ্যা আমি চিনি? 

ভদ্রলোক খুষী হন। বলেনঃ “চেনেন? তাহ'লে 
যাবেন একদিন আমার বাড়ী। আমার স্ত্রী মশাই 
এমন চা ক'রেন একবার খেলে বলবেন, ‘হ্য| বাৰ! 
চিনি একথানা। যাবেন কিন্ত চা খেয়ে আসবেন 
আমার স্ত্রীর ভাতের। এই নিন ঠিকানটা রেখে দিন 
কাছে। সবুজ একট] ট্রামের টিকিটের উল্টো পিঠে 
লেখা ঠিকানা তিনি গুঁজে দেন আমার হাতে। 


চি 
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নিধ্বিবাদে সেটিকে পকেটে রেখে দিলাম আমি। 
বেশ চলেছি। আবার মুখ খোলেন ভদ্রলোক : 
“আচ্ছ৷ আপনি গান গাইতে পারেন ? 
সত ন 
কেন? 
রুক্ষভাবে জবাব দিইঃ “কী ক'রে জানবো বলুন, 
কেন পারি ও 


, আপনার চেহারাটা বেশ লাভলি 
কিন! তাই নি করছিলাম। আপনি সিনেমার 
ঢুকে গড় ন, উন্নতি করতে পারবেন!’ 


এবার খু হই আমি। প্রথমতঃ, চেহারার প্রশংস! 
ক’রলে কারন! আনন্দ হয়! তার ওপর সিনেমায় 
নামবার একট! গোপন বাসনা আমারও আছে মনে 
মনে। দু-একজন ডিরেক্টারের কাছে না গেছি তাও 
নয়। সুবিধে হয়নি বিশেষ। ভদ্রলোকের সংগে কথ! 
বলতে যাচ্ছিলাম এ সম্বন্ধে, কিন্ত তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে 
ডলেনঃ “ওই বাঃ! কনুটোলার মোড় এসে গেল 
এরি মধ্যে। আচ্ছা চলি। ত! হ'লে যাবেন কিন্ত 
একদিন।” নমস্কার ক'রে নেমে গেলেন তিনি বাঁস থেকে। 

এতোক্ষণে সত্যি ভদ্রলোককে অত্যন্ত ভালো লাগতে 
লাগল। ছখও হ'লো আগে তীর সংগে ভাল করে 
কথা ন! বলার জন্যে। কে জানে হয়তো উনি নাম- 
করা কোন চিত্র পরিচীলকও হ'তে পারেন। কৃজনকে 
আর আমি চিনি! 

বউবাজারের মোড়ে বাস থেকে নেমে আমার কিন্ত 
মাথা ঘুরে গেল! পকেট থেকে মনিব্যাগট! উধাও | 
বেবাক ফাক আমার পকেট। এ পকেট সে পকেট 
হাতড়াই, কিন্তু না, নেইকো কোঁধাও। রয়েছে 
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দেখলাম ভদ্রলোকের সেই ঠিকানা লেখা সবুজ 
টিকিটখানা। 


পরের দিন বিকেলে কী খেয়াল হ'লো ভাবলাম, 
দেখাই যাক না ভদ্রলোকের স্ত্রী কেমন চ। করেন। 
দেখেই আস! যাক্‌ না! একবার, যখন অতো! কারে 
নেমন্তন্ন করুলেন। এগিয়ে চলি অনাবশ্যক ভাবে। 

ঠিকান। মত বাঁড়ীর সামনে এসে ঘুরে বেড়াছ্ছি, 
হঠাৎ দেখি মামার এক পরিচিত ভদ্রলোক সেই 
বাড়া থেকেই বেড়িয়ে এলেন। আমাকে দেখেই 
লাফিয়ে উঠলেন প্রায় “আরে ভার যে, কি খবর?" 

ঘাবড়ে গিয়ে, বললাম £ “তালঠ। আপনি ?' 

খুব ভাল। বলে রহস্যময়ভাবে হাসলেন 

ভদ্রলোক। তারপর নিজ্ঞাসা করলেনঃ তা তুমি 
জানলে কি ক'রে যে আমি এখানে আছি?’ 

ভদ্রলোকের সংগে আমার আলাপ হয়েছিল কোন 
এক মফস্বল সহরে। উনি যে কলকাতার আছেন 
এখবর আমার জানা ছিল না। কি বলি এখন? 
আমতা আমতা ক'রে ব’ল ফেলি £ ‘এই সেদিন অসীম 
বললে আমাকে।' 
--$ ‘অসীম? কোন্‌ অসীম? অসীম আকাশ থেকেই 
যেন পড়েন ভদ্রলোক । 

আমার অবস্থা আরে! কাহিল। ব'ললাম£ “ওই, 
ওই, না, ন! জসীম নয়, কে বেন ব্লকে একটা, 


, ঠিক মনে নেই। 


--ঃ যাক, যাক চলে| ভেতরে চলো।' 

না দেখুন আমি আজ চলি। একট! জরুরী 
কান্দ আছে।' পালাতে পারলেই বাঁচি তখন আমি। 
-£'সে কী হয় কখন? তোমার বৌদির সংগে 
আলাপ ক'রে বাঁও এলে যখন? 
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--$ “বৌদি !” ত্রলৌককে অবিবাহিতই জানতাম আমি। 
-ঃ “হী হে, মাত্র মাস তিনেক হ’লো| এসেছেন তিনি 
আমার জীবনে | আবার সেই রহস্যময় হাসি হাসলেন 
ভদ্রলোক ! 

শেষ পর্য্যন্ত যেতে হ'লে! ভেতরে এব; আলাপও 
হলো! বৌদির সংগে। বেশ মেয়েটি । আমার চেয়ে 
কিছু বড় কি আমারই সমবরসী হবেন। চাও তৈরী 
করতে পারেন বেশ চমৎকার ! চায়ের পেয়ালাটা 
হাতে তুলে দিয়ে বললেন,-_$ ‘কিন্তু মনে থাকে যেন 
ঠাকুর পো, এবার যেদিন আসবে সেদিন যে সব 
কাগজে তোমার লেখা বেরিয়েছে সেগুলো সব নিয়ে 
আসতে হবে। 

বললাম £ “সে কী আর আছে বৌদি । 
»-$কেন কি হলো? 


রাতে ভাসি চোখের জলের বানেরে। 


৮ম বর্ষ, ৮ম দখ্যা 
শী, 

‘হারিয়ে গেছে হয়তেো।' চারের কাপে চুমুক 
দিতে দিতে সহজ ভাবেই বললাম আমি। 

- ‘ওই তো তোমাদের দোষ। শুধু হয়তে।'র 
ওপর দিয়েই চালাতে চাও সমস্ত জীবনটাকে । অতে| 
সহজ জিনিম এটা নয় হে বাপু, অতো সহজ জিনিল 
নয়।' 

-£ ছিলোই না হর খুব শকত। এখন ছেড়ে দাও ২ 
দিকি একবার কেঁদে বাচি 

রাস্তায় আমতে আসতে ভাবতে থাকি এই বিচিত্র 
ছ্ঘটনার কথা। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না মান্য 
তাই ঘটে যায় কোথা দিয়ে অকন্মাৎ ভার জীবনে । 
হতবাক হ'য়ে থাকি আমি! 


সাবাস দিই সেই বাসের তদ্রলোককে। 








দেয়ার সুথে সুখী আমি মনে-_ 
ফোটে লাখ পারিজাত আমার ফুলের বনে; 
নিশার চাদে পুছিহ হার__ 
‘কোমল পরশ কেরে বুলায়? 
চাদ কহে, সাগরে বারে টানে রে, 
তাইতে কাঁদি গহন রাতি গানে রে! 











ঢুভিত তদন্ত কমিশন 


অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ 


ঘটনাচ'ক্ত ডারতবর্ধ সশ্বসমাধ মহাষযুদ্ধর মধ্যে 
চড়ায়ো পরিয়াহিল | এই যুদেয় ভন্ক ভারতবর্ষের না 
ছিল ওরস্তুতি, চা হিল অভিজ্ঞতা। ফলে যুদ্ধের প্রচণ্ড 
ঘূর্ণিত পড়িয়া 'ভায়তবর্ষ আঁগিত ও সামাভিক ভীগনে 
ত ক্ষতি সহ করিটাছে। পূর্ব এ'শয়ার যু'দ্ধ 
সন্দুথণন্তী ভূনিভাগ হিসাবে সমগ্র ভারতনর্দের মধ্যে 
বাংলাকে আবার সবচেয়ে বেশী দুখ বরণ করিতে 
হইয়াছে । বাংলাতেই ৰোম! পড়ি্থাছে, বাংলার বুকেই 
জলিচা!ঠ ছুচিক্ষের সর্বগ্রাসী হাগুন। এই ছুভিক্ষ শু] 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর ভীবন আঁছতি লইয়াই সত্ব চয় 
নাই, ইহার চাপে বাংলার সমাড্ভীবনে দারুণ বিশ্ব 
দেখ! দিয়াছে । পেটের দায়ে বাংলার নারী তৃলিয়াছে 
সম্রম. পুরুষের আত্মসম্মানবোধ ও নুকুচি অভাবের 
বলিতে ভাদিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অনন্ত রিকভার 
ভয়াবহ ছবি দেখিয়া যাহাঁদের হাত তুনিয়। দিবার 
এ সামর্থ্য ছিল, তাহারাও দর্িক্ষের সময় ভয়ে ভয়ে হাত 
গুটাইর। লইয়াছে। গ্রাদ ছাড়িয়া সহরের রাজপথে 
ুষ্টিতিক্গার জন্য, এক ভাঁড় ফ্যানের জন্য কাতারে 
কাতারে মাহুষ আলিয়া জব। হইয়াছে, ইহাদের বিষাক্ত 
নিঃশ্বাস হইতে, ইহাদের অশুচ স্পর্শ হইতে আপনাদিগকে 
বীচাই পার আন্ত শ্বচ্ছলতর সমাজের মধ্যে চেষ্টার ক্রুট 


দেদ| যায় নাই। ক্রমে অসহায় শীর্ণ মৃতদেহের ভিড়ে * 


+ ফু:পাণ হহয়, উঠিয়াছে পথিকের চলাচলের অফোগা। 
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তারপও শাখার নূতন ধানের পায়ার মুহ্যুর দন অসংখা 
সদীদাএার শ্বুতি ঝুকে বহিয! গ্রে কায গিছে' 


গর্ভাগাক্রমে ১৯৪৩ সালের পর ১৯৪৪ সালে ছতিক্ষের 
দক্ষিণা লইতে বাংলার গ্রাসে গ্রামে দেখা দিয়াছে 
মভামায়ী, আবার রোগজীর্ণ হতভাগোর। দলে দলে 
নৃতুমিছিলে যোগ দিয়াছে। এইভাবে ১৯৪৩ সালের 
ডিক্ষে এবং ১৯৪৪ সালের ছতিক্ষোত্তর মঠামারীতে 
বাংলার লক্ষ লক্ষ নরণরী অপমৃত্যু বরণ করিয়াছে। 

১৯৪৩-3৪ সালের বাংলা । জাপনীদের কবল 
হইতে ভায়তবর্ধকে রঙ্গ) করিতে সমাগত বিদেশীর সংখা! 
তখন 'অনেক। বাংলার দুতিক্ষের মর্শস্থদ সংবাদ এই 
সব বহিযরাগতের মারফত দেশে দেশে ছড়াইয়া! পড়িয়াছে। 
মানুষের অবহেলায় বাংলাদেশে যে অভাবের তাগুবলীল 
চলিছে, তাঁহার সহিত ক্রমে অল্পবিস্তর পরিচিত 
হইয়াছে পৃথিবীর প্রায় সকল সতভ্যদেশ। সকলেই 
এ দুর্ভাগ্যের ভদ্ত শাঁসকমন্প্রদাঁ়কে দায়ী করিয়াছেন, 
কারণ টেটসমান পত্রিকাঁও স্বীকার করিয়াছেন যে, 
এই মাচ্ষের সবই চর্ভিক্ষের পশ্চাতে প্রাকৃতিক কোন 
বিপর্যয় ছিল না| (45 we have often observed 
India has been lucky that her man-made 
famine has so far remained uncomplicated 
br any failure of the monsoon,” States- 
1190 Editorial, October 31, 1943), শেষ পর্বত 
গভর্ণমেন্ট এই দুণ্ডিক্ষের কারণ ও ফল|ফল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
ভন্য এবং ভবিষ্যতে ছুতিক্ষ প্রতিরোধের উপযুক্ত পরামশাদি 
এপ দের ভন স্তার জন উডছেডকে দলপতি করিয়া 
একটি কমিশন গঠন করিলেন। এই ক'মশনে 
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সার জনের পাহায্যকারী সদস্ত হিসাবে নিয়োজিত হন স্তার 
মনিলাল নানাভাতি, মিঃ এক্রয়েড, মি: আফরল 
হোসেন ও মিঃ রামমৃষ্ঠি। কমিশন দুর্ভিক্ষের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষ সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহ 
লোকের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করেন এবং খাস্তাদি সংগ্রহ 
ও বণ্টনের ব্যাপারে '্নেক নথিপত্র পাঠ করেন। 
তারপর অনেক বিটারবিবেচনার শেষে ক্শন সম্প্রতি 
তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন । 
হুঠিক্ষ তদন্ত কমিশনের এই রিপোর্টট ছুই খণ্ডে 
বিভক্ত । রিপোর্টের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয় গত 
মে মাসে এবং ইহার চারি মাস পরে সেপেম্বয় মাসের 
ভূভীয় সপ্তাহে চূড়ান্ত রিপোর্টটি প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রথম জংশটিতে কমিশন সাক্ষ্যার্দি প্রমাণ হইতে সংগৃহীত 
ংলার ১৯৪১ সালের ততিক্ষের কারণাদি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন এবং এই ছুতিক্ষের ফলে ক্ষ্ক্ষতির একটি 
আনুমানিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন! দ্বিতীক 
অংশে অবশ্য বাংলার দুতিক্ষের কথা! আর বেশী বল! 
হয় নাই, তবে এই অংশে কমিশন সর্বভারতীয় তিভিভে 
কি ভাবে চাহিদার অমুপাতে সরবরাহ ব্যবস্থার সমতা 
রক্ষিত হইতে পারে এবং আমদানী ও শঙ্ক উৎপাদন 
ব্যবস্থার উগ্নতি সাধনের দ্বারা ভারভদরকার হাডে 
যথেট পরিমাণ খানশন্ত মুত রাধিলে জনগণের 
ঢুতিক্ষের জাশঙ্কাজনিত মানসিক ছূর্বলতা কেমন 
করির। প্রতিরোধ কর! সম্ভব তাহাই বিশেষভাবে 
আলোচন| করিয়াছেন । তাহা ছাড়। এই শেযাংশে কমিশন 
অনন্থাসথ্য রক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান 
উপদেশ দিরাছেন। কমিশন ভারতসরকারের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের মত করিয়াই বলিয়াছেন যে “ছুতিক্ষের 
ফলে দেশে মহামারী যাহাতে ন| দেখ! দেয় সে সম্বন্ধে 


কোচবিহার দর্পণ 


৮স বর্ষ, লস নংখ। 


বাবস্থ। অবলম্বন কর! ভারতগভপর্মেপ্টের কর্তব্য-_ইছা 
ভারতের শাসকবর্গ গত এক শত বৎসরের মধ্যে স্বীকার 
করিয়া লধইয়াছেন; কিন্তু পুষ্টিকর খানের ব্যবস্থা 
দ্বাঃ| দেশের লোককে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান করিয়া 
তুলিবার দারিহও যে দেশের শ।পকবর্ণের, তাহা ভারতবর্ষে 
এখনও পুরাপুরি স্বীকৃত হয় নাই।”' ভারতসরকার 
ইতিপূর্বে ভারতে দৃতিক্ষ সম্ভাবনা! রোধ করিতে ঠিঙট 
হুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষ 
কমিশনগুলি অঙ্জসন্ধানাদি কার্ধ্য চালাইয়া বখাসমনে 
বিস্তাদিত দিপোর্টও প্রকাশ করিয়াছিল? কিন্তু তাহ! 
সন্কেও পুনয়ার ভারতে তয়াবহ তেরশে। পঞ্চাশের সহন্তুর 
সংঘটিত হয়! লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর প্রাণহয়ণ 
করিয়াছে । উড়হেড কমিশন তাহাদের রিপোর্টের দ্বিতীয্ 
খণ্ডে ভারতের ভবিষ্যৎ ছুর্ভিক্ষ প্রন্তিগোধকল়ে খাত 
শস্ত উৎপাদন, বাহির হইতে খান্ত আমদানী, জু্নস্বাস্থয 
শিল্পাদগি প্রচারের দ্বারা! জনসাধারণের স্বাচ্ছলাবৃদ্ধি, পণ্যমূলা, 
ভূমি ব্যবস্থ। প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক পরামর্শ দিয়াছেন। 
মোটের উপর, ব্যাপকভাবে ছুরিক্ষের সন্তাব্য কারণ 
এবং হূর্ভিক্ষরোধের উপার়গুলি আলোচন! করিস 
কমিশন আশা! প্রকাশ করিয়াছেন বে, তীহাদের এই 
কমিশনই শেষ দুর্ভিক্ষ কমিশন এবং তীহাদের পরামর্শ 
মত কাজ করিলে ভারতে দুর্ভিক্ষ হটবার সন্ভাবন| 
একেবারে কমিরা যাইবে বলিয়| ভারতসরকাযের ভবিষ্যতে 
আর কোন দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করিবার প্রয়োজন 
হইবে লা। 

মোটামুটিভাবে স্যার জন উদ্ভছেড পরিচালিত এই 
দুর্ভিক্ষ কমিশন চিন্তাপীলতা ও সত্যান্থবর্তিভার পরিচয় 
দিয়া! জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। কমিশন গতানু- 
গতিকভাবে সরকারের অব্যাহত ওপকীর্ডনের চেষ্টা করেন 
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নাই এবং সাছসেয় সভিভ সরকারী কার্ধের অনেক 
কঠোর সমালোচনাও করিয়াছেন। সয়কার কর্তৃক নিয়োজিত 
হইয়াও এই কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে সরকারী 
কাধ্যনীতির যে বিরন্ধ সমালোচন| করিয়াছেন, তাহাতে 
ভবিধাতে ভারতের জনগণের ছু'খেয় ছিনে অধিকতর 
সরকারী সহান্থতুতি লাভের পথ নি:সনেহে অনেকটা 
পরিষ্কার হইয়া গেল। 

ধর্তিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে কমিশন 
বলিয়াছিলেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষে মোটের উপর ১৫ লক্ষ 
লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ইহার ১* লক্ষ মরিয়াছে 
১৯৪৩ সালের গ্রক্কৃভ দুর্ভিক্ষে ও বাকী ৫ লক্ষ মরিয়াছে 
১১৪৪ সালের ভূর্তিক্ষোত্বর মহামারীতে। কিন্ধু অনেকেই 
এই হিসাব ভ্রমাব্সক বলিয়া মনে করেন। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতস্থবিতাগ নানাভাবে সংখ্যাতন্ব সংগ্রহ 
করিয়া হে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহান্তে 
দেখা বায় বাংলার ছুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ 
করিয়াছিল। বলা বাল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায় শিক্ষা- 
গ্রতিটানের মতামতের অবশ্যই একটি এঁতিহাসিক মূল্য 
আছে। তারপর ১৯৪৪ সালে একমাত্র ম্যালেরিয়াতেই 
বাংলার ছ্ুকোটি লোক শয্যাগছণ করিয়াছিল এবং 
ইহাদের অনেকেই যে জনাহারক্ি্ই শরীরে ব্যাধির 
তাড়ন| সহ করিতে ন। পারিয়া মৃত্যুবরপ করিয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে ছুর্িক্ষোত্র মহা- 


মারীতে যাহার! মরিয়াছে তাহাদের ব্যাধির কবলে পতিত, 


হওয়ার পিছনে হৃর্তিক্ষজনিত ভরসথীস্থ্য, অবশ্যই একটি বড় 
কারণ। ইহাদের একাংশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার 
সহিত যুক্ত করিলে দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার হৃত্যুদংখ্য। 
€* লক্ষের কাছে দিয়াই পৌছাইবে। যাহা! হউক 
গ্র্ডিক্ষের কারণ সম্বন্ধে কমিশন অনেক মূগ্যবান তথা 
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সংগ্রহ করিয়াছিগেন। উডহেড কমিশন স্বীকার 
করিয়াছেন যে, বাংলার বিভিজ্গ জেগার সরকারী 
কর্মকর্তারা ১৯৪৩ সালের প্রথম হইতেই জেলার খাদ্যা- 
ভাব সম্পর্কে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিতে চেষ্টা 
করেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই সাবধানবানীতে কর্ণপাত 
করেন নাই। শুধু এই সকল দেল! কর্ণকর্তা নয়, 
বাংলার সংবাদপত্রসমূহও এই গুরুতপূর্ণ বিষয়ে বাংল! 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহাতে কোন ফল হয় নাই । ১৯৪৩ সালের ২৩শে 
জাহুয়ারী বিলাতের টাইমস পত্তিকাতে পর্যযস্ক এই 
সম্পর্কে ভারতসরকারকে সাবধান করিয়া! একখানি 
জকুরীপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রের প্রথনই ছিল 
The Government of [0019 19 embarking 
OR & policy which will produce & famine 
and cost maeny thousands of lives.” 
ুর্ভিক্ষ শুরু হইবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিলাতের “ইকনমিষ্” 
পত্রিকাও বাংলার খাঞ্ডাভাব সদ্বন্ধে অবহিত হইয়া! 
আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন-_-“9০ critical the 
condition created by the high prices 
and black market appears that the 
problem of the cost of living threaten 
to overshadow the war itself.” এই কমিশন 
ছর্ভিক্ষের কারণ নির্দেশ করিভে একদিকে যেমন সরকারের 
নিশ্েষ্টতার কথ! বলিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি চোর! 
বাজার, পণ্যাভাব, চাহিদাবৃদ্ধি ও আমদানী হাসের 
উপরও জোর দিয়াছেন। কমিশন হিসাব করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষে মৃত ১৫ লক্ষ লোকের 
মৃত্যুর বিনিময়ে চৌরাবাজারের ব্যবসায়ীরা লাভ করিয়াছে 
প্রায় দেড়শত কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেকটি নরবলির 
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খিনিষয়ে তাহারা প্রা এক হাজার টাকা পকেট 
করিয়াছে । চোরাবাজারী নরাপশাচগণ সরকারের 
চোখের সামনে এই কা করিরাছে। 

রিপোর্টের দ্বিতীয় থণ্ডে বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা 
বিশেষ বলা হয় নাই। এই অংশে কমিশন প্রধান্তঃ 
একমাত্র দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের বিধিবাবস্থা সম্পর্কেই 
পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথমেই তাহার! বলিয়াছেন, 
পুব্ধামত আমদানী বুদ্ধ করিয়া খাদ্যশণা মজুত 
করিবার কথা। ব্রহ্থ্দেশ হইতে সাাভারতের প্রয়ো- 
ডনের শতকরা 'আড়াইভাগ এবং বাংলার প্রয়োজনের 
শতকরা প্রায় ১: ভাগ চ'উল আগে। ১৯৪৩ সালের 
দুর্ভিক্ষের অন্ততম কাঁরণ যে ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী 
বন্ধ, তাহ! অদ্বীকার করিয়া লাভ নাই। ভাছাড়া 
কমিশন এদেশের কৃষির উন্নতিসাধন করিয়া ফসল 
বাড়াইবার প্রয়োজনের উপরও জোর দিয়াছেন। কমিশন 
কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্বদা ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য অল- 
ময়ের জন্য হাতে দঞ্ুত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং 
খা্যবস্তর দান হঠাৎ খুব পড়িয়া ন] বায় অথবা 
খুব চড়! ন| থাকে. সেই দিকে ভাহামিগকে সজাগ 
থাকিতে বণিয়াছেন। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন বে 
সাধারণ সময়েও ভারতের শতকর| ৩* জন লোক 
পরধ্যাণ্ত আচার না পায়| অন্বাস্থাজনিষ্ভ বিড়ম্বন৷ 
ভোগ করে, সুতরাং তাহাদের দ্বাস্থ্যরক্ষার জন্য 
পুিকর খাদ্যব্যবন্থ। এবং জনন্বাদ্থাসংরক্ষণের ব্যাপক 
ব্যবন্থ। হওয়া প্রণোজন। ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র 
দেশে সকলের পক্ষে প্রচুর দুপ্ধসেবন সম্ভব নহে বলিয়া 
কমিশন মাছের চাব বাড়াইদ্ডে এবং আনু, মিষ্টি আলু ও 
কলার উৎপান্ধন বৃদ্ধি করিতে পরামর্শ দিরাছেন। 
দুর্ভিক্ষ কমিশন তাহাদের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামোনয়ন 


আমাদের সনেহ আছে। | 
দৃটিভক্বীর পরিবর্তন ঘটিলে এই বিপুল প্রাকৃতিক ফুঁ 


৮ম বর্ষ, ৮ম সংখা 


সম্পর্কেও অনেক বঞ্ হশিয়াছেন। চাৰ আবাদ বাড়ান li 
ছাড়া সেচ, সার, উ্নংধ:ণের বীজ, যৌথনীতিতে চাষ 
প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতিনাধন ও কুটিরশিল্পের প্রসার 
এদিক হইতে অত্যাবপ্যক বলিয়া তাহারা মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। জনগাধারণের দার্থিক হাতজ্তা স্বষ্টি করিতে 
জলভাড়িত বিদ্যুতের সাহাখ্যে বড়বড় শিল্পকারখান! 
স্থাপনের প্রথ্থোজনের উপরও তীগরা গোর দিয়াছেন! 
কদিশন আশঙ্ক। প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে সম্প্রতি 
যেভাবে লোকৃদ্ধি হইতেছে ভাহাতে আগামী ২৭২৫ 
বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখা। বর্তমানের ৪* কোটি 
হইতে ৫* কোটিতে পৌঁছাইবে। এই বাড়তি জন্তার 
একাংশকে তাহার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত জনবিরল অধ্টরেলির। 
নিউজিপ্যাণ্, ক্যানাডা, দাক্ষণ আক্রিক) প্রভৃতি দেশে ' 
ছড়াইয়া দিতে বলিধাছেন এবং জনসংখ্যা! বৃদ্ধির এই : 
মারাত্বক হার রোধ করিতে তীহার। প্রস্থতিদদন, : 
শিশুম্গল সমিতি ও মহিল| ডাতারদের মারফত বহ হি 


সন্তানবতী ও দীর্ঘদিন অন্তর সন্তান-কামিনী নারীদের সর 


জন্মশাসন সম্বন্ধে শিক্ষাদানের সুপারিশ করিয়াছেন। , | 


একটি পৃথক মন্তব্যে কমিশনের অন্ততন সদ্য স্যার বর 


মণিলাল নানাভাতি চিরস্থায়ী বন্দোহস্ত প্রথ। আশু রহিত 
করার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ! 
উপরোক্ত উপদেশ ও পরামর্শীদিন যৌক্তিকতা : 
আমরা অন্বীকার করিনা; কিন্ত 
অধিক ংশই বর্তমানে কতদূর কার্য্যকরী হইবে তৎগন্বন্ধে | 
অবশ্য ভারত সরকারের { 


সম্পদশালী দেশে শিল্পাদি প্রসারিত এবং কৃষিকা্য্যের” রা 


উন্নতি সাধিত হইয়া ভারতবামীর স্বাস্থোরতি ও আধিক ক 


সমৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। কিন্ত কমিশনের কতকগুলি | 
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সুপারিশের সহিত আমরা একমত নগি। কৰুমিশ্ন 
বলিয়াছেন যে, ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ বাবস্থ। চালু রাগিলে 
ভাণ্তবর্ষে ১৯৫১-৫২ চাল নাগাদ স্বাতাবিক বসা 
ফিরিয়। আঁদিবে। কিন্তু আমাদের এনে হয় ভারত- 
সরকার সংামুভৃতিস্ুডক ননোতাব দেখাইলে যুদ্ধের 
আগের অবস্থ। ফিরিয়া আসিতে ৬। ৭ বংসর লাগিবর 
কোন কারণ নাই। জনসমসা। সম্বন্ধে কনিশন যে 
পরামর্শ খ্গিছেন তাগ। আমাদের ভাল লাগে বাই। 
অষ্রেলিয়, দক্ষিণ আফ্রিক! প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতুক্ত 
উপনিবেশে বর্ণবিদ্বেষের বে বিষ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে 
তাহাতে ভারতবাসীর এই সকল স্থানে যাইবার অর্থ 
চিরকালীন হীনতা ও 'অপবান বরণ করা। তার 
পর জন্মশীলন অবলম্বন করিয়া জনসংখ্য। নিয়মিত 


৩৩৫ 


করার যৌক্িকত। অন্য যে কোন দেশেই থাকুক, 
ভারতবর্ষে আছে বলিন। আমাদের মনে হয না। 
এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পুর্ণভাবে কাছে লাগাইলে 
এবং নৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করা 
হইলে ভারতবর্ষ মনাগানেই ইহার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার 
ভরণ্পোনণ করিতে পাবে। স্যার মণিলান নানাভাতি 
চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপের জন্য যে পৃথক সুপারিশ 
করিয়াছেন আমরা তাহার ‘সহিত একমত; এই সম্বন্ধে 
কমিশনের সকল সহা বেন একনত হইতে পারলেন না 
তাহ! ভাবিয়া! আমর! বিস্মিত হইঠেছি। তবে আননের 
কথা! বাংল! সরকার ক্লাউড. কবিশনের সুপারিশ 
অমুপারে চিরছ্ায়ী বন্দোবস্ত জেপ করিবার এক 
পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। 





উপনদী 
( পূৰ্বামুবৃতি ) 
শ্্রীঅনিলক্ুমার ভট্টাচার্য 
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পুলেথ! চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বাহিরের অন্ধকার 
ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয! উঠিল--ওই ধন 
অন্ধকারের অতল রহস্য হুলেখার ক্লান্ত শ্রান্ত চিত্তের 
সহিত গভীর মিতানি পাঁতাইতে চাহে। 

বহুদিন পরে আজ তাহার অনেক কথা মনে পড়ে। 
তাহার কৈশোর এবং যৌবনের দিনের কথা--সেই 
উত্তেজনায় জীবন এমনি অন্ধকারের মাঝে নিঃসহায় 
৷ পথভ্াাভ হইয়! কখনও কীদিয়। কাদির! ফিরে নাই। 


অশোককে দেখিয়া তাহার সঞ্জয়ের কথা মনে পড়িণ। 
তাহার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বন্ন, বন্ধু-বান্ধব, একে একে 
অনেক জনের কথাই আজ তাহার মনের কোণে ভিড় 
অমাইয়। তাহার বিস্বৃতিকে আাগাইরা তুলিল। আল 
তাহার আর কেহই নাই- আম নে এক! এই বিজন 
বিশ্বমাঝে এই কোলাহল-সুখর পৃথিবীর মাঝে এাস্ত 
একা] তাহার কথা ভাবিবার মত সংসারে কেহই নাই। 
অশোক অলক্ষ্যে তাহার হৃদয়ের গৌপনতম প্রদেশে - 
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তাহার ক্ষতস্থানে আঘাত করিয়াছে। সে আঘাত অতি 
তীব্র, সুলেখা মমে'র মাঝে সে আঘাতের বোন! অভি 
স্পষ্টভাবে অনুভব করিতেছে । 

যে নির্জন্তার সঙ্গে তাহার এতদিনের পরিচয় আল 
সে নির্জনতা অসহা। সুলেখ৷ উঠিয়া! পড়িল। বইএর 
সেল্ফ হইতে টানিযা লইল 41008 [নু 0197 অধর 
প্রস্থ Brave New World; বইথানি তাহার নির্থন 
মুতের বন্ধু। গভীএ অমুরাগের সহিত সুলেখ! পড়ি! 
যাইতে লাগিল_The world’s stable nov. 
People are happy 7 they get what they 
want, and they never want what thoy 
can’t get, They ‘re well off; they ‘re 
safe; they ‘re Dever ill; they ‘re not 
afraid of death; they ‘re blissfully 
ignorant of passion and old age ; thoy ‘re 
plagued with no mothers or fathers ; they 
se got no wives, or children, or lovers to 
feel strongly about ; they 79 ৪০ condi- 
tioned that they practically can't help 
behaving as they ought to bebave. And 


if anything should go wrong, there's Soma. 


নমণেখ। চীৎকার করির। ওঠে--0). thero’s Soma ! 
Some !! 

চোখ ছুটি তাহার জ্বাল| করিতে থাকে_অক্ষরগুলি 
অস্পষ্ট হইয়। বায়--সুলেথ| বহখানি ফেলিয় দিয়! পুনরায় 
গাচতর ক্লান্তিতে চলিয়া! পড়ে। 

দামিনী বি আসিয়া! বলে--দিদিমপি অনেক রাত তোল 
খাবার দিই এবারে? 


সুলেখা ঘড়ির ছবিকে তাকাই] দেখিল-_বাত্রি দশটা 
বাজির। গেছে-_াজি নরটার তাঁহার আহারের নির্দিষ্ট 
সময়, কিন্তু আহারে আত তাহার রুচি নাই। 

লেখা কহিল--দা্গিনি | তুমি খেয়ে দেয়ে রান্নাঘরের 
কাজ মিটিয়ে ফেল--আমি আজ আর কিছু খাবো না? 
ক্ষিদে নেই। 

তারপর সে অন্ধকার দিগন্তের পানে তাকাইয়। কখন 
না জানি ঘুদাইয়। পড়িল। 

(৫) 

পরছিন সন্ধ্যাবেল। অশোক আসিল। 

আসিয়াই সাহিত/-প্রসঙ্গ তুলিল। হাতের একখানি 
ৰই দেখাই৷ কহিল 

বখান! পড়েছেন? Oh it's a great book | 

কি, রাশিয়ান লেখক Mikhail Artsibas 
shevaT Sanine তো? 

_হ্যা, আপনার তা হলে পড়া বই? 

- অনেকদিন আগে পড়েছি। 

যখন পড়েছিলুম তখন খুবই ভালে| লেগেছিল। 

এখন আর লাগে না? 

না, তেমন ভালে! লাগে না । তাঁর কারণ হছে 
তখন বয়স ছিল কম। পৃথিবী সম্বন্ধে তখনকার ধারণার | 
সঙ্গে আজকের ধারণার অনেক পরিবর্তন খটেছে। আর 
সে মনই এখন আর নেই--তাই তখন যেমন ভালো 
লেগেছিলে! আজ আর তেমন ভালে! লাগে না। 
_. কিন্ত খাটি রিয়ালিইিক লেখ|। 

--ষ্ঠা, দিনিক | 

--কিন্তু কী ০৫০৪৪ বলুন তে? জীবনদর্শনের 
কী নির্ভীক অভিব্যক্তি! সাহিত্য সহদ্ধে এতখানি | 
অনুরাগ সাহিত্যকে এতখান বড় করে দেখতে খুব কম; ! 
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| ৯” লেখককেই দেখেছি। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিরেগ্েন 
লেখৰক—[Literature reconstructs life, and 
penetrates even to the very life-blood of 
humanity from generation to generation. 
To deantroy literature would be to take 
away all colour fromlife and make it 
insipid. 

অশোকের কণ! শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেট বারিরে 
| ₹ কাহার গলার শব্দ শোনা গেল__ডাকায়বাবু আছেন - 
। তাক্কারবাবু? 

হৃলেখ! উঠিয়া বাহিরে আসিল। 

আগন্বক খুব ব্যক্তভাবে বলিলেদ-_ আমি মৃদুলায় বাব । 
পরক্ষণেই অশোককে দৌধিয়। তিনি বেন স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ছাড়ি! বাঁচিলেন-_-এই যে ভাক্তারবাবু, আপনার 
খোজে এসেছি। আপনার বাড়ীতে শুনলু আপনি 
এখানেই এসেছেন। 

অশোকের পূর্বেই সুলেখ। কহিল--তেতয়ে আনুন 

জাগস্ধক ব্মতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া! বলিলেন-_-তেতরে 
বাধায় সময় নেই-_ভাক্কারবাবুকে আমার সঙ্গে এক্ষুণি 
একটু যেতে হবে । 

অশোক গ্রশ্থ করিল-_ব্যাপায় কি? 

“মৃদুলা কি রফম করছে | তাকে দেখে যেন ভালো 
যোধ হচ্ছে ল|। 

কেন ফী হোল তার আবার ? 

- হ| আজ সকালেও বেশ ছিলো। বিকেলের দিকে 
কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। কেবল বলছে বুক ধড়ফড় 


৫ করছে--তারপর কিছুক্ষণ আগে অজ্ঞান হয়ে পড়লেো। 


-»স্ক্ঞান হয়ে গড়লে!? এখন জ্ঞান হয়েছে? 
হা, কিন্ত অতান্ত সিত্তেদ তাব-_-কখ। বলছে না। 





৩৭ 


__আচ্ছ! আপনি যান_আনি এক্ষুপি যাচ্ছি 

মৃহলার বানা! চলিয়। গেলে সুলেখা কিল --5গে| 
অশোক, তোমার সঙ্গে মুপাকে আমিও একবার গিয়ে 
দেখে আসি । 


অশোক বপিল__ আপনি বাবেন? এই অন্ধকারে? 

-তাঁতে কি হয়েছে? তুমি বরঞ্চ ফিরবার পথে 
আমাকে পৌছে নিয়ে যেও। 

_বেশ চলুন । সামাকে কিন্তু একনায বাড়ি খুরে 
যেতে হবে টেখিসকোপ আর ব্যাগটা নিতে একটা 
কডিজল ইন্জেকসনের হত দরকার হষে। 

মুদ্রার কি হার্ট ডিগ্রিস্? এই বয়সেই এদনি 
বুকে রোগ । 

ক, Hearttl থুব weak সেদিন দেখদুন 
--শারী ছেলেমায্ধ আর লোর্টিমেন্টাল। নিশ্চয়ই আতা 
বাড়ির কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে তাতেই এমনি করছে। 

সুণ্খে। হাল্য়। কিল - হী, ওর পক্ষে ভেলেম'নুষী 
কর়। মোটেই অন্বীভাবিক নর-_3168 quite a 
৮০০৪ irlnow ! আমাদের দেশ বলেই বাপমায়ে 
খ্বগুরবাড়ির কথার পাকা করে ভোলে, অন্য দেশে ওদের 
যন বয়সের মেয়ের! এখন ছুটোদুটি করে বেড়ায় । 

তারপর হ্ুলেখা স্যা্ডেলটা পায়ে গলাইয়! লইয়া টর্চের 
বোতাম টিপিয়। কহিল চলে| _] am ready ! 


হুজনে রাল্তায় বাহির হুইয়। নি:শষে পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিল। 


অশোকের ঘরখানি তেমনি অগোছালো । 

সুলেখ| দেখিল-ইজিচের!র, খাট বালিশ বিছানা পত্র, 
বই আলমারি, ছবি ফারনিচার সস কিছুর মাঝেই অপ- 
দিচ্ছন্তত। এলোমেলো ভাব। অবিবাহিত ছবছাড়া জীবনের 
উদাসীনত। দৃষ্টির এক লহমাতেই বোবা বায়। 


কিন্তু ইত! লই? আলোচনার সময় এখন নাই । অশোক 
ব'ড়ি ঢুকিঠাই তাভার ব্যাগটা প্রযেজনম্ত সবকিছু 
ভারা লহল। দেওচালের গ! হইতে টেবিস্কে!পওি 
টানিয়। লয়! বলিল, চরুন। 

জনে আবার পণে বাহির হইল। 

এবারে সুলেখাই প্রথম নিস্তন্ধত৷ ভঙ্গ করিল--তুমি 
ভাবী অগোছালো-্রিনিষপত্জের প্রতি একটু? বন্ধ 
তোমার নেং। 

ভর্বপ অশোক হঠাং হলিয়া ফেংঘন-একদিণ এনে 
ঘরটা গুছিয়ে দিবে যবেন--নেরেহ: ছ্'ডা ওকাজ ঠিক 
হর না। 

সন্ধকারের দাঝে সুলে৭| হঠাৎ হোচট থাইল। 
জশোক চট. ক্রিয়া তাহার একথানি হাত ধরিরা। ফেপিল-- 
আন্তে চলুন, রাস্তাটা ভাটী উঠ নাঁচু। 


সুরেখ| কণি" টর্টট। আমার হাতে দাও। 
নিরুতবে আমাক সুলেথাকে টচ টি দিল। 


রাস্তায় ছ একজনের সহিত দেখ! হইল -অ:শকের 
সহিত ছু একজনের ছু একটি ক্থাবও বিনিমর কল 
সুলেখার সহিত তাহাদের লৌকিক আলাপ পরিচন্থ নাই। 
ভাহা না থাকিলেও এখানকার গাল সন্কুলের হেড. 
মিসট্রেসকে তাঁতারা সবলেই চেনে। 


আঁশ্চর্ষের কথা, যাহাকে কোনদিনই পথেঘাটে দেখ! 
বায় না, কোন সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা কোন বাড়ীর 
সহিত বাহার কোন সম্পর্ক লাই আদ অন্ধকার রাত্রে 
তাহ/বেই দেখা যাইতেছে নবাগত ডাক্তারের সত্তি 
নিঃলক্কোচে পথ্ভ্রমণ করিতে | 





৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য! 


সুলেখার গস্তীর পদক্ষেপে মুখ ফুটিয়। কেহই কিছু 
ষন্তবা প্রকাশ করিতে পারে নাই-কিস্তু অন্ধকারে 
তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে হয়ত দেখা যাইত যে ভাহাযা 
যুথ টিপিরা হাঁসিতেছে। 


(৬) 

মরঘুলার বাড়ীতে পৌছাইতে দেখ গেল বহুলোকের 
ন্ডি। মৃহলার অসুখে সবাই যেন চঞ্চন চইয়াছে! 
প্লীসেবা সমিতি হইতে আরস্ত করিয়া গ্রামের তরুণ 
সংপ্রদাম-স্কুলের আর দু একজন মিসট্রেস_ কবির 
ভোমিওপ্যাথ সকলেই আদিয়াছে। 

বলার খুবই সামাজিক বিশেষ করিয়া মৃদুল! মেয়েটি 
সবাহ আমতান্ত প্রিয়। 

ডাক্ত/র অশোক বিতিয়ের সহিত হেড.নিস্ট্রেস 
স্ুগেখাকে মৃহ্লাঁদের বাড়ীতে ক্ষাঁচিতভাবে আসিতে 
দেখিয়া সকলেই বিশ্বয়ে হতবাক হইয়া গেল। যু্গার 
অনুথের ক! ছাড়িয়া সকলেই আজিকার এই আকস্মি- 
কতার ক। তাবিতে লাগিল। 

মুলার দা আসিয়া সুল্থোকে আহ্বান জানাইলেন__ 
মাঁন্ন, নৃদ্গার কাছে আপনার কথ! গুলেছি। ওর 
অন্থথের উপলক্ষে তবু আপনি এলে ! 

সুলেখ। কহিল-- এখন কেমন আছে মৃদুল]? 

মুদল'র ম। বলিলেন__মাজ বিকেল থেকেই কেমন 
করছে যেন! 


অশোকের মুখে চোখে চিকিংসকেন্ধ গ্রা্তীর্ঘ। 
টেখিস্কোপ দিয়! হাদয় পরীক্ষা কচির! অশোক মৃছ্লার 
মুখের দিকে তাকাই | ঢাঁরপর সমবেত জনতাকে লক্ষ্য 
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তাগ্রহায়ণ ১৩৫২ 


করিয়া কহিল -আপ্লার! দয] করে ভিড়ট। গেড়ে দেবেন 


** ভগ পাবার কিছুই নাই। আপনারা ওঘরে ধান-_ রোগীকে 


আমার কিছু জিন্তাপা কগর আছে। 

সকলেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। 

অশোক মৃটুল'কে লক্ষ্য কন্যা কচ্লি--কি, হয়েছে 
[ তোমার ? এরকম দুষ্ট মি করছো কেন? 

মৃহ্লা ক্ষীণন্বরে বলিল__ মামার বুকের ভেতর ধন্ত্রণা 
হচ্ছে খুব । 

অশোক প্রশ্ন করিল-_হু' ! আর কি হচ্ছে? 

বড! ভয় করছে--কে যেন কেবল আমায় ভয় 
দেখাচ্ছে। 

-নিশ্চই মার সন্ধে আজ ঝগড়। করেছিলে? 

_ম: কেন বদ্লে--কেবল ডাক্তার ডাক্তার করছিস্‌ 
কেন? তোর চিকিৎসায় যে সর্বস্বান্ত হে বসলুম_ 
ডাক্তার ডাকল্ইে তো শুধু হোল না! 

অশোক গভীর হইয়। গেল; বলিল-তা ঠিক 
কথাই বালছেন। ডাক্তরের কিচ্ছু দরকার নেই? 
তুমি এখন বেশ ভালো! আছে । 

--তৰে আপনি এসেছেন কেন? 

-তোঁমার বাতিক মেটাতে। অশোক স্পিরিট 
দিয়া ইনজেক্সনের সিরিঞ্ল পরিষ্কার করিতে লাগিন। 

মৃদুল কছিল-_ ওটা! কি হবে? 

_তোঁমার দুষ্ট নির সাজ দিতে হবে তো! 


স্না, ভাগী লাগে আমার। ইনজেক্সন আম 
নেবে না। 
-স্ভাঁহলে অনুখ সারবে কেমন করে? 


-এইতে] বললেন অন্ধ 'আমাব নেই। 


ক অশোক হা সয়া উঠিল। স্পিদিট ভিঞ্জানে। তৃ'লটা 








অহিশ্যি তোমার একটু অন্ধ করেছে মার সঙ্গে বগা 
করার দরুণ--ভগণান তাই এইটুকু শাস্তি দিচ্ছেন। 

_আপনি কি ভগবান? 

স্পা, ভগবানের দূত। 

সশোক ইন্জেক্সনের দিরিঞ্র ঠিক করিয়। লইয়া মৃহ্লার 
বাহুর প্রতি লক্ষ্য স্থির করিতে মৃদুল! কীপির। উঠিল - 
বাহ্দ্বশ্ব তাহার পরথর করন| কীপিহেছে ! 

অশোক কহিল, ওকি--ওরকম কাপছে! কেন 

না, লক্ষী ডাক্তারবাবুং আমি আর ঝগড়া করবে! 
ন{--আমার হাত ফুটিয়ে দেবেন না, একবায় আমার ভারী 
লেগেছিলে!। 

অশোক হাসিয়া আশ্বাস দিল-- আদার হাতে নিশ্চয়ই, 
নয়! 

স্পনা-সে অনা ডাকার । 

_-আচ্ছ৷। দেখ আমি কেমন লক্বী ডাক্তার একটুও 
লাগবে না| তোমার লাগলে বরঞ্চ তুমি ছটো ঘুষি মেরো 
আমার়। 

মৃহল। আর বাধ| ছিল না। শেক ইন্ঠ্ক্সেন্‌ দিয়! 
বেন্জইন্‌ দি ক্ষত স্থান মুহিয়। দিতে দিতে কহিল" 
কেমন, লক্ষ্মী ডাক্তার তে ? একটুও লাগেনি কিন্ত! 

মৃদুল! ঘাড় নাড়িয়। সম্মতি জানাইল। 

অশোক মৃত্লাকে কং্লি--লেবাদি যে তোমাকে 
দেখতে এসেছেন! 

_লেখাঞ্জ? 

মৃহলার মা কহিলেন_ হে্ড.মিসট্রেস্‌। 

মহল! আগ্রহ প্রকাশ করিল --পুলেখাদি ? 

সুলেখ। ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল--কী খবর মু্লা-- 
কেনন মাছে? 

_ এখন বেশ ভ10.1 আাছি। 


৩৪০ 


অশোক হাদিয়| কহিল-_আপনার ছাত্রী কিন্ত আমা 
লক্ষ্মী ডাক্তার বলে স্বীকার ক'রেছে। আপনি ওকে 
একটু শাসন করে বানতো-_মার সঙ্গে কেবল ঝগড়া 
করে। 

সুলেখ। বলিল-তাই নাকি? 

মুলার ম। তশোকের নিকট বৃতজ্ঞত। প্রকাশ 
করিলেন তুমি ছিলে তাই বাধা রক্ষে_এমনি ভয় ধরিরে 
দিয়েছিলো! মেয়েটা। 

অশোক বলিল ভয়ের কিছু কারণ নেইকাল ওকে 
স্পঞ্জ করে বেশ করে চাল করিয়ে দেবেন? আর মাছের 
ঝোল ভাত খেতে দেবেন। আর একটু বক্বেন না। 
যৎনি দরকার হবে আমাকে ভাকবেন_কোন ইতস্তত 
করবেন না। 

মুলার বাবা আমির ডাক্তারের ভিজিটর টাক] দিতে 
গেলে অশোক তাহ! কিক্বাইয়। নিয় কহিল-ভিপিট্‌ 
থাক্‌! 

মৃছলার মা আপত্তি জানাইয়া কলিলেন_ন& না, 
পে কি! মৃহলা ছেলে মানুষ কি বলতে কি বলেছে। 
আমি ওকে বলে'ছলুম তোর কেবল ডাক্তারের বাতিক। 
দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই কী ডাক্তার বনে থাকবে? 





“ইর দর্পণ পম নদ, দম সংখা 


অশোক বাধা দিয়া বলিল _না, না, নে গার জন্যে 
মোটেই নয়। টাকা থাক্‌ এখন ; পরে ও বিষয়ে 
কথাবাত বলা যবে। 

সুলেখার দিকে তাঁকাইয়| অতঃপর নে কহিল চলুন 
পেখাদি, মাপনাকে পৌছে দিয়ে আসি। 

সুলেখা মৃদুলার ম! ও বাবাকে নমস্কার জানাঃয়! 
যলিল- আচ্ছা চলি তবে। অ.পনাদেয় স্গে আলাপ করে 
খুশী হলুম। এতদিন মৃহ্লাকেই শুধু চিনতুম -বড় ভালো 
মেয়ে ও; লেখাপড়ায় পরিস্কার মাথা। আমি ওকে খুব 
ভালোবাদি। 

মুলার মা কছিলেন-- আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বধাদে 
এই একটি মাত্র সেয়ে আমার, তাই ভারী অ'ব দ্বারে 
আর বদ্‌মেজান্ী। তাছাড়। ওর সব কিছুই ভালে৷। 

সুলেখা এবং শোক বাড়ীর পথে পা বাড়াইলে 
মুহুলার মা অম্থরোধ ভানাইগেন হুলেখাকে-_ মাঝে 
মাঝে আসবেন। 

সুলেথা যাইতে যাইতে কহিল - আসবে। আপনিও 
কিন্তু যাবেন একদিন আমার বাড়ি। 


(ক্রমশঃ) 


টি 








কাব কালিদাস 


পণ্ডিত শ্ীনিত্যগোপাল বিদ্ভাবিনোদ 


কবির মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ, এই সত্যগর্ভ গবাদি 
যেমন ভারতীয়দের মনোরাজো তেমনি ভারতের আক'শে 
বাতাসে যেন অন্রক্ষণ অন্থরণিত চইয়| পাঁকে। বহুকাল 
প্রচলিত কনি কালিদাপের অপ্রঠিথবস্বিতাহ্চক এই যে 
গৌব্ববাণী এটি কি ক্বেল স্ব্দেণীয় কবির প্রতি 
বিচারমুচ দেশবাসিগূণের অন্ধন্তাবকতা! না প্রকৃত গুণীর 
বার্থ গুণের সমাক মাদর পদর্শন? বিবেকীর সমাজে 
কুটা কোনদিন সাচ্চা বলির! সম'দৃত হয় ন! -হইতে 
পারে না। দৃষ্টির দোষে খাদ কোনওদিন খঁটি সোনা 
রূপে প্রতীয়মান হলেও দুরদর্শার বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে উঠ! 
চিরদিনই তেল বোধে উপেক্ষিত হয়। কবি কাললাসের 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবধারণে আমরা তীরই কথায় 
বলিব, স্বর্ণের পরীক্ষার নিকষ যেমন অগ্নি, কবিকৃত 
কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও 'অপকষ্টন্ব বিচারের সাহায্যে তেমনি 
কবির বরত্ব ও অবরত্ব নির্ধারিত হইয়া থাকে। “হেয়ঃ 
সংরক্ষাতে হণ বিশুদ্ধিঃ ্তামিকাপি বা” (রধু, ১ম, ১)। 

এই বর্ষারপী বিবিধজ্ত(নবিজ্ঞানধাত্ী ভারততূমিতে 
কালিদাস বাগ্‌দেবী সরস্বতীর '"বরপুত্র”, “কবির 
প্রভৃতি অনিতরমুলত যশোমর নাঁমে চিরদিন সম্মানিত 
হইয়। আ'সিতেছেন। ইহীকি মত্যসতাই কানা ছেলের 
পদ্মলোচন নামের মত নিছক বাঙ্জন্বত ন! প্রকৃ 
গুণীর হুরূপকীর্ত্তন ? অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধিতে অনুধাবন 
করিলে সুম্পঃ পতীতি হুইবে যে সরস্বতীর বরপুত্র, 
কবির প্রভৃতি গৌরবময় উপাধি সুধীসদাজে কখনও 


অপাত্রে অর্পিত হইতে দেখা যায় নাই। কোনও 
ক্ষেত্রে নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে উহাকে নিছক 
বাঙ্গোক্তি বলিয়াই বুঝতে হইবে । স্মরণাতীত কাল 
হইতে অন্ভতন কাল পর্যান্ত ৯ অনন্কসাধারণ প্রশংসাত্বক 
উপাধিগুলি কেবল কালিদাদের নামটিএই কবিক্রীমপ্তিত 
করিয়া আসিতেছে। এই বৈশিষ্টোর কি কোন সুযুকি- 
সম্মত কারণ নাই? অবশ্ই 'আছে। এ বৈশিষ্ট্যের 
কারণের কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানই এই আগোচনার মুখ্য 
লক্ষ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যাহার! অন্ততঃ 
অল্নবিস্তর পরিচিত, তাহারা সকলেই বিদিত আছেন, 
“উপমা! কালিদাসের কবিতার সার্ক" “উসম 
কারিদাসন্ত” এই প্রশংসাট বহুকাল হইতে চলিযা 
আমনিতেছে। ইহার নিদান কি? মুল নিদান--অণঙ্কার 
বন্তুটি কবিতার (কাব্যের) চরম ও পরম সৌন্বযারদক। 
সংস্কৃত সাহিত্যে স্থৃদতঃ অলঙ্কার দ্বিবিধ। প্রথম শবালঙ্কার, 
দ্বিতীয় অর্থালঙ্কার। শব্দঘটত অর্থাৎ যে শব্দটি থাকিলে 
যে কবিতায় বে জলঙ্কার হয়, এবং যে শব্দটি ন! 
থাকিলে (উঠাইয়। দিলে) যে কমিতার সে অলঙ্কারটি 
থাকে না, তাহার নাম শকালঙ্কার। বক, অনুগ্রাস, 
শ্লেষাদি ভেদে শঙ্কা নানাবিধ। যেমন “সেই 
পুরুষই পুরুষ’ “স পৃমান্‌ পুমান্।” এক্থলে একটি পুরুষ 
শব্দ উঠাইয়! দিয় তৎপরিবর্তে ‘মানব’ শব্দটি বসাইলে 
আর অনুগাস নামক শব্দানঙ্কারটি হইতে পারে না। 
এইরূপ নির্দিষ্ট কে।নও একটি অর্থের অথয় ব্যতির়েক 
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নিবন্ধন কোনও একট করতায় নি এ টি লক! 
হইলে উত্াকে অর্থলঙ্কার বলে। যেন, 'নরিকর 
তধরটি হধার স্কায় মধুর, “মধুর সুদাবদবর £' এম্বলে 
দুধ] শব্দের অমুত অর্থটির পরিবর্তে যদি চুপ অর্থ ধর| যায়, 
তাহ! হইলে উপম! অর্থালঙ্কারটি থাকিতে পারে না। 
“হার, বংয়াদি মাংসশোনিতময় দেহের দেনর্যাপুটি 
করে বলিত। যেমন উহাদের নাম অলঙ্কার, যমক অনু গ্রাস 
প্রভৃতি শৰের, উপযা নপক দৃষ্টান্ত প্রভৃতি অর্থের উপলক্ষণে 
বস, গুণ ও রীহ্যাির দেহবিশিঃ কবিতার শোভা 
“বর্ধন করে বলিয়া উহাদের নাম অলঙ্কার ' উপমা অঃস্কারটি 
যা'তীর অর্থালঙ্কারের উপজীব্য বায় টহ। অথালঙ্কারের 
শির়োরত্ব। ইহার কারণ, উৎপ্রেক্ষ। রূপক নিদর্শন প্রভৃতি 
তাবৎ আলঙ্করের প্রাণ সাদৃশ্য ; উপমার সাদৃষ্ঠটি মুখাতাবে 
' এবং উপমাজাতীয় উতপ্রেক্ষ।দিতে সাদৃপ্তটি গৌণভাবে 
বিস্তমান খাকে। চিন্তানীল সুধীগণ একটু সুক্ম জমুধ।বন 
করিলেই প্রতোক অর্থালঙ্কারের ভিতর পৃথিবীর সর্বত্র 
অদৃশ্য বাযুস্পনানের মত উপমার মুকুলিত অবস্থাটি 
উপলব্ধি করিতে পারেন। উপমা অংঙ্কারটি সকল 
প্রকার অংস্কারের শিরোভূ্ষণ এবং কাব্য সম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব, 
ইহাই আমার সুদৃঢ় ধার! । 
কালিদাস তীহার কাঁব্যে উপদার যে অপূর্ব হার 
গীখিবাছেন, অদ্যাপি ভারতে বিণ্লেয্ মণিকারের 
বিজাতীয় হারের কোলাহলময় বাজারে উঠার যুলোর 
'এৱটুকু হাস হর নাই। অলঙ্কারের স্ববৃহৎ সাত্রাজো 
উপমা কিরূপ মানমর্য্যাদ৷। উহ! অতি প্রাচীন বৈদিক 
"সাহিত্য হইতে অতি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের রসন্ত 
পাঠকবর্গের মধ্যে ধাহার! কবিতায় অলঙ্কানের কদরের 
কিঞ্চিৎ খোঁজখবর রাখেন, তাহার] সঃজেই হৃদয়ন্গম 
'করিবেন। [আমরা এখানে কাণিদাসের কাবরদ্বাকর 





৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


হইতে অপট ভু শরীর দুর্ব" তন্তে সংগৃহীত মহাকবির li 


£থম মৰাকান্য খুব শ হতে কয়েকটি উপমার 
উদাহরণ উদ্ধার করিয়|। কাঁলিদানের : শ্রেষ্ঠত্বের কিঞ্চিৎ 
নিদর্শন প্রদর্শন করিলাম :- 

(১) শব্দ ও অর্থের মত নিত্য সংমিলিত জগতের 
মাতপিতা শিব ও শিলানীকে বলনা করি। ১ম, ১। 

(২) উন্নত বৃক্ষাগ্ৰন্থিত ফললাভে লোলুপ, উত্তোলিত 
হন্ত বানের নায় অন্পবুদ্ধি আমি (কালিদাস) ছুলভ 
কবিষশের কামনা করিতেছি। ও, ২। 

(৩) ক্ষীংসাঁগর হইতে ইন্দৃদয়ের মত রঘুংংশে নৃপ 
দিলীপের জম্ম হইযাছে। এ. ১২। 

(3) বর্ষণের জনা মেঘের ওল সঞ্চয়ের ন্যার রাজ! 
দিলীপ কেবঃ দাঁণ্বে জন্য ধন সঞ্চয় করিতেন। ৪র্থ, ৮৪। 


(৫) নক্ষত্র, তারা ও গ্রহগণে সমাণীর্ণ। হইলেও. 


রাত্রি কেংল চঞ্জ্ের আলোকে আলোকিত হয়। ৬, ২২। 
(৬) যেমন কেবল মধুরঃস রষ্টির জল উর মরু 
প্রভৃতি দেশভেদে মধুঃলবণাদি ওসবুক্ত হয় তদ্রুপ 
নির্বিকার অদ্থিতায় পুরুষ আপনি (বিষ্ণু স্বাদি গুণ- 
ভেদে পালকতাদি অবস্থ। গ্রহণ করেন | ১৪, ১৭। 
(*) পুত্র ও রিপু উতয়ের নামে বর্তমান একই নাম 
রাম ও (পরশু) রাম রাঁজ। দশরণের পক্ষে সর্প মন্তকন্থিত 
রত্বের *]ায় যুগপৎ রম্য ও ভয়ঙ্কর শুনাইয়াছল। ১১শ ৬৮। 
(৮) রা'মর সেই পাঁজারোহণ বার্তা পরঃপ্রণালী 


. উদ্যানের প্রত্যেক বুক্ষের ন্যায় প্রত্যেক পৌরঞ্জনকে 


আহলাদিত করিয়াছিল ১২, ৩। 

(৯) লৌহচক্রদদৃশ লবণসমুদ্রের বেলাভূমি তমাল-, 
তাঁলী বন্র.জিতে নীলাভ হওয়ায় দুর হইলে রানি 
কালিমারেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ১৩শ, ১৫। 
ইত্যাদি 
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কাবারস-পিপা্থ রলিক পাঠক দি পিপাসার অশান্তি 
জলা (গাঁভ ও অতৃপ্িবোধ করেন, তাহা হলে 
ভাগ্যবান্‌ প্রবীণ কবির পিপাস্থ কঠে ক মিশইয়া 


বাঙ লা গচ্যের উদ্ভব 
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মনে মনে প্রার্থন! বরুন, নুতন সর্প শাক, ননান, 
থাসা দই, যৌবন এবং কালিনাঁদের কহিত! যেন 
জন্মে জন্মে সম্ভোগ হয়। 





বাঙলা গদ্যের উদ্ভব ও বাঙলা গদ্য সামরিক পত্রে: দান। 
শ্্রীমদনচমাহন কুমার এম্‌-এ 


সকল দেশের সাঠ্ত্যেই পনের আবির্ভাব হয় পপমে, 
এবং প্দার$নার নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে 
গদারাতির উদ্ভব হয। দশম শতাবী হইতে আকা 
“ধারাবাহিক বাংলাপদ্োর পরিচয় লাভ করি কিন্তু - 
শতাস্থীর.মধ্যনতাগের পূর্বে একছত্র বা লা গদারুলার ৫ 


[পাই না। এবাংলাগদোর প্রাচীনতম : নিদর্শন পাই. 


' ১৫৫ খীটাব্মে বুচবিহারের রাজা নরনারারণ কর্তৃক 
৷ আহোমবাজকে লিখিত * পত্রে অ।১৬শ এবং ১:শ শতকেয় 
প্রথম ভাগে লিখিত গদ্যের যেটুকু বিচ্ছিন্ন পরিচয় আমর 
পাই তাহা চিঠিপত্র ও দলিরপত্রের মধ্যেই সীমাবন্ধ। 
Father Hasteraর উক্তি ' হইতে জাল] যায় যে 
১৫৯৯ শ্রী:এর পূর্বে পোর্ভূগী্জ মিশনারারা বা নায় 
ছ'একথানি পুস্তক রচনা! কণ্তি আস্ত করিয়াছেন। 
১৭শ শতকেও :ধাভাগ হইতে বৈষবন্িসের এক সম্প্রদায় 
গদ্যে অথবা গদ্যে পদে) রচিত (নিজেদের সাধনা যয়ক 
“পুস্তক রচন| করিতে আরস্ত করেন। ১৭শ শতকের 
“শুন্যপুয়াণে' কিছু কিছু গদ্যাংশ 'আছে-কিন্ত সেই 
গদ1শগু'লচা, গন্য না বলিয়' প্রকৃনপক্ষে ছড়া "লাই 
উচিত। এই ১৭শ PE অবিচ্ছিন্ন গদ্যে চিত 
প্রাচীনতম” বাংল| পুস্তকের নিদর্শন পাই ১৬৭৩ আঃ এ 


রচিত দোম আন্তোনিওর ‘ব্রাহ্মণ রেখ্যানক্যাথলিক 
সংবাদে'। ইহার প্রব্ণী বাংল! গদ্য পুস্তক হইতেছে 
মানোএল-দ-আঅ'নুষ্পদার কিপার শা'স্বর অর্থভেদ', 
ইহ] ১৭৩৭ খ্ৰী: 'এ ভাওয়ালের বথ্যভাবাকে অবল্বন 
করির়। রচিত হয় এবং ১৭৪৩ এ লিলবন হইতে প্রকাশিত 
হয়। ১৮শ শতকে রচিত আমুল্পদার এই পুস্তকটি 
কথ্যভাষাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও ইঠার 
ভাষ! স্থানে স্থানে জটিল এবং বাকারীতি পোর্ত গীজ- 
গন্ধা হইর1 পড়িয়াছে। কিন্ত ১৮শ শতকের কগ্য ভাষার 
রচিত একটি গলপ বা উপকথায় সেই সময়ের কথ্য 
ভাষার অবিরত সরল রূপ পাঁওগ! গিষাছে। সুনীতি াবু 
ব্রিটিশ বিউজিয়াহের বাংলা কাগজপত্র খাটিরা এই 
গল্পটি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং কথ্য 
ভাষায় সাহত্যরচন! প্রস্টোর ইহা প্রাচীনতম সহন্র- 
বোধ্য গণ্যরীতির নিদর্শন। ১৮শ শতকের শেষহাগে 
একদল সংস্কৃত পঙ্ডিত বিভির্ন বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের 
অন্থবাদে বাংল। গদ্যের ব্যবহার করেন এনং স্বছান্তই 
তাহাদের গদারীতিতে সংস্কৃতের গুরুতার কিছু কিছু 
লক্ষিত হয়! ১৮শ শতকের শেষভাগে প্রো ষাট 
ইংরেজ মিশনারীর।' বাংলা শিখিবার সাধন আরম্ভ 


কোচবিহার দর্পণ 
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করেন এবং মূলত ইহাদের চেষ্টায় ও ওয়েলেদলীর 
আমুকুল্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেক্তের মাধ্যমে ১৯শ 
শতকের প্রথমেই বাংল! গদ্যে ধারাবাহিক সাহিত্যস্থঠির 
প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং বাংলা গদা দৃঢ়তিতি লাভ 
করে। ফোর্ট উ:লিদাম কলেছের পণ্ডিতগণের পর 
রামমোহন, দেবেন্্রনাপ, মক্ষয়কুমাত, ঈশ্বরচন্্র বিশাদাগর, 
রাজেন্দ্রলাল, প্যাণচাদ, বঙ্কিনচন্দ রবীজুনাথ প্রমুখ 
সাহিত্যিকগণর লিপি কীশলে এই গদ্য আধুনিককালের 
ত ভূমিতে আসিয়! দীড়াঈদাছে। বাংল। গার এই 
সকল সারপিদের অনেকেই সামদ্বিক পত্রের হিতর 
দিয়া আত্মপ্রধাঁশ করিয়াছেন বলিয়া! বাংলা সাময়িক 
পত্রের ধারা হইতে বাঁংল। গদ্যের বিবর্কনটি খু'জয়! 
পাওয়া যাইবে। 

আমাদের দেশে সামহিকপত্ের প্রবর্তন হয় ইংরেজের 
দ্বারা। ১৭৮ শ্রী; নুঃ০্র ‘Bengal Gazette" 
নামক সাধাহিক পত্ৰক! প্রকাশিত হয়, ইহা ইংরেজ তে 
রচিত এবং ইংরেজ দ্বাণ। সম্পাদিত। ইহাই বাং 
তথ) ভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র | ১৭৮* 
হইতে ১৮১৮ পর্যান্ত “India Gazette”, “Calcutta 


Gazette”, “Harkara” প্রভৃতি যে সকল সংবাদ" 


পত্র প্রকাশিত হয় তাহা ইংরেজীতে মুদ্রিত। ১৮১৮ খ্রীঃ এ 
সাময়িক পত্রিকায় বাংল ভাষ। বাবন্ৃত হইল। ১৮১৮ 
এপ্রিল যানে শ্রীরামপুর মিশন হইতে “দিগর্শন' নামে 
এক মাঁসক পত্রিক। প্রকাশিত হয়। “দিগদশন' প্রথম 
মাঁসিকপত্র কিন্ত ইহা সংসাদপতের লক্ষণারান্ত চিলনা, 
“্বুবলোকের কাপ সংগৃহীত নান! উপদেশ” ইহার 
কলেবর পূর্ণ করিত। ১০১৮র মে-ছুনে ছইটি সাধ্যাহিক 
সংবাদপত্র-্রীতাথপুর মিশনের “সমাচার দর্পণ ও 
ফলিকাতার গঙ্গাকিশোর ভ্টাটাধ্যের বোল! গেদেট’ 


৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্রকাশিত চর, ইহাদের মধ্যে কোনটি যে প্রথম তাহা 
বল! যায় না। “বাগলা গেঙ্ছেটে'র কোন সংখ্যা এখনও 
পাওঘা যায় নাই, কিন্তু ‘সমাচার দর্পণে'র যে সকল সংখ্য! 
পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 
পণ্ডিতদের গধ্য রচনার অনেকখানি প্রতিচ্ছবি পাই। 
ফোর্ট টইলিয়'ম “ভিতদের রচনার একদিকে ছিল গুরুভার 
সংস্কৃতযূলক আদর্শ, অপরদিকে ছিল অপেক্ষাকৃত 
সহজবোধ্য সরল গদ্যের আদর্শ। মৃত্াজয়ের রচনার মধ্যে 
একাশরে এই ছুই রীতির পরিগ্ পাই। “সমাচারদর্পণের 
সংবাদ রচনায় সংস্কৃদত্ত পণ্ডিত'দর সাহাষ লওয়া হইত 
এবং সেই কাবণে সংবাদের ভাষা সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণের 
জন্য প্রা্ই উংকট। কিন্তু নানা বিষয়ে যে সকন 
চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বা উপাখান প্রকাশিত হইত তাহ! 
পণ্ডিতী ভাধার আড়দ্বর হইতে বহুপপরমাণে সুজ । ১৮১৮ 
প্রকা শত ‘কুশেড’ সম্বন্ধে নিবন্ধটি ইগাঁর উত্কৃষ্ট নিনর্শন। 

ফোর্ট উইলিয়াম যুগের পর বাংল! গদ্যে রাঁণমোহনের 
আঁবর্ভাব। বাংল! ব্যাকরণের সঠিতি র'মমোহনের 
যথেষ্ট পরিচয় ছিল, সেই জন্য বাকাগীতিতে ও উপযুক্ত স্থানে 
ছেদ প্রয়োগে রাঁমমৌগনের গদ্য তাহার পূর্ববর্তাগ'ণর অপেক্ষা ' 
অনেক বিশুদ্ধ । “দেওয়ানও জলের ন্যায় গদ্য লিখিতেন"; 
কিন্ত গদ্য রচলায় তিনি সংস্কঃশান্থের ভাষাকার- 
দিগের :চনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, পদে পদে 
পূর্ববপক্ষকে গ্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রপর হইয়াছিলেন 
এৰং বিতগুামূলক গদ্য রচনারও প্রবর্তন করিয়াছিপেন। 


' রামমোহনগক্গীয় দুইখানি সামরিক পত্রে “ব্রাহ্মণ 


দেবধি” ও “সংবাদ ধৌমুদীদ্তি (উভয়েই ১৮২১এ 


প্রকাশিত )- এবং বামমোতন-বিপক্ষীয় ৫ইখানি পত্রিকা” | 


“সমাচার চন্সিক!' (১৮২২) ও পংবাদঠিমিরনাশকে। 
(১৮২৩)-এই বুগর গদ্যের ছাঁপ পড়িয়াছে। এই 


bd 


অগ্রহায়ণ ১৩২২ 


প্রসঙ্গে ঈহাও উ'্লখযোগা য রাঘমোহনহিপক্ষীদ পত্রিকার 
'ভাঁষ। দুর্বেধা না হইলেও খুব সরপ হিল ন, 
[ক 'ত্রাঙ্গণ-সেবধিতে প্রকাশিত রামমোহণের প্রবন্ধ 
অপেক্ষাকৃত সরল । 

১৮৩১ শ্রী: এ ঈগর গুপ্ত “সংবাদ প্রচাকর’ 
প্রকাশ করেন-ইহ| প্রগমে সাধ্াঁচিক ছিল, পরে 
দৈনিকে পরিণ্ত হয় এ*ং ইহাই গুথম বাঁংশ৷ দৈনিক 
পত্রিক।। ঈশ্বর গুপ্ত কিছুকাল কবিদলে গান বাধিয়া- 


ছিলেন এবং তাহার কবিতায় ও ছড়ার বনকানুপ্র'নের 
দোল সেষুগে জনসাধারণের কানে সুধাবর্ষণ করিগ্রহিণ - 


'প্রভাকরে তিনি নূতন ধরণের অঙ্কত গন্তরচনার 
প্রবর্তন করিলেন এবং ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্যের স্টার 
কয়েকজন গম্যশিষ্যও স্যেগে এই অনমুপ্রাসবহুল গন্ধ 
প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য প্রভাকরে' হুগলীকঞ্জের 
ছাত্র বহ্ধিম-জ চট্রোপাধায়ের গন্বরচন|)। ১৮৩১ 
হটতে ১৮১৩এর মধ্যে বহু সাময়িক পত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছিল এবং তাহাদের করেকখানিন মধ্যে ঈশ্বর ধের 
গদ্যের প্রভাব কিছু কিছু ছিল। 

১৮৪৩ শ্রীয়াব্ধে বাংলাগন্কে নূতন প্রাপাবেগের সৃষ্ট 


৯ হয় তিত্ববোধিনা পত্িকা+৫ মারফ২। এই পত্রিকার 


ততবোধিনী সার ক!ধযবিবরণ, ব্রাহ্মসমান্ছের বন্ততানুলেখন 
ও সংবাদ প্রকাশ হইত এবং সেই সঙ্গে জ্ানবিজ্ঞানের 
নানাবিষয়ক £বন্ধও থাকত। প্রভা ঃর' পথিক হইতে 
অক্ষয়কুম।রকে 'তদ্ববোধিনী'তে লইয়| আগেন দেবেন্ত্রনাধ 
এবং অঙ্ষয়কুমারের যুক্তিপূৰ্ণ ও শক্তিশানী গন্ভরচনা 


তত্ববোধিনীতেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। দেবেন 


নাখের ধর্্মোপদেশের ভাষায় ও সংস্কৃত শাস্গ্রের 


ঞ্তনুবাদে ভাবের গাস্তীধ্য ও ভাবার প্রাঞ্লত! বিশেষ 


লক্ষণী1| তন্ববোধিনীতে প্রকাশিত তাঁহার সমস্ত রচনার 





বাঙলা গ 


৩৪৫ 


মধোই তিনি দর্থ-সম(স-ব্রির ও আইলভাহীন বাঙোর 
থার। মনের ভাবগ্রকাশ করিয়াছেন ও দ্বানে স্থানে শব 
পঙ্কার প্ররোগে বাতের সরনহ মম্পাদন করিলেন । 

সুদীর্ঘ মিশ্র বাবৌগক বাক্য বাবহাবের বৌশলকে 
আদর মধ্যে আশিক। বাংলাগদ্যের মধ যে শ্রতিস্বধহর 
গার্ভাধ্য ও ওজন্বিতার হই করা যা তাহ। অক্ষ্কুমাহের 
প্রকাশিত বক্তৃচাপগ্ুলির মধোই সর্বপ্রথম দেখা যাদ। 
কেবল বাগ্সিতা প্রকাশে "য়, টৈস্ত নিক “চনার তত্বনঠার ও 
এতিহাসিক আলোচনার বুকিপূর্ণ গস্তীর্ষে অক্ষ হারের 
রচন। সম তাবেই সার্থক এক! ত্বংবাধনী পত্রিকার তাঁহার 
প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ কহিলে নি দন্দেতে বুঝ! ষ'র। 
জানব্জিনের গভীর ও সৃশ্ম আলোচনায়, ইতিহাসের তথ্য।- 
মুণী নে, ভাষাতত্বের বুদ্ধিগ্রহ কঠিন আলোচনায় যে 
বাংলাহাষার প্রয়োগ কতবানি সুষ্ঠু হইতে পারে অক্ষর- 
কুমার তাহ! প্রদর্শন করি।। গিয়াছেন। তাহার ভ'ষ/গত 
সৌন্দরধ্যবোধের শ্রেষ্ঠ ন্দির্শন তঁ'হার ্বপ্রদর্শন নামক 
প্রবন্ধ-ত্রয়ের ভানায়।  পাংল। গন্য এঁতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরা ্ীকাণে রন্ধেজুনাল নিত, 
ভূদেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাথ্ত্যিঞগণ তী'হার রচনারীতিয 
্বার। অল্পবিন্তর প্রভাবা্বিত হইয়'ছেন। 

ঈশ্বর5ন্জ বিদাণাগব মঠাশর তত্ববোধিনী পত্রিকার 
জন্মের বহু পরে কিছুকান তাহার সম্পাদ 'ত। করিলেও 
বাংলাগদ্যে তিনি যে নিসম্ব রীতি, শিল্পসৌন্দন্য ও 
উপাখ্যান রচনার ধাঝ। প্রবর্ণন করিয়াছিলেন তাহা! কোনও 
সাময়িক পত্রিক।র সহিত সংশ্লিষ ছিলনা । কিন্তু রাজন 
লাল ও প্যারীচাদ সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয় 
বিদ্যাসাগবের রীতির নিক্ন্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিহাছিলেন। 
বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক জীবন ১৮২৭ হইতে ১৮৬০ খ্রী:। 
১৮৫১ খঁষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 


৩৪৬ 


“বিবিধাথসংগ্রহ। প্রকাশিত হয় ৫২ থম সংখাতেই 
ঘোষিত হয় যে “যাহাতে এই গঞ্জ সবলে পাঠ 
করিতে পারেন ইহ আমাদের অনশ্য কর্তা; *** 
জপত্রংশ-মি'শ্রত চলিত ভাষা যাহা ভদ্রপমাজে কথোপ- 
কনে সর্বধা বাবচার হইয়া পাকে তাহাই এই পত্রের 
উ-যুক্ত পরিচ্ছদ!” বিন্ধির্থ-ংগ্রঃ তৎকালীন সাধু- 
ভণ্যাক খানিকটা ঠাল্‌?। করিয়। আ'নঞহিল, এবং 
লা প্রচ'লত শব্দত গরোগে এনং »মাস দ্ধ পদের প্রায় 
অভাববশত “বি ধাথের হাতি ভিত্বগোধিনীর রীতি 
তইতে অপেক্ষাকৃত সরল, কিন্তু “বহ্ধি'থে” 'ধুভাযার 
প্রবন্ধও দেখ! যাইত। রাঞ্জ্লালের গদ্যে বিদ্যা- 
সাগরাদিং রচনার মত সমসথাহপ্য ছিল না এবং তাহাতে 
খাঁটি বাংলাম্ব প্রয়োজন মত নিঃসঙ্কোচে বাবহ 5 হইয়াছে। 
কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টান্বে পারীচান মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের মাসিক পত্রিকার সংস্কৃতগন্ধা সাধুভাষাকে 
একেবারে উৎখাত করা হইল; সম্পাছকযুগল ঘোষণ| 
করিলেন “যে ভাষায় আম|দিগের সচরাচর কথাবার্ক 
হয় তাঁহাতেই প্রস্তাবসকলা রচনা হইবেক। বিজ্ঞ 
পণ্ডিতের পড়িতে চান পড়িবেন, কিন তীহাদের 
নিমিত্ত এই পাত্রকা লিখিত হয় নাই ” এই পত্রিকায় 
ক্রমশঃ প্রকাশিত “আলালের ঘরের ছুলান'-এর ভাষাই 
ইহার প্রকৃষ্ট নিদরশন। এই বিদ্রোহের ফলে মন্তবতঃ 
বিস্তাসাগর ‘সীতার বনবাসা'-দির শেষের দিকের 
»ংস্করণগুলতে বহু সমাসবন্ধ পদ ভাঙিয়া দিখা 
ভাঁষ। কিছু সরল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
সামগিক পত্রে বিচ্যাসাগরী রীতিকে বাঁহার। আশ্রয় 
করিয়াছিলেন তীাহা:দর রচনার পরিচয় দহিয়াছে 
দারকানাথ বিস্ব,ভুৎণের সোনপ্রকাণ' (.৮৫৮) 
পত্রিকায় । 





৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য! 





বিভ্ভানাগরী ভাষার সহিত আলালী ভাষার উপযুক্ত 
মাত্রায় সংমিশ্রণ করিয়া নিজন্ব ভাষ! লইয়া! ১৮৭২ 
খ্রী্টাকে মদের আবির্ভী। 'বলদর্শন' পত্রিকান্ধ। বহ্কিমের 
প্রথম তিনটি উপনস্তাস (১৮৬৫-৬৯) ‘বহ্গদর্শনে'র পূর্বেই 
প্রকাশিত হইয়াছিণ; কিন্ত 'ছু্গেখননিনী” ব| ‘কপাল- 
কুগুলা'র প্রথম সংস্করণর ভাষার সহিত ১৮৭২ 
ত্রীান্জে 'বগদশনে ক্রমশঃ প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষেরু 
তুলনা করিলেই বোঝ| যাবে বষ বঙ্কিমের নিজস্ব 
বৈশিষ্টাম় ভাষা ১৮৭২ খ্রীযাব্দে কতখানি পণ্পিতি 
লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমের রচনার বহু স্থানেই 
বিদ্যাসাগরের ভাষার ধ্বণ্টি খুঁভিয়া পাওয়া যাইবে, আর 
প্যারাচাদের ভাষার গতি তীহার শ্রদ্ধা বাঙলা সাহিত্যে 
প্যারীর্টাদ মিত্রের স্থান’ শীর্ধক প্রবন্ধে (১৮৯২) দেখা 
যাইবে। বন্ধিম যে গদা গ্ৰর্থন বথ্যিছিলেন তাহাই 
নিঃসন্দেহে আমাদের “20092 Prose", কারণ বঙ্কিমের 
ভাষাকেঃ নিজেদের গ্রয়েজন্মত পরিবর্তন করিয়া সকল 
সাহিতাকই আপনার করিয়া! জইয়াছেন। বিশ্লেষণী দৃষ্টি 
লইয়া তাহাদের ভাষার আহরণ তুলিলে বন্ধনের কাঁঠামোটি 
চোখে পড়ে। 

১৮৭৯ খর; এ ‘তারতী’ পত্রিকায় রবীন্তের গদ্বরচন! 
গুরোপ বাদীর পত্র' ক্রমশ: গ্রকাশ্ত হইতে লাগিল 
এবং ১৮৯১ শ্রীষ্ান্জে প্রবর্তিত সাধনা' ও ১৯৯১ খ্র্যাষে 
রবীন্ত্রসম্পাদনায় নবপধায় ‘বঙ্গদর্শন রবীন্দ্রনাথের 
গস্ভ রচনার বান ডাকিয়। আদিল! রবীজনাথের 
গন্ভরচনার শিল্পলৌন্দধ্য ও কাঁশামীধুর্য প্রব্তীকালের 
সকল গন্ভংলখককেই মান করিয়। দিয়াছে। কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথের দ্বার| প্রভাবিত হব| এবং রব'জ্রনাথের 
ভাষাকেই গ্রহণ করিয়। এটি অপুর্ব সারুল্য ও বিশিষ্ট 
তগী লইয়। “বনুনা’'র ক্ষাণধারার ভিতর দিয়া শরংচন্সের 
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ভ আবির্ভীব হইল এবং রবীন্দ্যুগের মধ্যে তিনি একট 
বিশেষ স্থান অধিকার করগা লইলেন। 

১৯১৪ ৰীান্দে বীরধলের সম্পাদনায় “সবুঙ্গপত্রে'র 
আবির্ভাব হইল এবং পুরোধা হিনাবে রনীন্দ্রনাগ যে গদ্য 
লট করিলেন তাহা প্রথম যুগের কাঁনাধন্মী গণ্য হইতে 
একেবারে পৃথক। দিবুজ্পত্রে প্রকাশিত “তুর 'ও 





যোগাযোগ” বাংল! গৰ্য যচনায় এক নূতন পথ ধূলিয়! 
দিল -- এই ধারার চঝে(প্তগর্ষ রবীক্ছনাসের “.শহের 
কবিতা'য়। ভাষার শালত দাবিতে, বচন হঙ্গীর অস্থির 
চাকচিকো ও বুদ্ধির ওঁচ্ছন্যে ববীন্ণ'থের এই গদারীতি 
অগতিবন্থী হইর। রহিয়াছে -্বীরবল, সবহু গুপ্ত ও জন্বা 
শঙ্কর এই ধারংটিকে খ|.নকট। জাঝুগাং করিতে পারিয়াছেন। 


"নে 


পা 
চেয়ে আছে রাত্রি-বাতায়ন 
শ্্রীপুথকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
1" যৌবন তটটিনী বচে, বক্ষে তার জোয়ারের উত্দিকুনছল, অর্চনা প্র রন! আর অশ্রু বিয়ে ডাঁকি নাই তোমারে ঘেধত1] 
অভিসার-তরী শেলে শত । জীবনের এ বসস্কে মম। 
শ্তাষল পুলিন প্রান্তে গন্ধে স্বপন লয়ে বীখিকা চঞ্চল মিনতি তোমারে কতু করি নাই,-্সহিয়াছি মরনের বাধা 
হিল্লে/লিত হেরি অবিরত | মুকুলের বেদনার সহ । 
প্রাণের পল্লব যত নবাগত পান্থ পানে ক্ষণেক থমকি কছি নাই কোন কথা, তব মনোহরণেয় গাহিনি সে গান 
রসে রূপে আনন্দ উজ্জল; বে গানে তোনার চঞ্চলচা। 
(৫ তোমাতে আমাতে দেখা গানেং নিঝ র তলে পূলকে চমকি, মোর অবগঠনের রাধি নাই আবরণ _পাছে অভিমান 
১। অ ৰ শবে আদি যে আহত । মনে তব চাগে প্রিরঃম! 
| | মোর তছছ-লাবখ্যের বনুধার1, মোর নব রূপপরেণু লয়ে 
তব আতিথেয়তা আয়োজন নাছ কিছু ছে আনন্দময়, চেরে ছাছে রারি-বাতগান। 
ওঠে চাদ ধূলর প্র; 
বাহলতা-শৃঙ্খলিত কর মোরে নৈশক্ষণে_নব পরিচয় টঠারানিজার দর ব্ৰত 
সমীরণে অতি হুখুর। সঙ্গোপনে মাগিছে মিলন। 
কুষচূ়ার মী দোলে সমুখে মোদের তৃণাকিত পথে. . প্রণরের সাকসিকা আমি, তরু লাজে কথা গুমরিছে--সাখী ! 
প্রেমে মোর বেপধু হৃদয় । তাঙে| নাজ সেই কথা ক'ব 
«' চুম্বনের মত ঝরে নীরব, প্রিয়, যেন কৌথা হতে. ঞপুটে যাহা মোর কাপে দীপশিখা সম,__ এ জ্যোছন| রাডি 
ূ বাজে দুর জনমের সুর। উললিত করে ভনঘন। 


ওঠা 


স্পা আন্ত 











E FR 


পলীকে-_ 


এ, এফ, এম খলিলুর রহমান 
জয়াঁীর্ঘ এক পল্লা বললে ঃ £ কেন ওঁ পল্লীকে ! 
ছে উত্তালিত নগর তোমায় প্রণাম। প্রশ্নের অবাব এল 
তোমার স্বর্ণ রশ্মি উদ্ধত হালি। 
আমাদের অস্তরকে করেছে উদ্ভামিত। £ ওঁ জরাজীর্ণ 
তোমার অপ্রতিহত গতি ওঁ যৃতযুদুত পলকে ! 
আবাদের জীবনকে করেছে বেগবান। যার আয়ুকাল বিলীন হয়ে এলো 
দিগ দিগজে নগ্নতার পংকিল আবর্তে = 
তোমার জয় ধ্বনি | তাকে জানাবে গ্রণতি 
এ শোন তোমার অগণিত ভক্তের এই নূতন নগর? 
অ'গমনীর গান। 
কণ্ঠে তাদের সুয়ের চেউ আকাশের পাখীর কণ্ঠে বেদনার স্বর্ন £ 
পা | ইত 
পপ হী হু স্বর-সুখী পৃথিবীর পানে তাকাও 
ডাকে অনুধাবন করে| 
নুতন নগয়। তোমার জন্মের ইতিহাস? 
আকাশের এক পাখী বনে £ পল্লীর বুক চিরে তোমার জন্ম, 
ছে নুহন নগয় আজে! তুমি লালিত পালিত 
 ভোগর এই বিয়ের পথে পল্লীর বুক-চের| ভালবাসায় 
আজ তুমিও ভাকে, তার ইতিহাসকে 
তোমার প্রগতি নিবেন করো। তুমি জানাবে না অভিনন্দন ! 
ENG: ওই পল্লী 
রর লালন করেছে তোমাকে 
স্জন লগর সুধায়। আলো দিচ্ছে পৃথিবীকে 





টি = রে; 


অগ্রহায়ণ ১৩৫২ নি 
ওই পদ্নীর ধায়ার তোমায় ভাহলোবের হে ইতিহাস 
তোমার বিস্তার। কথ! কইচে 
রাত্রির শেঞ্চালি যাবে বরে দেবে না তাকে তোমার গণপতি? 
শেষ রাত্রির শিশির বিন্দু 
রৌদ্রদগ্ধ দিনের বুকে নিশ্চিষ্ক হবে 
কিন্ত রেখে যাবে ভার ইতিহাস; হে নুতন নগর! 
আজকের বসন্ত দগ্ধ হবে তোষার ওই জবা তার পথে 
কালকের বৌদ্র দাহে তোমার প্রণতি নিবেদন করে হলে! £ 
বিন্ধ ছে আমার অবিচ্ছেদ্য পরী 
মাটির বুকে খুমিয়ে থাক্বে অ মার অংহকারকে তুমি মার্জন! ফয়। 
তার বীজ; বলে! ঃ 
নব বসন্তের জন্ম কামনায় হে পল্লীর ইতিহাস, 
ওরই ইতিহাস নুতন নগর তোমায় গ্রণতি জানার 
তোমায় বাঁচিয়ে রেখেছে । তুমি গ্রহণ কয়ে! । 


পোট্রেট 
জষামিনীতমোহন কর. 


আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে রজত। মাথায় 
একরাশ চুল, গৌরব, বলি গড়ন। মনে হয় বেন 
গ্রীক 81, এপোলে!। সুখে. চোখে বৃদ্ধার ছাপ, প্রকৃত 
শিল্পী-মনের দীপ্তি | 

রজত সুন্দর, রজত শিলী। তার রেখার ফুটে ওঠে 
সুন্দর, নব নব মুর্ঠিতে। সে অঙ্টী। প্রতিভ। ভার চার 
ুগ্ান্তর আনতে। বীধন কেটে নম ভেঙে সে চার 
প্রকাশ করতে তার শিল্পীনদনকে। 


কিন্ত, সে সুযোগ ভার কোথায়। রজত দরি্ব। 
অসংস্থানের জন্য তাকে অশীকতে হয় পোষ্টার। ধনীর 
কাছে তে হুর তাঁর প্রতিভাকে । এ বেশ্যাবৃত্তি,_ 
শিল্পের, মনের | বু সহ্য করতে পারে না এ হীনতা, এ 
অবমানন|। মূল হয়ে উঠে বিদ্রোহী। বিদ্ধ উপায় কি? 
রজত হয়ি্র। 

ঠিক এই লময় রজতের আলাপ হ'ল নিলি সেনের 
সঙ্গে। হিলি লেন ভ্যাও পাটি নিউ এ্পারারে নাচো 


জলসা করবে । পোষ্টার লেখবাঁর জনা কাগজে অর্টষ্টের 
বিজ্ঞাপন দিয়েচে। ' সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে রজত গিয়ে 
হাজির হ'ল 'মলি সেনের প্রাসাদোপম আট্টালিকার। 

মিলি সেন ঘবেখত রজতকে। গ্রীক ষ্ট্যাচু, রজত। 
গৌর, বলিষ্ঠ গঠন। সুখে চো খ বুদ্ধির ছাপ। মিলি 
সেন শিল্পী রঃতকে দেখলে না, দেখলে ঘৌ’নদীথ, 
জীবন'শজি-সম্পন্ন এক নন পুরুষকে । র=ত সেন পোঠার 
আকবায় কান পেল। 

দেখতে দেখতে ক’লকাহাঁর সৌখীন সমানে রভত 
কাল” ভয়ে দ'ড়ালে। গ্রঙ্তোক বড় লোকের ঘরে 
রয়ে আঠা ছবি ৷ তার হারে পোষ্ট্রেট না থাকলে 
অ:ডিজাত্যের অভাব হয়। মিল সেন এগিয়ে দিলে 
সগ্তকে রজতের দিকে। দরিদ্র অখ্যাত রত হয়ে উঠল 
ধনী বিখ্যাঠ। 

অর্থ এল, কিন্ত তৃপ্তি এল না। রজত চেয়েছিল 
নিজের ইচ্ছা মত ছবি অঁকতে। বড় লোকের ফরমাস 
মত ছবি একে তাদের ইচ্ছ| চরিতার্থ করতে নয়। বে অর্থ 
একণ্নি সে মন প্রাণ দিয়ে কামন| বরেছিল, সেই অর্থই 


অনর্থ ঘটালো। বৃশ্চিকের মত দংশন করতে লাগল ভার 
বিবেককে, শিল্পা মনকে । 


সেই সময় রজতের পরিচয় হল প্রতিমার সঙ্গে। 
দিল সেনের পার্টিতে যোগ দি:য়ছে গান গাইঝার জনা। 
গরীব মেয়ে, কিন্তু অপূর্ব বম্বর। আর চেহ'রায় এক 
ভত্ুত মিষ্টতা। দলের অন্য মেয়েরাও রূপসী, কিন্তু তিম 
রঙে আঁর পোষাকের ঢোনু'স হুর্ধের তেছের ওখরত]। 
গুতিম] যেন পুণার চাদ-- স্নিগ্ধ কোমল তার রূপরশ ! 

রত ভাপ বাসল প্রতিঘাকে। দ্ধ বরে দিল 
ফ?মাশী কাঁজ। নিচের মনে খ্বীবতে লাগল ছৰ 
প্র'তযায় ; মিলি সেনের বাড়ী বাও়া পর্যন্ত ত্যাগ করল। 


টি. 


0) 


মিলি সেনের চোখ এড়াতে পাঁরেনি রজত। ? 
গাতিমাকে দূর করে দিলে দল থেকে। রজতকে সে চায় 
একলা ভোগ করতে । সুন্দর শক্তিমান পুরুষ রজত। 
অথ্যাত রজতকে বিখ্যাত করেছে সে। দরিদ্রকে 
অর্থবান করেছে। ওজত তার কেনা সামগ্রী। অপরকে 
তাঃ ভাগ দেবে না। 

রজ্ততকে তাঁর শেট্রেট আকার ভার দিলে মিলি। 
&ডিওতে গিয়ে বসে থাকে সমস্ত দিন। পুরুষ ভয়ের 
যত বাণ ছিল ত'র যৌবনের ভুগে রজতের প্রতি সবই 
সে নিংশেষে 1 ক্ষেপ করে। 

কিন্ত রঙ্গ, বেরসিক রত, য়ে দেখে না সে 
দিতে! চপ করে বনে পাকে ক্যানভাসের দিকে চেয়ে। 
তার পর বলে,-'আর দিটিং দিতে হবে ন|। আমি 
হু চার দিনের মধ্যে মন থেকেই এঁকে ফেন্ব।' বিলোল 
কটাক্ষ (হনে নিলি বলে,_ “নেই যখন আমাকে একে 
ফেলেছ, ক্যানভাসে আকতে কতঙ্গণ। কিন্তু আমার 
পোট্রেটে নূতন চাই! পাঁদেশনালিটি, আমার ব্যজিত, 
আমার *ন।' 

ক'দিন পর মিলি সেনের বাড়ীতে বিরাট পার্টি। রজত ৬. 
ছবি এনেছে । কাগজে মোড়া। সবাইকে পোঁট্রেট 
দেখান হবে। খাবার পর সবাই হুইং কমে জমা হ'ল। 
দিলি সেন রজতের উদ্ভুদিত প্রশংসা! করে পোট্রেট 
দেখাতে 'মগণোধ করলে। রজত খুললে পোট্রেটের 
চাঁকা। বার হল রেখাহীন একটি শুত্র ক্যানভাস। 


_ মিলি সেন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,_ “একি! এযে খালি 
ক্যানভাগ 1 রজত উত্তর দিলে,--“এই তোমার মনের 


তাঁর পরই সে সোজা। কারে। সঙ্গে কথা 51 
তারপর বজঙকে -৯ 


পরি, 
কনে ঘর থেকে বিয়ে গেল। 
কলকাতায় কেউ আর দেখে নি। 
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রাজপরিবারের সংবাদ 


ব্হ্মারণাঙ্গনে দীর্ঘপ্রব'সের পর শ্রীশ্রীমহারাজ্্র। ভূপস্বাহাদুর গত ১৪ই অক্টোবর নি?রাজ্রধানী 
কুচবিহারে প্রচ্যাবর্তন করেন। এই উপলক্ষো তাহাকে কুডবিচার জনসাধারণ ও গজাবৃন্দের 
পক্ষ হইতে সাদর অন্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য একটা কনিটি গঠিত হইয়াছে। মহারান! 
তুপবাহাদুরের অনুমতি পাইলে অভার্থনার দিন স্থির হইবে। 

্রীশ্রীহারাণী সাহেব! কুচবিহারেই অবস্থান করিতেছেন | শী শীমদননোহনঠাকুরের রাদযাত্রা 
উপলক্ষে সমাগত প্রজাপুঞ্জ ও জনসাধারণ য'হাতে রাঞ্রপ্র।সাদ, রাজপিংহ।সন ও শ্রী শ্রীমহারাদী 
মাতার দর্শনলাভ করিতে পারেন ভজ্জন্ত র:সমেলার কয়েকদিন বেল! বারোটা! পর্য্যন্ত রাজ- 
প্রাসাদে সিংহদ্ার শ্রীশ্রীমহারাণীমাতার আদেণে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল। 
সকলে যথেচ্ছা র.জপুরীতে প্রবেশ করিয়৷ প্রাসাদ ও রাজলিংহাসন দর্শন করেন এবং ভাবাবেগে 
হর এগ্রীমহারাজ! ভূপবাহাছর ও শ্রীপ্রীনহারাণীমাতার জয়ধ্বনি করেন! 


পপ পর আম পা 


স্থানীয় সংবাদ 


বিতেষ ফৌজদারী আদালতে ৫সনিক- 

দিগের বিচার £-- 

স্বাণীয় কলেজ ও হেলে হাক্গামাকারী বলি! অতিযুক্ত 
সৈনিক কর্মচারী ও সিপাহীদিগের বিচার গত ১৫২ 
নভেম্বর এক নিশেষ ফৌজদারী আদালতের সন্মুখে 
আরম্ভ হয়। "এই ফৌওদারী আদালত মহারাজ ভূপ- 
বাহারের আদেশক্রমে তিনজন বিচারক লইয়া গঠিত 
ছন়্াছে। ফলিকাত) হাইকোর্টের তূতপূর্ব বিচারপতি 


নিষ্টায় এম্‌, এন, গুহ এই আদালতের প্রেসিডেন্ট এবং 
কুচবিহার হাইকোর্টের প্রধান বিডারসতি মিষ্টার এস্‌, সি, 
দত ও বিচারপতি টি, পি, মুখার্ষি ইহার সদ্দ্য। 
স্থানীয় ল্যাঙ্সডাউন হলে বিশেষ আদালতের কার্য্য 
চলিতেছে । মামলায় মোট ১*২ জন আসামী; ভন্মধো 
ছইজন অফিসার এনং বাকী ১০* জন সিপাহী ও 
হাবিলদার। এই মামলায় কুচবিহার দরবার ফরিগাদী। 
ফরিয়াধী পক্ষে কলিফাতা হাইকোর্টের এডভোকেট 


গং 


মিষ্টার এস্‌, সি, তালুকদার, কুচবিহার ষ্টেট, এডভোকেট 
ভরীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, রার সাহেব শীবুক্ত সুযেজ্কন্ত 
বন্থ মজুমদার প্রভৃতি মামলা পরিচালনা করিতেছেন। 
আসামী পক্ষে কলিকাতার কৌন ী মিষ্টার এ, কে, বনু 
ও অন্ত] কয়েকজন নিযুক্ত রহিয়াছেন। 

ফরিয়াদী পক্ষে প্রায় সাড়ে তিন শত সাক্ষী আছে। 
তন্মধ্যে কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলেজের অধাক্ষ, 
সিভিল সার্জন প্রভৃতি আছেন। 

আদালতের প্রেসিডেন্ট বিচারপত্তি গুহ প্রথমদিনেই 
বলেন যে এই মালার [িচারব্যবস্থা মহারাজ! ভূপ 
বাহারের আদেশক্রমেই হইতেছে এবং তিনি সকলকে 
আশ্বাদ দেন যে যাহাতে সকল পক্ষই গুবিচার পাইতে 
পারে গুক্ডম্ত বিচারপতিগণ তাহাদের যথানাধ্য করিবেন। 
রাসপুণিম। উপলচক্ষ্য মদনমোহন ঠাকুর- 

বাড়ীতে উৎসব £-- 

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসরই স্থানীয় মদন- 
মোহন ঠাকুরবাড়ীতে বিশেষ পূজা ও উৎসবাদি হয়। 
সরকারী দেবোত্তর বিভাগ হইতে ইহার আয়োজনাদি 
হইয়| থাকে। সমগ্র ঠাকুরবাড়ী উজ্জল আলোকমালায় 
ও অন্ত নানারূপে সজ্জিত হইয়া থাকে | এই বংসরও 
পূর্ব পূর্ব বংসরের ঝায় ঠাররবাড়ী বিশেষ সজ্জায় 
সন্ত হইয়া অপূর্ব শী ধরণ করিয়াছল। মন্দির 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র কুত্র কক্ষে নানাবিধ পৌরাণিক 
মুঠি কৃষ্ণনগরের শি'ল্লগণ কর্তৃক নির্শ্মিত হইয়| শোত! 
পাইতেছিল। প্রাঙ্গণের পূর্ব দকে একটি কৃতিম সরোবর 
নিনিত হইয়াছিল এবং তাহাতে ভেলায় ভাসমান 
বেল] ও মৃত লক্ষীন্দরের মূর্তি শেভ! পাইতেহিল; 
সয়েবরের তীরে এক স্থলে নেত! ধোঁপাণী কাপড় 


কাচিতেছে, এক্‌ স্থলে এক- ধাবর মত্ত ধরেছে 





দ্ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য 


এই সকল দৃগ্ত দেখ! যাইডেছিল। প্রাঙ্গণের পশ্চিি- +» 


দিকের মধ্যস্থলে একটি কৃত্রিম পার্কত্যপথ নির্ল্মিত 
হইয়াছিল; ইহার মধ্যদিয়া মৃত সতীদেহ গন্ধে ধারণ 
পূর্বক রভতগিরিসন্নিভ শোকাকুল মহাদেব ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতেছেন এবং পশ্চাৎ হইতে দি অন্ক্ষ্ে 
সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিতেছেন = 
এই দৃশ্য বাস্তবের স্টার প্রতীয়মান হইতেছিল। 
বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে মৃতশিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদ'শত 
হইয়াছিল। অগণিত করনারী দূর দুবাস্তর হইতে 
আসিয়। এই সকল দেখিয়া গিয়াছে। 

রাদপৃঙ্জা উপলক্ষ্যে ষাত্রাগানের আয়োজন কর! 
হইয়াছিল। এক প্রদিদ্ধ যাত্রাদগ চার দিন বিভিন্ন 
পালা গাহিয়। শ্রোত। ও দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়া 
গিয়াহে। ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মদনমোহন - 
দ্বেষের বিগ্রহের সন্মুখে বিরাট সানিয়ানা টাঙ্গাইয়! যাত্রা 
গান হুইয়াছিল। নিমি ভত্তরলোকগণ, বিভিন্ন দুল ও 
কলেছের ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের জন্য বসিবার 
পৃধক পৃথক স্থান নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। একদিনের বাজ! 
বিশেষভাবে মহিলাদিগের জন্য সংরক্ষিত হযাছিল। 

রাসোংসব উপলক্ষ্যে কুচবিহারের নরনায়ী কয়দিন 
আানন্দদাগরে ভামিয়াছে। প্রতি বৎসরের ন্যায্ন এই বংসরও 
সরকাগ অফিস আদানত প্রভৃতি তিন দিন বন্ধ ছিল। 
লাইনের মাঠে ছাদশদিন ব্যাগী রাস- 

মেলা!- 

াসপূ'্ণম| উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর কুচন্হায় ল'ইনেনন 
মাঠে একটি বিরাট মেণা বসে। এই মেলায় স্থানীয় 
বাবসাদীগণ ব্যতীত নান। স্থান হইতে নান! জাতীর ব্যবসায়ী 
আসিয়। দোকান দিঃ| থাকেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকার কেন। রি 
বেট] হইয়৷ থাকে। গত, কয়েক বংস্র বুদূজনিত 
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জগ্রহারণ ১৩৫২ 


(ক্র যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মেলা তেমন জমিতে পারে 
নাই। কিন্ত এই বদর বাতাদ'তের কতকট। সুবিধা 
হওয়ায় বহু স্থানীত্ব ও বিদেশী ব্যবসায়ী মেলায় দোকান 
দিয়াছিগেন। তাঁতের কাপড়, রেশমী ও পশমী বন্ধ, 
পিতল কাদার বাসন, মনোহারী ভব, জুতা, আ নবানপত্র, 
মাটির বাসন ও খেলনা, কাচের চুড়ি ও খেলনা, ফল 
প্রভৃতি বহ দোকানের সমাবেশ হইয়ছিল। উত্তরবঙ্গের 
ও আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে, পূর্ধিবঙ্গের কোন কোন 
স্থান হইতে, এমন কি ক'লনচাচ| হতেও দো:ান 
আনিরাছিল। অগর্ণত লঙগনারী প্রত্যহ এই মেল। দেখিতে 
ও দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আদিতেন। যাত্রীদাবাহণের 
সুবিধার জন্য রেল কেংম্পানী স্পেশাল ট্রেণের ব্বস্থ। 
কর্মাহিলেন; সরকারী টেটু ট্রান্সপোর্ট সাঁডিনও বাসের 
সাহায্যে জনসাধারণের যাতায়াতের সুন্ধি করিয়। 
দিয়াহিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ]|লিটি মেলা পরিার 
রূবিস্ব। জনসাধারণের স্বাস্থযরক্ষার সর্ধববিধ ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, মেল! অঞ্চলে স্থানে স্থানে নলকৃস বন|ইহা পানী 
জল সরবরাহের সু ন্দোন্ম্ত করিগ্রাহিগেন। মফস্বল 
হইতে আগত লোকজনের থাকিবাঁর জন্য দরবার হইতে 
অস্থায়ী বন্দোবস্ত কয়! হইয়াছিল। 
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সরকারী উন্নয়ন বিভাগ হইতে একটি তীত-চির্শিত 
সতী দ্রবোর ষ্টল খোল ৪ইয়াহিল। ইঠাতে বহন বাপরে 
তৈয়ারী তোয়ালে, গামহা, বিছানার চাদর, সুদনী, সার্ট 
ও কোটের চিট, চটের 'আঁসন এত গরদশিয ও বিক্রীঃ 
হইয়াছিল বয়ন বিদালয়ে তেয়ারী দ্রব্যগাত খুব 
টেকসই এবং ইহাদের মুল্য বাজার হইতে বম। সরকাটী 
্বাসথাবিভাগ হইতে একটি টল খোলা হইয়াছিল। 
এখানে লাবাবিধ চিত্রিত চাট যোগে শ্বাস্থযংক্ষার নিংমাবলী 
এদং আহার, দেহচধ্য।। রোগনিবারপ প্রভৃতি বিষদেরু 
প্রচীরপর প্রদর্শিত হ্টরাছিল। এই ইলে সর্বদাই 
বহু লাকের ভিড় থািত। স্থাস্ছা'বতাগ হইতে 
প্রতিদিন সন্ধ্য!র পরে আলোকচিত্র সাহায্যে মালেরিয়।, 
কলেরা, বসন্ত ও বক্ারাপের চিত্র দেখান ‘হত এবং 
ব্তৃত! সাগষ্ চিত্রগুলির মন্দ বুখাইয়। দেওয়। হইত | 
স্'নীর বয়স্কাউট এসোসিদেসন হইতে একটি চল খোণ। 
হইগাছিল। এখান হইতে বয়স্কাইটের আদর্শ 
জনসাধারণকে বুঠাইরা। দেওয়া হইত) এই সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রাচীরপ্তও এখনে প্রদশিত হইয়াহিল। _ 
স্কাউটগণ কর্তৃক সংগৃহীত ও তাহাদের স্বহস্ত নিখিত 
কতকগুলি শিল্পদ্রব্যও এই টে প্রশিত হইয়াছিল। 

রাসসেলা ১৮ই হইতে ২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত মোট 
বারোদিন স্থায়ী হইয়াছিল। 


দেশবিদেশের কথা 


- গ্বাজনাপরিষদের উপদেই। পচ্দে স্যার 
আঅুলতান আমেদ- 

তার সুলতান আমেদ বিশিষ্ট আইন বিশারদ; তিন 
বহুদিন যান্ত যোগ্যতার সহিত বড় লাটের শাদন পরিষদের 
সদস্ত রূপে কাধ্য করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি শাসন 
পরিষদের সমস্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া র।জনাপরিষদের 
উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়'ছেন। গত ১ল। নঙ্ঘের 
ভিনি নূতন কার্যে যোগ 'দিয়াছেন। তীগর গুলে স্তার 


আকবর হায়দারী অস্থায়ী ভ!বে বড় লাটের শাসন পরিষদের 
সা নিধুক্ত হইয়াছেন! 
নৌযুচদ্ধ ব্রিতিতনর ফ ভি- 

গত সহাপমরে নৌযুদে ব্রি টনের কি পরিমাণ ক্ষ ক্ষতি 
হইয়াছে তাহা সম্প্রতি ব্রিটিশ নৌসচিব এক সভায় প্রকাশ 
করিয়াছেন। হিশি বলেন যে ব্রিটেনের ৭৩ খানি 
জাহাজ খোর! গিয়াছে এবং পাঁচ লক্ষেরও অধিক অঞ্কিগার 
ও সৈন্য নিহত বা নিখোন হইয়াছে। 





৩৫৪ 


সম্মিহিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
সম্মেলেন ভারতীয় প্রতিনিধি- 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি 
প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষ বিবেচনার জন্য লণ্ডনে সম্মিলিত 
জ'তিং এক সম্মেলন হইয়া গেল! এই সম্মেলনে যৌগ- 
দানের জনা ভারভসরকার নিক্ললিখিত শিক্ষাবিদগণকে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন (১) ভারত সরকারের শিক্ষা- 
বিভাগের সেক্রেটারী ডক্টর জন সারজে্ট; (২) শিক্ষা- 
বিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেই| রাজকুমারী অমৃত কুমারী ; 
(৩) লী জমিয়ামিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডর 
জাকির হোসেন; (৪) এলাগাবাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস চ্যাঙ্গেলার হর অসয়নাথ ঝ।; এবং (৫) রামপুর 
রাজোর শিক্ষাবিতাগের উপদেষ্টা মিষ্টার সৈঃদাইন। 
ফী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং 
কচলেডের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ-- 
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্জিনিয়ারিং কলেজ ভারতের 
একটি বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিঠান ! এই সর্বপ্রথম এই কলেজে 
একজন তাঁরতীয় অধাক্ষে৫ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 
তাহার নাম প্রীনুকত মনোরগ্রন দেন। ইনি পূর্বে 'শবপুর 
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেকটি, জাল ইঞ্গিন্য়ারিং 
বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিপেন। শ্রীযুক্ত সেন একজণ 
বাঙ্গালী ; তাহার এই নিয়োগে আমরা আপন্দিত। 
নিখল ভারত গ্রস্থাগার সম্মেলন - 
আগ'মী জাওঃয়রী মানের শেষ সধাহে 'শেোদায় 
নিখিল ভারত গ্রন্থগা। সম্ম-ন অনুষ্ঠিত হইবে । বরোদা 
রাজোর গ্রন্থগার সন্তি এইজন্ত বখেোচিঠ উদ্ভেগ 
আয়োচন ক'যতেছেন। 
পেনিসিলিন আব্ক্ষারের “নোবেল 
পুরক্ষার” প্রাপ্ত 
পেনিসিলিন গুহধ বর্তমান যুগের একটি খ্্নি্নদর 
আবিষ্কার? ইহা! মানবসমাঞ্জের প্রদ্ত কল্যাণ লাধন 





৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


করিয়াছে সম্প্রতি ইহার আ[শ্ফারক স্তাই আনেকজাওার 
ফ্লেমিংকে ওষধ সম্পর্কে নোবেল পুঞফার প্রন কর! 
হইয়াছ। শ্তার আলেকহাগার লগ্ন বিশ্ববিষ্ত।ল:ের 
ভীবতত্বের অধ্যাপক । অক্সফোর্ড বিশ্ববিস্তালগ্রের ছইজন 
অধ্যাপক পেনিসিলিন সম্বন্ধে গবেষণ| করিয়াছিলেন বলিয়। 
তীহ'দিগকেও নোবেল পুরস্কার দওয়| হইয়াছে; তীঁহাদের 
নাম স্তার হাওয়ার্ড ফ্লোরি এবং ডক্টর আর্ণেষ্ট সাইম। 
মিস্টার কর্ডেল হালচক শান্তির জন্য 

“০নাতেল পুরক্ষার দান 

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন গাষ্ট্রদচিব নিষ্ঠার কর্ডেল 
হালকে ১৯৪৫ সালের শাকিব ভন্য নোবেল পুরস্কার 
প্রদান করা হইয়াছে । তিনি বহুদিন যুকরাহর 
রাষ্রসঠিব হিলেন ; মাত্র কয়েক নাদ পূর্মে শ্বাঙ্ছ্ের 
ভজন্ত এ পদ পরিত্যাগ করেন। পৃথিবীতে শাস্তি 
স্থাপনের দন্ত একটি আচর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের 
প্রধান উদ্ভোক্তারপে মিষ্টার হাল বিশেষভাবে পরিচিত। 
স্ত/”ফ্রান্দিদকো সম্মেলনে তিনি মার্কিণ প্রতিনিধিদলের 
প্রধান পরামর্শদাত। ছিলেন। 
কম্ত,রব! গ্রাম -ব্কি বিদ্যালয় - 


কন্ত রব ট্রাষ্ট ফা(ওর কাধ্যনির্বাহক সমিতি গ্রামের 


নারাশিগকে গ্রামাঞ্চলে কাজ করিবার ট্রেণিং দিবার 
জন্য মধ। প্রদেশে দইটি ওত্ত,রব| গ্রাম সেবিক বিদ্বা য় 
স্থাপন করিবার লিঙ্কা ও ওরিয।ন। এই দুই বিদ্তাল'য 
প্রপা,তঃ বানগাপী শিক্ষা, ্বস্থ্য ও চিকিৎসা [বিষয়ক 
সাহাব, এবং হস্তশেস ও পল্লীশিল্প বিষয়ে ট্রে ণ: 
দেওয়! হইবে। 
রেল দুর্ঘটনা-_দাজ্জিলিং মেল ও নর্ব 
বেঙ্গল এক্সত্রেস সংঘর্ষ 
গত ৭৫ নতেম্বর শেষ রাত্রে কলি “তাগানী ছাঞ্জিলিং 
মেলের সহিত আত্রাই ছাট ক্টেশনের নিকটে বিপরীত 
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|] দিকগামী নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেপের সংঘর্ষ হর 


এই সংঘর্ষের ফলে ৯ জন যাত্রী হত ও ৫২ জন 
যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে প্রকাশ যে 
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের চালক নিষেধজ্ঞাপক সঙ্কেত 
অগ্রাহ করিয়া অগ্রপর হুইয়াছিল। বর্তমান সময়ে 
পূর্বাপেক্ষা অধিক ট্রেণ র্ঘটন| ঘটিতেছে ; ইহার 
কারণ নির্ণ্ব আবশ্তক। 


ংলার গভর্ণর মিটার কেসীর পদত্যাগ 

ও নূতন গভর্ণর নিচয়াগ_ 

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে বাংলার 
গভর্ণর মিষ্টার কেসী পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ভারত- 
সম্রাট তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন | ১৯৪৩ 
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ধৃষ্টাব্দে মিষ্টার কেসী যখন বাংলার গভর্ণর হইয়া 
আসেন তখনই শোনা গিয়াছিল "যে তিনি বুন্ধকাল 
পর্যন্তই বাংলায় খাঁকিবেন এবং যুদ্ধশেষে যথা সত্বর 
সম্ভব চলিয়া! হাইবেন। 

মিটার কেসীর গলে ভারতসম্াট দিষ্টাব ফ্রেডারিক 
জন বারোজকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করিয়'ক্থেন। 
মিষ্টার বারোজ ইংলণ্ডের এক রেশ কোম্পানীর সামা 
শ্রমিকরূপে জীবন আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ বেগ 
কর্মচারী সমিতির প্রেসিডেপ্ট হন। তিনি শ্রমিক্দলের 
একন্ন বিশিষ্ট সভ্য। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহ 
শাসনসংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলেন। 

প্রকাশ যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাঁসের কোন সম 
নিষ্ঠার বায়োজ তাহার নূতন পদ এহণ করিবেন। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


জয়পুরে পি, ই, এন্‌ সম্মেলন £- 
গত" অক্টোবর মাসের শেষভাগে জয়পুরে এীযুকা 


€ সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে ভারতীয় পি, ই, এন্‌ 


সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জয়পুর 
রান্যের দেওয়ান স্যার মীরজা ইসমাইল এই সম্মেলনের 
উদ্বোধন বরেন। বক্তৃতা! প্রসঙ্গে স্তার মীরজা বর্তমান 
জগতের শোচনীয় বিষাদময় অবস্থার উল্লেখ করিয়া 
বলেন যে ইতিহাসে ইহার তুলনা মিনে না । সফোরিস 
বা সেক্সপিয়ারের স্থা় শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি রচয়িভাগণও 
এইরূপ অবস্থার কল্পন| করিতে পারেন নাই। যানব- 
সভ্যত| আজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে আগাইয়া| চলিয়াছে ; 
ইহাকে বাচাইতে হইলে মাঁছুষের অস্তনিতিভ মানবতার 
নিকট আবেদন করিতে হইবে ; ইহাই মানবজাতির 


একমাত্র সন্বল। প্রবুদ্ধ মানবসমানের এক্যবন্ধ দৃঢ় 
সংকল্পই আজ মানবসভ্যতাঁকে রক্ষা করিতে পারে; 
এই সংকল্প শক্তির ক্ষমতা অপরিসীম; ইহাকে আরঞ্ে 
আনিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ইহার 
রক্ষণশক্তি আপবিক বোমার ধ্বংসশক্তি অপেক্ষাও 
প্রবলতর। স্যার মীরা লেখকগণকে মানবের অন্তনিহিত 
এই মহীশক্তির নিকট আবেদন জানাইতে, এই নহাঁ- 
শক্তিকে জাগাইয়া তুপিতে অনুরোধ করেন। 

স্তার সর্বপল্নী রাধাকৃষ্ণন সাহিত্যের নৈতিক মূল্য 
(moral values) সম্বন্ধে আলোচন। করেন। তিনি 
বলেন সত্যতার বর্তমান স্তরে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট 
উন্নতিলাভ করিয়াছে বটে, বিদ্ধ নীতিবোধ এখনও 
ঘথেই জাগরিত হয় নাই। লেখকগণের সন্মুখে গুরু 
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লাহিত্ব রহিমীছে; তীহাদিগকে মানুষের নীতিবোধ 
জাগাঁইরা তুলিতে হইবে। সত্য, শিব ও সুন্দরের 
সির মধ্য দির! সালুষের নীতিবোধ জাগিবে ও নূতন 
সভ্যতা গড়ির| উঠিবে। উচ্চতম আদর্শ--যে আদর্শ 
যুদ্ধ, সক্রেটিস, খৃষ্ট ও গান্ধীর জীবনে প্রতিফলিত__ 
লেখকগণকে মানুষের সন্ধে সেই আদর্শং তুলিয়া 
ফুরিস্ধে হইবে। 

সভানেত্রী সরোগ্জিনী নাইডু তাঁহার বক্তৃতার বলেন 
ৰে ভারতে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য 
বর্ঘঘান থাক! সত্বেও যে সকল প্রদেশের লেখকগণ 
এক সঙ্গেলনে সমবেত হইয়াছেন ইহার কারণ এই যে 
ভারত অখণ্ড ও অবিতাজ্য। ভাব! বা! লিখনতঙ্গী 
যতই হি হউক না কেন ভারভীয় লেখকগণের মধ্যে 
শ্রকটি আদর্শগত একা রহিয়াছে । শাস্তি ও প্রেমের 
ৰণীই ভরেতের চিরন্তন বাণী; ভারতীয় লেখকগণ এই 
ঝমিই যুগে যুগে বহন করিয়া আসিতেছেন। 

পঞ্ডিত অহরলাল নেহরু, ডর রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 
ম্যাডাম সোকিয়। ওয়াদিত প্রভৃতি এই সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিশ্বের 
বিভিন্ন স্থান হইতে যাহারা সম্মেলনের সাফল্য কানা 
করিয়া বাদী প্রেরণ করেন তন্মধ্যে এইচ, জি, ওয়েলস্‌ 
ওঁ এ্েডিখ. সিখওয়েলের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ভারতের সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণের 

পরিকল্পনা-- 

কিছু দিন পূর্বে নযা দিল্লীতে ভারতের প্রধান সেনাপতি 
শর রড অকিনলেক ভারতের সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে, 
ভারভীর করণের এক পরিকল্পনা, দোণ! করেন। এই 
সম্পর্কে এক সরকারী ইন্তাহারও প্রকাশিত হয়! এই 
পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে এই 


Ho eH 
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যে ভবিষ্যতে ভারতীত্ব নৌবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন 
কেবলমাত্র ভারতীয়গণকেই দেওয়া হইবে; ভারতীয় 
বিমান বাহিনীতে ইতিমধোই কেবলমাত্র ভাঁরতীয়গণের 
মধা হইতেই অফিসার নিযুক্ত হইতেছে। অবশ্য বর্তমানে 
সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে ভারতীয় নৌবাহিনীতে 
৪০টি অফিসারের পদ ইউরোপীয়ানদিগের জন্ত সংরক্ষিত 
করিয়া রাখা হইবে? কেননা, প্রধান সেনাপতির মতে 
নৌবাহিনীর জন্ত যখে্টসংখাক ভারতীয় অফিসার বর্তমানে 
পাওয়া যার না। এই:প্রদর্ষে প্রধান সেনাপতি আরও 
বলেন যে কিছুদিন পর্য্যন্ত হয়ত স্থল ও বিমানবাহিনীতে 
কিছু কিছু ব্রিটিশ অফিসার নিয়োগের দরকার হইবে। 

প্রধান সেনাপতি জানান যে বর্তমানে ভারতে ২৩০০ 
রেগুলার ব্রিটিশ অফিসার আছেন; যুৰের পূর্বে ইহাদের 
সংখ্যা ৩৯০ জন ছিল, তন্মধ্যে প্রায় ১৬০০ জন অবসর 
গ্রহণ করিয়াছেন বা নিহত হইয়াছেন । রেগুলার 
ভারতীয় অফিসারের, সংখ্যা মাত্র ৪৫০ জন? ইহার! 
১৯১৮ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্বের মধ্যে দৈন্যালে যোগ 
দান করিয়াছেন। এতদ্যতীত বর্তমানে ১৯০০০ 
ইউরোপীয়ান ও ৮** ভারতীয় জরুরী কমিশন প্রাপ্ত 
অফিসার আছেন; ইহাদিগকে বর্তমান যুদ্ধের তাগিদে 
নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জরুরী কমিশন প্রাপ্ত ভারতীয় 
অফিসারগণকে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব স্থায়ী কমিশন 
দিবার করুন! গৃ্্ণমেণ্টের আছে। 

প্রধান সেনাপতি সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণের ইতিহাস 
সংক্ষেপে, বিবৃত করিয়া! বলেন বে ১৯১৮ বৃষ্টাব্দের পূর্বে 
ছই একটি, ছাড়! সৈন্যবাহিনীর সমস্ত অফিসার ছিলেন 
বিটিশ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়গণকে কিংস কমিশন 
দিবার সিদ্ধান্ত হয় ও ইন্দোরে একটি, ক্যাডেট স্কুল খোল! 
হয়। এই ক্ুলটি মাত্ৰ তিন বৎসর স্থারী হইয়াছিল। ইহার 


Fel 


অগ্রহায়ণ ১৩৫২ 


পর বিলাতের স্যাণ্ড হার্ট ব1 উলউইচে শিক্ষাপ্রপ ভারতীরু- 
গণকেই শুধু কমিশন দেওয়া হয়। তাহার পর দেয়ালে 
ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ভারতীয়গণের্ন একট প্রধান অভিযোগ এই যে ভারতীয় 
সৈন্যবাহিনী প্রধানত; ব্রিটিশ অফিদারঘার| পরিচালিত । 
সরকার বর্তমানে যে পরিকল্পন| প্রচার করিয়াছেন তদহুদারে 
কাধ্য হইলে হয়ত অচির ভবিষাতে ভারতীরবাহিনী 
সম্পৃর্ররপে ভারতীয়গপদার। পরিচানিত হইবে এবং 
ভারতবামী নিজ হন্তে দেশরক্ষার ভারগ্রহণ করিতে 
পারিবে । বর্তদান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য ও অফিদা রগ, 
দেশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক প্রেরিত সৈন্য ও সৈন্যাধক্ষণণ, 
বিভিন্ন রপক্ষেত্রে যে শৌধ্যবীর্ধ্ের পরিচয় দিয়াছেন তাহার 
প্রশংস। সন্মিলিত জাতিসমূহের কর্তৃপক্ষ বারংবার করিদ্বাছেন। 
আমরা আশ। করি ভারত সরকারের পরিকল্পন| অনুসারে 
যোগা ভারতীয় অফিসার যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া বাইবে। 
আমেরিকার 5 নীতি সম্বন্ধে 

প্রেসিডেণ্ট ট্র:ম্যাননের ঘোষণা! - 

মার্চিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিটার ইমান কিছুদিন 
পূর্বে এক বক্তৃতার আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সহ্বন্ধ 
একটি' ঘোষণ! করেন। প্রথমেই ম্যান বলেন থে 
অনেরিকার কোনরূপ সাত্রাদ্য বিস্তারের বা গররাই 
বআক্রিষণের' কান! নাই। আমেরিকা চার বে, যে সকল 





খেলাধুলা ৩৫৭ 


জাতি অন্য কর্তৃক নিজেদের সার্বতৌঁধ অধিকার ও 
আত্মকর্তৃত্ঘ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা দেই অধিকার 
ফিরিয়া পাউক। যে সকল জাতি আত্মকর্তৃত্ব লাতের 
জন্য প্রন্তত তাহাদিগকে নিজেদের মনোষত ৮৯৯৮ 
বাছিয়। লইবার অধিকার দিতে হইবে; 
বৈদেশিক হস্তক্ষেপ থাকিতে পারিবে না; ০ 
ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা--পর্বত্রই এই নীতি 
মানি] চলিতে হইবে । পৃথিবীর সর্ঘত্র জীবনযাত্রার, 
উন্নয়নের জন্য ছোট বড় সকল রাধে মধ্যে অর্থনৈতিক 
সহযোগিতা প্রতি্টিত করিতে হইবে। 'বিভিন্ন রাধ্ের 
মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে সম্মিলিত রাষউরপুষের একটি 
প্রতিষ্ঠান আবশ্যক; প্রয়োজন হইলে এই প্রতিষঠনি 
শান্তির জন্য বলগ্রয়োগ করিবে। 

আমেরিকার উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ত 
দিন" পর্য্যন্ত জাতিসমূহ রাষ-স্বার্থ বার! পরিচীণিত হইবে 
ততদিন পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির আশা নাই। প্রেসিডেণ্ট 
টু ম্যানও তাহা জানেন) তাই তিনি তাহার বক্তৃতার 
উপসংহারে বলিয়াছেন “আমাদের এই নীতিছুই একদিনের 
মধ্যে প্রযুক্ত নাও হইতে পারে। তথাপি ইহাই আমাদের 
নীতি এবং ইহা কাধ্যকরী করিতে চেষ্টা করিব। ইহারজন্য 
বহু সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। তবু অপেক্ষ। করিতে 
হইবে ; এই আধর্শ কার্য্যকরী করার চেষ্টারও মূল্য আছে।” 


েলানলা 


আগমন $= 

ভারতবর্ষে ক্রিকেটের মরগ্ডুস আঁয়ন্ত হইতেই 
অষ্টরেলিয়ান সার্ডিস ক্রিকেট দল নিমন্িত হইয়া ভারতবর্ষে 
আসিযাছেন। বোদ্বাই সহরে ব্রাব্রোর্ণ ষ্টেড্যমে 
অধ্টেলিয়ান দলের সহিত পশ্চিমাঞ্চল দলের তিনদিনব্যাপী 


খেলা হয়। অস্ট্রেলিয়ান দস প্রথম ইনিংস্এ ৩৬২ রাণ: 


করেন। ইহার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান দলের সহকারী 
কধিনায়ক মিলারের ১০৬ রাণ ডল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাঞ্চল 
মল প্রথম ইনিংস্ঞ ৯ উইকেটে ৫** রাণ করেন। 


আর, এস্‌ মোদী ১৬৮ রাণ করেনা, খেলাটি 
অনীংমাসিতভাবে শেষ হয়। 

সর্বভারতীয় ক্রিকেট দলের সহিত অষ্রেলিয্বান 
দলের [তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে বন টেগ্যাচটি বোদ্বাই স্হরে ব্রাবোর্শ 
ষ্টেডিয়ামে ১৫২, ১১ই, ১২ই ও-১৩ই নজেম্বর অনুষ্ঠিত 
হইযাছে।: খ্লোটি অমীমার্দি্ভভাবে শেষ হয, বদ্িক 
অষ্্রেলিযান দল অপেক্ষাকৃত ভান খেলিয়াছে। অষ্টরণিয়ান 
হলের অধিনায়ক হাসেট টপে জিডির! প্রথমে ব্যাট করেন 
এবং সকলে আউট হইয়া প্রথম ইনিংস্ঞ এ দল 





৫৬১ রাখ করেন। ব্যাটিংএ পেটিফোর্ড ও পেপার 


| বখাক্ৰমে ১২৪ ও ৯৫ বাণ করেন। ভারতীয় দলের 


ফিল্ডিং ভাল হয় নাই এবং ছ তিনটি ক্যাচ, ফস্কাইয 
বায়। ভারস্কীর দল প্রথম ইনিংসে ৩৩৯ য়া বরেন। 
হাজারীর ৭৫ রাণ উল্লেখযোগা। ভারতীয় দল অষ্েলিয়ান 
দল অপেক্ষা ১৫০ রাণের অধিক পশ্চাতে থাকার 


“ফলে অন” করিতে বাধ্য হন এবং চিতীয় ইনিংসে 


সকলে আউট হইয়া ২০৪ বাণ করেন। অষ্টরেলিয়ান্‌ 
ছল ছিতীয় ইনিংসে ১ উইকেট হারাইয়। ৩১ রাণ 
করিলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়। গুল মহম্মদ ও আমীর 


' ইলাহীর ব্যাটিং এই দিন ভারতীয় দলকে পর1ভয়ের 


হাঁত হইতে বাঁচাইয়াছে। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত 


| ব্যাট করিয়া যথাক্রমে ৪৮ ও ৩২ রাণ করেন। দ্বিতীয় 


ইনিংসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মার্চেন্ট, ৬৯ বাণ 


ক্করেন। ভারুতীয় দলে ভ্রুতগতিতে বল নিক্ষেপ করিতে 


পারে এরূপ “ফাষ্ট বোলারের” অভাব অনুভব হইয়াছিল | 
বোদ্বাইয়ের খেলা দেখিয়া বিশেষজ্েয। বলেন যে 
ভারতীয় দলে ফাষ্ট বোলার থাকিলে অষ্রেলিয়ান দল 


(খত বাণ ভুলিতে পারিতেন না। 


১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ান দলের সহিত 
গুন| সহরে সম্মিলিত ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয় দলের দুদিন 
ব্যাপী খেলা হয়। তত্ট্রেলিয়ান দল তেমন গ! লাগাইয়া 
খেলেন নাই। তাঁহারা প্রথম ইনিংসে ৩০০ বাপ করেন। 
বিশ্ববিস্তালয় দল ১ উইকেটে ৩৮৫ বাঁণ করিয়া ছাড়িয়া 
দেন। বিশ্ববিষ্ঠালয় পক্ষে এস্‌, আর, রেডি ২০০ এবং 
আম্বল হাফিজ ১৬১ রাঁণ করেন। অষ্ট্রেল্য়ান দল 
দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট হাঁরাইয়| ৮৫ বাণ করিলে 
খেলার সময় উত্তীর্ণ হয় এবং খেলাটি অমীমাংসিত 
ভাবে শেষ হয়। 


ট্রিলিয়ান দলের সহিত পূর্বাঞ্চল মলের কলিকাতায় 


ইডেন উদ্যানের মাঠে তিনদিন ব্যাপী খেলা হয়। এই 
খেলার পূর্বাঞ্চল ২ উইকেটে জয়ী হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলের 


(5), 


কোচবিহার দপণ 


পক্ষে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ টেষ্ট খেলোয়াড় কম্পটুন দ্বিতীয় 
ইনিংসে ১০১ রাঁণ করেন। অষ্টরলেয়ান দলের জধিনায়ক 
হাসেট দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৫ রাখ করেন। বোলিংএ 
এন্‌, চৌধুরী বিশেষ কৃতিত্ব ওঁদর্শন করেন। তিনি 
প্রথম ইনিংসে ৩৫ রাণে ভিনটি উইকেট এবং দ্বিতীয় 
ইনিংসে ৩৯ রাণে তিনটি উইকেট পাঁন। 


গত ২৫শে নভেম্বর ইডেন উত্থানে অধ্রেলিয়ান দলের 
সহিত সর্ববভারতী দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যা আরস্ত 
হয়| চারিদিন বাপী থেলা। হইয়। ২৮শ নভেম্বর 
খেলাটি অমীমাংগিত ভাবে শেষ হয়। ভারতীয়গণ 
টসে জিতিয়া প্রথম ব্যাটিং করেন। মার্চেন্ট, দুর্ভাগাক্রমে 
১২ রাণ করিয়া রাঁণ আউট হন। ভাঁরতীয়দল মোট 
৩৮৬ বাণ করেন। ইহার মধ্যে মানকড়ের ৭৮, 
হাঁগরীর ৬৫ এবং মোদীর ৭৫ রাণ উল্লেখযোগ্য। 
আষ্ট্রলিয়ান দলের পেপার ৪টি উইকেট পান। অষ্টরলিয়ান 
দল প্রথম ইনিংসে 6৭২ রাগ করিয়া ৮৬ রাণে অগ্রগামী 
থাকেন। উইটিংটন্‌ ১৫৫ রাণ এবং পেটিফোর্ড ১৯১ 
রাণ করিয়। আউট হন। বোলিংএ অমরনাথ ও মানকড় 
যথাক্রমে ৩টি ও ৪টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে 
ভারতীয় দল ৪ উইকেটে ৩৫* রাণ করিয়! * গ্রেলিরান 
দলকে ব্যাট করিতে দেন। অস্ট্রেলিয়ান দল ২ উইকেটে 
৪৯ রাণ তুলিলে'খেলার সময় উত্তীর্ণ হইয়। যাঁয়। দ্বিতীয় 
ইনিংসে মার্চেন্ট. ও হাঁফিজ নট আউট থাকিয়া যথাক্রমে 
১৫৫ খাঁ ও ৮৬ রাণ করেন। মার্চেন্ট. যেরূপ দৃঢ়তার 
সহিত রাণ তুলিয়া ভারত।য় দলকে পরাজয় হইতে 
বাচাইয়াছেন তাহাতে সকলেই তাহার. খেলার 
উচ্ছ সিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং 
নীচুস্তরের হইয়াছিল; সি, এস্‌, নাইডুর মত খেলোয়াড়ও 
ছুইটি ক্যাচ লুফিতে পারেন: ন্‌ই। 

'অষ্টেলিয়ান ক্রিকেট দল যে কয়টি ম্যাচ খেলিয়াছেন 
তাহার মধ্যে একটি খেলায় তীঁহার| পরাভিত হইয়াছেন। 
বাকী খেলাগুলি অমীমাংসিত ভাৰে শেষ হয়। 


দুটি 


৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
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৯ অউ্টম বর্ষ 4 পৌয় ১৩৫২ মন, রাজশক ৪৩৬ -$ ৯ম সাবা | 
| রী ক 
: ওপন্যাপিক বন্কমচন্্ 


অধ্যাপরু ডন্টুর হবীতগা নাশচন্দ্ দাশগুপ্র, “ন-এ, পিএইচডি 

বঞ্ধিমচন্ত্রের অনবদ্য উপন্যাসগুলি অনেক আগে লেখা দিল, বেস্থাম, এডামস্রিথ, ম্যালথুষ প্রহৃতি পাশ্চাত্য 

হইলেও ইহাদের জনপ্রিয়ত| এখনও 'অটুট রহিয়া গিয়াছে। মনীষীগণের লেখা মনোদোঁগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন 

(এই-উপন্যাসগুলি আলোচন! করিতে হইলে লেখকের রুচি, এবং কতকটা ইহাদের 'অনুরাগীও হইয়। পড়িযাছিলেন। 

৭ শিক্ষা ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত স্ট্হীর ফলে দেশের সমাজসংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নতি 
& আবশ্যক, কারণ প্রা প্রত্যেক লেখকের লেখার মধোই গ্রাহুতির দিকেও তীহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তিনি'কিছু -* 

তাহার নিজের মনের একটা ছাপ পড়িতে দেখা উদ্বারমতাঁবলম্বী হইতে বাঁধা হইয়া ছিলেন। আবার সংস্কৃত 

যায়। 'বঙ্ধিমচন্ত্রও তাহা হইতে বাদ যান নাই। এই কাবা ও দর্শন ও'তৃতির প্রতি তাহার অকৃত্রিম অমুরাগের 

সম্বন্ধে এই স্থানে ছ'একটি কথার উল্লেখ করিতেছি ফলে তিনি এই দেশীঘ্ব আচার নিয়ম গ্রভৃতির প্রতিও 

বন্ধিমচন্দ্র জাতি হিসাবে কুলীন ব্রাহ্গণ। তাহার বি অনেকাংশে আাস্থাবান ছিলেন। ইহার ফলে বন্ধনের 

গ্রাম কাঠালপাড়! (নৈহাটি) সংস্কৃত শিক্ষার হনাতম মধ্যে প্রাচ্য ও প্রাশ্চান্স- ভাবগ্বাহের অপূর্ব 

প্রধান কেন্দ্র গঙ্গাতীরস্থ ভটপল্লী (ভাটপাড়) গ্রামের সমর ঘটয়াছিল। হিনি কোন মতেরই একেবারে 

নিকটবর্গী। এমতাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র মলোবৃত্তি একটু অন্ধ ভক্র ছিলেন নাঁ। অথচ স্বদেশ ও স্বসণজের 

& রক্ষণশীল হওয়াই স্বাভাবিক! অপরপক্ষে তিনি এই প্রচীনকীস্টি ও রীতিনীতির প্রতি তিন্নি একটা স্বাভাবিক 

দেশের একজন প্রথম গ্রাজুছেট | তিনি মোর্ষমূলর, অরদ্ধা পোপ করিতেল। নিক্গের মাছের * রাঁৎ 


এ ৯ 


LY 


S৬০ 


হিন্দুসমারের অনেক প্রথা ও চলিত মতবাদই যে ভাল i 
তাহা তিনি বুঝিতেন এবং বুঝিতেন বনিয়ই ইহার সংস্কার 
প্রয়াসী ছিলেন। উপন্যামগুলির মধ্যদিয়া তিনি সে চে! 
করিয়াছেন। { তিনি সমাজ সম্বন্ধে বিগ্রব ( revolution ) 
অপেক্ষ| ক্রমবিবর্তনের্ই ( e৮০!০ti০৷ ) অধিক পক্ষপাতী 
ছিলেন 1) 

বছিমচন্তরের যুগে ঈশ্বরুন্জর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা” 
বিবাহ আন্দোলন সারা দেশময় একটা. চাঞ্চল্যের সৃষ্টি 
করিয়াছিল; ইংরেতী শিক্ষিত বন্ধিমচন্ত্র ইহার প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে 
হিনুসমান্ধে বিধবাঁবিবাহের প্রচলন বিশেষ প্রীতির চক্ষে 


অনেকটা! বোঝা যায়। 

বন্ধিমচন্ত্রের জাতীয়তাবোধ এত বেশী ছিল যে বিশ্ব- 
মানবের প্রতি প্রীতি দেখাইবার তিনি ততটা অবসর পান 
নাই। তাহার এই জাতীয়ত। বোধের মধ্যে পাশ্চাত্য 
nationalismএর কোনরূপ উগ্র গন্ধ ছিল না। বরং 
তিনি জাতীয়তাবোধের ' সহিত বিশ্বমানবতার নম 
সাধনেরই প্রয়াসী ছিলেন। 

খুব সম্ভব বঙক্িমচন্্র আস্তরিকভাবে কতকটা উদার 
মনোভাব পোষণ করিতেন এবং ইংয়েজী শিক্ষ। তাহাকে 
এইদিকে বিশেষ সাহাঁধ্য করিয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্বেও 
তিনি নিজ পরিবারের তথা সমাজের রক্ষণণীন প্রভাব 
এড়াইতে 'পাঁরেন দাই বোধ হয় এই দুই প্রভাবের 
মানসিক ঘন্দে তাহার ভিতরে উদ্বারনীতি অপেক্ষা 


দেখেন নাই তাহা তাহার! বিষবুক্ষ ঠা 


কার্যত; রক্গধ্ুপীলতাই অধিক জয়লাভ *করিয়াছিত। ' 


সংস্কৃত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয় যে উদার 
মনোভাব লইয়। হিন্দু সমাজে বিধ্বাবিবাহ চালাইতে 
প্ৰয়াসী হইয়াছিলেন বন্ধিমচন্্র ইংরেজী শিক্ষা! ও আদর্শে 





৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্য! 


অনুপ্রাণিত চইয়াও ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই।* 
ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।. মান্য হিপাবে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ হয় বাঙ্কমচন্্র অপেক্ষা! অনেক 
উদার ছিলেন। ইহা. ছাড় বঙ্কিমচন্ত্র শুধু কাগজে 
লিখিয়! স্বীয় মত প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন আর 
বি্ভাসাগর মহাশয় স্বীয় মত .দেশে কার্ধ্যকরী করিবার 
অন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। হয়ত বিদ্যাসাগর মহাশয় * 
বহ্কিমচন্ত্র অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ ছিলেন। 
বহকিমচন্্র যেখানে শুধু মতবাদপ্রকাশেই সস্তষ্ট হিলেন& | 
বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে কাধাকরী মনোহর পরিচয় 
দিয়। গিয়াছেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র মনের ভিতরে কোথায় যেন একটি 
নারীভাব নুক্তায়িত ছিল । তিনি নানীজাতি সম্বন্ধে অপূর্ব 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। নারীঞ্জাতির দৈহিক রূপ 
|লচলন ব্যবহার ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি 
যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্ধিমচন্ত্র স্বীন্বাধীনত! 
খুব পছন্দ করিতেন বলিয়! মনে হয় না। সংসারক্ষেত্রে 
বাঙ্গালী নারীর ভাগ্য ষে পুরুষের ভাগ্যাধীন তদানীন্তন 
বাঙ্গালী সমল্জৃষ্টে তাহার মনে এই ধারণ বর হইয়া & 
গিয়ছিল। হয়ত তিনি নিজেও ইহ| সমর্থন করিতেন । 
তাঁহার হৃষ্ট দলনী, শৈধলিনী, প্রফুল্ল, চঙ্চরকুমারী, 
কুনানন্দিনী, হূর্ধামুখী, রোহিণী, ভ্রমর, কপালকুগুলা, আয়েষ। 
প্রভৃতি যেন মূলতঃ একছাচে ঢালা । ইহাদের চরিত্রে 
আপাত বৈষম্য থাকিলেও কোথায় যেন আদর্শগত মিল 
রহিয়াছে। শ্বামিভক্তির উংস হইতেই এই সকল নারী 
প্রেরণা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিতে 
বাইয়া বঙ্িমচন্্র যে সব লারীচরিত্র অঙ্কিত ররিয়াছেন | 
তাঁহাদের স্বাধীনতা কোথায় যেন ব্যতিত হইয়া গিয়াছে (৯ ৷ 
যেন মনে হয় এই সব নারী যত স্বাধীন আবেষ্টনের 





পৌষ ১৩৫২ 


ক ভিতরেই বঙ্ছিত ছউক না কেন, কোথায় বেন 





৩৬১ 


উট এব চরিএগুলি bi নে 
ক অন্তরের অন্তরতমস্থলে ইহার! (এমন কি কপালকুৎলাী/রিত্রগুলির পাশে অনেবক্ষেত্রেই স্নান হই গিয়াছে ১ 


পর্য্যন্ত ) অত্যন্ত সংস্কারাবন্ধ ও সামাজিক আদশপ্রংণ 
রক্ষণশীল মনোভাবাপন্গ জীব। বেসিন পুরুষের অপরাধ 
অপেক্ষা নারীর অপরাধ সম্বন্ধে অধিক সচেতন সচেতন ছিলেন। 
কুন্দনন্দিনী বিধবা! সুতরাং তাহার পুনরধিবাহে তিনি তাহাকে 
& মুখী করিতে পারেন নাই । বিচার করিয়। দেখিতে গেলে 
বালবিধবা! রোহিণী অপেক্ষা বিবাহিত গোবিন্দলালের 
অপরাধ হয়তো অধিক। কিন্ত সামাজিক আদ ক্ষ 
হইবার ভয়ে তিনি গোবিন্দলালকে লঘু শান্তি দিয়া 
রোহিনীকে একেবারে গুলির আধাতে হত্য| করাইলেন। 
এইরূপে তিনি সামজিক শুচিতা রক্ষা করিলেন। আত্মীয় 
প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেমকে তিনি বিশেষ ভাল 
চক্ষে দেখেন নাই। এই ব্যাপারে প্রতাপের প্রেমকে 
সংযমের গণ্ডির ভিতরে রাখিয়। তাহার মৃত্যু থটাইলেন, 
নতুব! ঘরছাড়া বউকে ঘরে ফিরাইয়া! আনা অসম্ভব হতো 
গড়িয়াছিল। কাহারও বউ কুলের বাহির হওয়া ভাল 
সামাজিক দৃষ্টান্ত নহে। সুতরাং শৈবলিনীকে পুনরায় 
ঘরে ফিরিতে হইল। অবশা ইহাতে একটু শুদ্ধির 
প্রয়োজন হইয়| পড়িয়াছিল। তাঁই আমর! শৈবলিনীর 
উপর যৌগবলের গুত্রিয়ার আরোপ দেখিতে পাই। 
অজান! ঘরের মেয়ে ও বনে কাঁপালিক প্রতিপালিত বলিয়। 
কুলীনের ঘরে বিবাহিতা কপালকুগুলার জীবনেও তিনি 
সুথ আনিতে পারেন নাই। এই সব নারী চরিত্রের 
কোথায় যেন একটা অভিশাপ লাগিয়াই ছিল। এই স্থানে 
আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । 
সাধু-সম্্যাসীর বেশ লি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার 
«৫ এই মনোভাব নারীচরিত্রের পরিণতিতে অনেকটা সাহায্য 
করিয়াছিল। 


দয = 


বস্ধিমজের উপর. 


পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে কুলীন এবং দ্বামী হিসাবে 


চি! 


*হহবিবাহ্প্রবণ| যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইর| বঙ্ধিমচঞ্জ 


তাঁহার নারীচরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন ( যথ| কোন 
সমস্যার সমাধান বা পরীক্ষামূলক ব্যাপার) তাহ। সুফল লাভ 
করে নাই। শ্বামী হিসাবে পুকুষরিত্রগুলির অনুপযুক্ততাই 

যে তাহার কারণ অনেক স্থানে ইহা প্রমাণ্তি হইয়াছে। 
বর্েশ্বর ও নবকুমারের ন্যায় স্বামী ইহার দষ্টান্তুস্থল। ইহার 
ফলে বক্ধিমচন্দ্রের সামাজিক মানদণ্ডে নারীঘটিত পরীক্ষা 
ন্যাযা ফল লাভ করিতে পারে নাই। বহস্থলেই যেন 
শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল “ 
মনোভাবই এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী । 


বঙ্কিমচন্ত্রের উপন্যাস নামে অভিহিত গর 7// 
কতকগুলি ‘রোমান্স” এবং কতকগুলি প্রকৃত উপন্যাস। 


আর সই 
ধায় (যথা “কপালকুণ্ডল! )। রাঙ্গা, বাদসাহ 
ie Lk BP deh in oo52 


ছিল তাহা! কতকট! সেকালের পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের 
(যেমন স্কট ) কেকের সহিত তুলনীয়। তিনি সাঁধারণ 
বাঙ্গালী সমাজের চিত্রও অবশ্য দিযাছেন। তবে তাহার 
সব লেখাই আদ্র্শবাদী মনোভাবের দ্যোতক। তাহার 
প্রবন্ধগুলিও যেমন আদর্শ প্রচারে সাহায্য করিয়াছে 
উপন্যাসগুলিও তেমন তাহার এই কাজে লাগিয়াছ” 


বন্ধিচচন্দ্রের “অনুশীলন” প্রবন্ধ পাঠে গানা যার বে /১ 
তিনি পুরুধ ও নারীর আদর্শসন্বন্ধে কোন রণা 
পোষণ করিতেন। 


J তাহার মহ র 
মধ্যেও এই সন্ধে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। দ্রী ও | 
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পুরুষ উ্রের পক্ষেই দেহ ও মনের উপযুক্ত ক্ফুরণ সমভাবে 
হওয়] উচিত তিনি এইরূপ মত পোষণ করিতেন। এই 
বিষয়ের আণ্োেচন| প্রসঙ্গে তিনি শুধু তাহার প্রবন্ধাবলীর 
উপরই নির্ভর করেন নাই। তাহার কোন কোন 
উপন্যাদও তাঁহার এই মতবাদের ফল ; যেমন, “দেবী 
চৌধুরাণী” “আনন্দমঠ” ও “সীতারাম”। এই স্থানে 
ইচাও উল্লেখযোগ্য যে তাহার স্বদেশের জনগণের মধ্যে 
জাতীয় ভাবের উন্মেষেও তিনি যত্ববান ছিলেন। তাহার 
“আনন্দমঠ” উপন্যাসধানি ইহার হৃষটাত্তস্থল। তাঁহার 


কোচাবছার দপণ 


৮ম বধ, ৯ম সংখ]! 


জাতায়ত| বোধ একটু বৈশিষ্টপূৰ্ণ ছিল। মূলে আত্মপ্রীতি, * 
তাহার পর সমাজপ্রীতি এবং সর্বশেষে মানবের 
ক্রমোন্নতির ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় বলিয়া 
তিনি বুঝিতেন। দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহিত 
জাতীয়তাবোধের সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা বোধ হয় তিনি 
বুঝিয়াছিলেন। 

এককথায় বলিতে গেলে বাঙ্গাল! সাহিত্যের মধ্য দিয় 
বঙ্কিমচন্দ্র যে বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহার 
তুলনা নাই। 


রক 


গোবিনিদাসের কাব্যে হাম্তরস 
গ্রীত্ৰিপুরাশঙ্কর সেন এস্‌-এ, কাব্যতার্থ 


কবি ৬গোবিন্দচন্জ দাসের কবি-প্রতিভা ছিল 
নিখরের মত স্বত:-উৎসারিত ও বহু ধারায় গ্রবাহিত। 
দারিজ্য-নিপীড়ত কবি উচ্চ শিক্ষা! লাভের সুযোগ 
ন! পাইলেও ‘প্রতিভ!”-রূপ দেবী সম্পদের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতের! প্রতিভার সংজ্ঞা 
দিয়াছেন “নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি,” অর্থাৎ যে বুদ্ধি 
বা দৈবী প্রেরণার বলে নুতন নূতন স্থা্ট সম্ভবপর হয়। 
গোবিন্দ দাসের সমগ্র কাবাগ্রন্থে_পপ্রেম ও ফুল! 
“কুসুম, ‘কত্ত, রী,” চন্দন’ ‘ফুলরেণু! ও 'বৈজয়স্তী'-তে-- 
কবির এই শ্বতঃ-প্ঢুর্ত কবি-প্রতিভার নিদর্শন আছে। 

বিষয়-বস্তু অঙ্থদারে কির ক।বতা-সমূহকে নান! 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; ফথা--হান্তরদাত্মক ব| 
বধ কবিতা, প্রকৃতিবিধয়ক ববিতা, প্রেমবিষ্কক কিতা, 


' কবিতাগুলি সমস্তই ন্ভাটায়ারের' অন্তর্যত। 


দ্বদেশগ্রীতি ও স্বাঁজাতাবোধের . কবিতা ইত্যাদি। 
আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কবির রচিত ব্যঙ্গকবিতা সদ্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 
কি অদ্ভুত শক্তি ছিল, আজ আমরা তাহাই দেখিতে “ 
চেষ্টা করিব। 


আমর) বর্তমান নিবন্ধে হাস্তরসের উৎপতি বা 
হুঙ্ম বিভাগ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না 
কারণ, গোবিন্দদাদের কাব্যে আমর! হাস্করসের নানা 
প্রকার ভেদ দেখিতে পাই না। তাঁহার হাস্তরসের 
কবির 
দৃষ্টি প্রধানত; বাংল! দেশেই সীমাবন্ধ। বাঙ্গালীর 
চরিত্রে কবি যখনই কোন দোষ ক্রটি বা গনি প্রত্যক্ষ + 
করিয়াছেন, তখনই ত্রিনি ম্বজাতিকে তীব্র কশাঘাত 


হাস্তরগের সৃষ্টিতে কবির এ" 


পৌষ ১৩৫২ 


্ করিয়াছেন। কবি তাহার স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণ 
দিয়া ভলবাসিয়াছেন,+কবি চাহিঘাছেন, তাহার 
হুদেশবাসী সনুয্যত্বের মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হউক। 
সুতরাং কবি যখন হাসিয়াছেন ও আমাদিগকে হাসাইয়াছেন 
তখন তাহার চক্ষু অশ্রসজল লইয়া উঠিয়াছে; কৰি 
যখন ক্ষুব্ধ রোষে গৰ্জ্জন করিয়াছেন, তখন তাহার 
রুদ্র বীণায় যেন মর্ম্মভেদী ত্রন্দনের সুর ধ্বনিত 
হইয়াছে। 
৷ কিন্তু কবি যেখানে তাহার হ্বদ্দেশবাসীকে মৃতু 
কশাধাত করিয়াছেন, সেখানেই তাহার কবি-প্রতিভ! 
চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কুন্থুন নামক কাব্যগ্রন্থের 
প্রথম কবিতার কবি ছুঃখ করিয়া বলিহবাছেন_ 

‘কে আর তোমারে ভালবালিবে কুঙ্কুম ? 
আশা, চিন্তা, সুথ সব, যত কিছু অভিনব, 
দেশময়. নৃতনের জবর জুলুম! 
ধাহার| পুরাণ। দল, সকলেই বেদখল, 
নাহি আর আগেকার সে তারত-ভূম ! 
তেমারো সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই, 

কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা” কুসুম । 
লেভেগার ম্যাকেসার, সুইট্‌ বায়ার ওয়াটার, 
পাউডার এসেন্সের মহা মরনুম | 
কে আর তোমারে খোঁজে ? প্রমত্ত অটো-ভি-রোঞে, 
পারফিউমের দেশে পড়িয়াছে ধুম ! 
কে আঁর তোমারে ভালবাসিবে কুকুস ? 
এই কবিতায় কৰি আমাদের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে 
ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ভারতের গৌরবের দিনে ভারতীয় 
নারীগণ যে সমস্ত প্রসাধন-দ্রব্যে অঙ্নরাগ রচন! করিতেন, 
তাহার মধ্যে ক্স সৌন্দধ্য-বুদ্ধির পরিচয় ছিল; প্রকৃতির 


© | 
গোবিন্দুদাসের কাব্যে হাস্যরস 


২৯, ক 


অরুপণ হস্তের দান তাহাদের দেহের স্বাস্থ্য, অন্ধের লাবণ্য 
ও চিত্তের গুসাদ বিধান করিত! নহীকবি কালিদ'সের 
কাব্যে এই যুগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । কৰি ভথ্ভৃতিরু 
ভাষায় ‘তে হি নে দিবসা গতাঃ1/ আজ ভারতের সে 
দিন নাই ; আজ এ দেশের পুরনারীগণ বিদেশী প্রসাধনে 
অঙ্গের লাবণ্য-বদ্ধনের চেষ্টা করে। তাই কৰি থেদের 
সহিত বলিতেছেন--কে আর তোমারে ভালব|সিবে 
কুহুম? কিন্ত কবির এই কথাটির মধ্যে একটি গভীর 
ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। কৰি যেন বলিতে 
চাহিয়াছেন,--বাংলার কাব্য সাহিত্যে এখন বৈদেশিক 
ভাবের বন্য। আসিয়াছে, খাটি বাংল! কবিতার সে মর্যাদা 
বা গৌরব নাই। কবি তাই জিজ্তীসা করিতেছেন 
আজ কোন্‌ বাঙ্গালী পাঠক তাহার কাবাগ্রন্থের সমাদর 
করিবে? 

শজারু' নামক একটি কবিতায় কবি নারীগণের 
ভূষণ-্তিয়তাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। কিন্ত কবিতাটির 
মধ্যে দারিদ্রযক্লিঃ কবির বেদন| ও দীর্ণশ্বাসই স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে ; ইহার মধ্যে যে হাস্য-রন আছে, তাহা সহজে 
চোখে পড়ে না। কৰি ইঙ্গিতে বলিতেছেন,_নারী বখন 
সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে আচ্ছাদিত করিয়া] দর্শকগণের চক্ষু 
ঝলসাইয়। দিতে চাহে, তখন তাহাকে সেই জন্ত বিশেষের 
সঙ্গে তুলনা কর! চলে, যাহার দেহ কণ্টকে আকীর্ঘ। 
আমর! কবিতাটি নিয়ে উদ্ধত করিতেছি 
“দীন বাঙ্গালীর হায়, চাঁকরিই ব্যবসার, 

তাহাও এ অভাগাঁর ভাগ্যে নাহি জুটিৰ! 
ঘরে বঙ্গবালা৷ প্রিয়া, তাঁরেও গহনা দিয়া, 
তুধিবারে ছুরদৃষ্টে ঘটে নাহি উঠিল! 
প্রেমের প্রতিম! খান, দীনতার নহে সান, 
সরল! হরিনী সম নাঁচে কাছে ছুটির! 
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গোলাপী মাখনখানি, 
চায়নি গহনা প্রিয়া কহু মুখ ফুটিয়া 


তরল কৌমুদী রাণী, 


প্রেরুদীর মুখখানা পাক! দাড়িমের দানা, 
টলমল করে রসে, আছে কোপে বসিয়1! 
সরল ফুলের প্রাণে, সরল ফুলের দ্রাণে, 
সরল সুধার ধারা পড়ে যেন খনিয়া ! 
প্রতিবেশী আছে যারা, সকলেই ধনী তার! 
মেয়ে ছেলে রাখে গাঁয় সোন! রূপ! ছড়ি! 
বায়ে রূপের হাট, উজলে দীঘির ঘাট, 
বড় মানুষের মেয়ে কত ভূষ! পরিয় | 
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, প্রেরসী কহিল আসি, 
“বিধুর গহনাগুলি মরি কিবা সুচারু !” 
দিবার যোগ্যতা নাই, আর কি কহিব ছাই, 
হাসির! কহিমু, ‘প্ৰিয়ে { সাঁজিবে কি শজারু ? 


[হৃদ] 


কবি আর এক ধরণের বাঙ-কবিতা৷ রচনা করিয়াছেন, 
যাহা! বিহবষ-প্রস্থত না হইলেও তীব্র জ্জাঁলাময়ী। কৰি 
যেখানে ছর্নীতি, অনাচার ব1' কদরধাতা! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
সেখানেই তিনি নির্মমভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। এরূপ 
ছুলে কবি প্রায়ই ভাষার সংযম বা শালীনত| রক্ষা 
করিতে পারেন নাই ; এই জন্য তাহার কবিতা! স্থানে স্থানে 
গ্রাম্যতাঁদোষে দুষ্ট হইয়াছে। তাহার “বাঙ্গালী” কবিভা- 
টির কোন কোন স্থানে এইরূপ অসংযমের পরিচয় আছে। 
তথাপি কবিতাটির সর্বত্র স্বদেশ-গ্রীতির ধার! অন্তঃসলিল 
ফন্তধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। কবিতাঁটিকে আমরা 


আগ্নের-গিরির বহি-নিঃশ্বের সঙ্গে তুলন| করিতে পারি। 


কবির স্বাভাঁবিকী প্রতিভা! এ বিষয়ে যেন “বায়রণকেও 
অতিক্রম করিয়াছে । কবিতাটির কোথাও “পোপ ব| 
“ভ্রাইডেনের’ কবিতার মত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। বাঙ্গালীর 








| ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 


মনুস্যত্ব-হীনতা কবিকে এমন মর্দ-পীড়! দিয়াছে যে, কৰি 
ক 


রুদ্ররোযে গর্জন করিয়া বপিরাছেন-- 
“বাঙ্গাণী মানুষ যদি, প্রেত কারে কর? 
হেন ঘোর মিথ্যাভাষী, 
অনুগ্রহ-অভিলাধী, 
জগতে ধনীর দাস আর কেহ নয়। 
হ'তে তার কপাপাত্র, 
কি শিক্ষক, কিবা ছাত্র, 
উকীল ডাক্তার আদি, সম্পাদকচয়, 
যাঁরা বড় মান্যগণ্য, 
দেশের উদ্ধার জন্য, 
“বঙ্গের উজ্জল আশ!” যাহাদেরে কয়, 
যত তার অবিচার, 
যত তাঁর ব্যভিচার, 
যত তার ভয়ঙ্কর কাধ্য পাঁপময়, 
জানিয়! নাহিক জানে, 
শুনিয় শোলেন। কানে, 
তাহারি প্রশংসা-গানে করে জয় জয়। 
এমন সাহসহীন, 
ভীরু কাপুরুষ ক্ষীণ, 
বলিতে উচিত কথ! সঙ্কুচিত হয়, 
পাপেরেও বলে পুণা, 
হেন মনুয্যত্ব শূন্য, 
এমন করিয়া করে বিবেক বিক্রয়! 
এ নীচ নিরহগামী, 
সদা ঘ্বণ! করি আমি, 
দেখিলে এদের মুখ মহাপাপ হয় 
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়? 


(চন্দন) - 
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কবির বহু কবিতায় তাহার স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় 
পাঁওয়। ধায় । কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্রের মত তিনিও 
তাহার কাব্যে দেশাত্ম-বোধ ও জাতীয়তার আদর্শ প্রচার 
করিয়াছিলেন। ‘কংগ্রেস’ বা জাতীয় মহাসভায় আদর্শের 
প্রতিও তাহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সে যুগে বাংলার 
একটি লব্কপ্রতিষ্ঠ সাঁাহিক পত্র “কংগ্রেস কে ‘বঙ্গরস’ 
বণির| ব্যঙ্গ করিত। এই নিঠুর ব্যঙ্গে কবির হৃদয়ে 
আঘাত লাগে; তাই তিনি সেই সাময়িক পত্রের 
উদ্দেশ্যে একটি বাঙ্গ কবিত| বচন করেন। উহার 
কিরুদংশ এখানে উদ্ধত করিতেছি 
“কি বল হে ব)ঙ্গভাষী, একি কঙ্গরস ? 
এ যে সন্লীবনী সুরা, 
আগ্নেয্ব আনন্দ পুরা, 
এ যে অমরের সেব্য অমৃত সরস! 
এ জলন্ত সুধাপানে, 
দৈববল জাগে প্রাণে, 
হস্কারে ভূবন ভয়ে কীপে চতু্দিশ ! 
ভগ্ন অস্থি লাগে জোড়া, 
তাল হয় কাণ! খোঁড়া, 
উল্লাসে নাচিয়া! উঠে ধমনী অবশ! 
যার! থায় জুত! লাথি, 
জাগে সেই মৃত জাতি, 
তাদেরি বিজয়কেতু উড়ে দিক্‌ দশ! 
কি বল হে ব্যঙ্গতাষী, একি কঙ্গরস? 
( বৈজযৃন্তী ) 
কিন্তু কবির যে ব্যঙ্গ কবিতাটি সে যুগে সমধিক 
প্রসিদ্ধি লার করিয়াছিল, উহা! সমার্গ-বিষয়ক 
(3০০18) 96০) ৷ কবিতাটির নাম "থাকুক আমার 
বিয়ে! এই কবিতাটির অংশবিশেষ বহুদিন লোকের 
মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। “পণপ্রথার' বিরুদ্ধে এরূপ 
চমৎকার বাঙ্গকবিত! আর কেহ রচনা করিয়াছেন কিন! 


গোবিন্দ দাসের কাব্যে হাস্যরস 
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জানিনা । এই দীর্ঘ কবিতাটি হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত 
করিলাম 
বাবা, থাকুক আমার বিয়া, 
চাই না আমি এম-এ, বি-এ, কিনতে হয় যা’ টাক] দিয়ে 
ছাগন গরুর মত বাদের ছেলের হাটে গিয়া, 
সোনার চেইন, সোনার দড়ি গর্ব যাদের গলার পরি 
অমন পশু কিন্বো নাকো কান! কড়ি দিয়! । 
বাবা, থাকুক আমার বিশ্ব 
চাই ন! ভণ্ড দেশহিতৈষী ওরাই রক্ত শোষে বেনী 
ভ্যাম্পায়ার বাছড়ের মত বাতাস দিয়! দিয়া, | 
ধিক্‌ সে ওদের উচ্চ শিক্ষা! ধিক্‌ ওদের স্বদেশী দীক্ষা 
কিসে তর্বে এ পরীক্ষা পশুর আত্ম| নিয় | 
বাঁ রঙ © 
বাবা, থাকুক আমার বিয়া, 
কার্পেন্টার, নাইটিঙ্গেল, ডোর, লিটল সিষ্টার হব মোরা, 
থাকৃবো! বাব! দীনের সেবায় জীবন সমপিহা, 
দেশের হবে স্থথ-স্থৃব্ধ। বজ্জাতেরা হবে সিধ। 
নারীর গৌরব বৃদ্ধি পাবে পশুর গৌরব গিয়া, 
বাহ! পৃরুক্‌, আশীব কর চরণ-ধূলি দিয়!” । 
কবিতাটির কোথাও অসংবম বা শালীনতার অভাব নাই? 
অথচ ইহার ভাষ| তীব্র ও মর্দ্বভেদী। পিতৃহঃখকাতরা 
কন্যা এখানে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী 
মুক্তিতে দেখা দিয়াছেন,--শক্তিরূপিণী নানীর মধ্যে যে 
রুদ্র তেঙ্গ প্রচ্ছন্ন, আছে, কবিতাটিতে তাহাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। | 
আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। হাস্তরমের 
স্বষ্টিতে কবি ৬গোবিন্দচন্ত্র দাসের কি অসাধারণ দক্ষতা 
ছিল, আমর! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা 
করিলাম। তীহার কবি-প্রতিভার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
বত প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছ! রহিল। 


হিজর ওঠ ভতেয 





উকীল্র আঁশ সমাজ 


শ্রীাচকশবচক্জ্র গুপ্ত এম-এ, বিএল 


প্রহ,নের পাগল বলেছিল যে একতাল সোন! পেলে 
সে একটা সেনার দুনিয়া! বানাতে পারে। নূতন পৃথিবী 
সৃষ্টির বাসনা যদি পাঁগলামীর লক্ষণ হয়, তা হ'লে সার! 
জগতট!ই একট! পাগলা গারদ। একই লোকের আবার 
খেয়াল কিছ! মেজাজ বদলে গেলে, তাঁর কল্পিত পৃথিবীর 
রূপ বালে ষায়। কাব্যের প্রেরণা আকাজন ভাগ।য় যে 
প্রিয়ার উজল আখির বিমল জ্যোতিতে জল-দুল, 
নভোমণ্ডল উচ্ছসিত ও উল্লসিত হক | আবার পাওনাদার 
দর্দান্তের উৎপীড়নে বাসনা ভাগে ষে পৃথিবীতে আর খে 
থাকে থাকুক, যেন উত্তদর্ণরূপ অধম জীব-শৃষ্ত হয় আদর্শ 
সমাজ। 

আঁজ আমার খেয়াল হয়েছে, আমার ব্যক্তিত্বের 
ওকালতীর ফন্ধ ছে'চে আপনাদের নিবেদন করি, কেমন 
আদর্শ সমান্দে আমি চাই বসবাস কর্ষে। কিন্ত 
ব্যবহারজীবী ব্যক্তিতেরও একাধিক স্তর আছে। ভল 
যেমন পাত্র ভেদে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে মানুষের বৃতিও 
প্রবৃত্তির পার্থক্যে রূপ বদলায়। ওকালিতীর এবটা 
কুৎসিত স্বার্থপর দিক্‌ আছে, বার উলল্লখ ঘরের নিরালায় 
করা চলে। আমার সনব্যবসারীর সাক্ষাতে একথ] বলে 
অক্ষতদেহে বাকীটুকু বলার সম্তাবন। থাকবে না। ভগামী 
পুণোর বেদীতে পাপের অধ্য। যে যত লঘু তার নিজের 


গুরু বোধ তত অধিক । সকল বৃত্তির মতু সত্যই বাবহার- . 


বৃত্তির একটা কুটিল কদাকার দিক আছে। উকীল- 
দ্রোহী বলবে সে মনাবৃত্ি চায় জটিল এবং দর্বোধ আইন, 
বছ-অর্থবাচক সংজ্ঞার পূর্ণ। তালে, মামলা খুব টেনে 


লগা করা যায়, যার আশীর্জাদে উকী'লের ধন-ডাণ্ডারের 
কায়া হতে পারে সল। বিচারক হবে অব্যবস্থচিত্ত এবং 


মাথামোটা। তা হলে আপীলের অবকাশ থাকে। ধনী 


বাপের দ্বিদনান পুত্র, লাঠিবাঁদ নাগরিক, বন্বচোর, 


হতুচোর, স্ত্রীচোর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির দেশই উকীলের 


আদর্শ হদেশ। 

কিন্তু নিশ্চয়ই এ দুষ্ট অপবাদের সমর্থনের জন্য আজ 
আমার খেয়াল জাগে নি। নিন্দুকের নিন্দ। সত্বেও বানহার- 
জীবের একট! শুদ্ধ চেতনা আছে। তার বিদ্যা, বৃদ্ধি, 
অভিজ্ঞতা ও বহুদশিত| ব্যবহারজীবীর অন্তরাত্মায় 
প্রহৃত পরিমাণে সমাজগ্রীতি এবং সঙ্ঘের আদর্শ ফোটাতে 
পারে। আজ আমি সেই বিশুদ্ধ সত্তার আদর্শ পরিবেষণ 
করছি। ছুটবুদ্ধি যা চায়, এ রূপট! তার সম্পূর্ণ বিপরীত। 

ব্যবহারভীবী বাস করতে চায় বাস্তব জগতে। তাঁর 
সৃষ্টিতে উদ ভ্রান্ত কল্পনার স্থান নাই। আমি এবং আমার বধু 


ব্যতীত-_বিশ্ব হতে সব লুপ্ত হয়ে যাক আর য! রহিবে বাকী এ 


--এমনন্তত্বকে আইনজীবী পরিহাস করে। কবিতার ভাষার 
বলতে গেলে তার বিশ্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বল| যেতে পারে 
“বাঁরেকের তরে ভুলাও জননী 
কে বড়, কে ছোট, কে দীন, কে ধনী 
কেবা আগে কেবা পিছে। 
কার হোল ভয় কার পরাজয় 
কাঁছার বৃদ্ধি, কার হোল ক্ষয়, 
কেবা! ভাল, আর কেবা ভল নয 
কে উপরে কব! নাচছে 
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গাথা হয়ে থাক এক গীতরবে 
ছোট জগতের ছোট বড় সবে 
সুখে পড়ে রবে পদপল্লবে 
যেন মালা একখানি ।? 
এই সামাবাদের ছলে, ব্যবহাঁরজীবীর অন্যরা 
ম্পনিত। তার বাহাছুরীতেও যখন অবিচার হয়, উকীলের 


* শুদ্ধ সত্তা বিদ্রোহী হয়। বিচারক খামখেয়াপী, পক্ষপাতী 


বা অবিবেচক হলে, বাব্হারজীবীর চিত্তের গভীরে ক্ষোভ ও 


& ব্যথ| গুমরে ওঠে। সুতরাং উকীলের আদর্শ দুনিয়া 


¢ 
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সামোর দুনিয়া, শান্ত শৃঙ্খলিত সমাজ । সেথায় 

(ক) আইন স্প্ট-বিধিনিযমের ভাষ! কুহেলিকা- 
চয় নয়। 

(খ) আইন উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত ও অন্ত 
সবার পক্ষে সমান। 

(গ) বিচারকের নির্ভীক, সচ্চরিত্র, পক্ষপাতশূন্য, 
দরদী মাহুয। 

(খ) রাজপুরুষ নির্লোভ, দরদী, পরার্থপর, সত্যনিষ্ঠ 
এবং সেবাত্রতী । 

কথা উঠতে পারে যে, আদর্শ সমাজে আইন আদাগত 
বাদ বিসম্বাদ বিদ্যমান থাকবে কেন? বল! বাছলা মনুয্যের 
সহজ সংস্কার সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তি অভিজ্ঞ সেই 
জানে বে, বিবাদকে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব হতে কোন 
দিন বিসর্জন দিতে পাঁরেনি। দেবতারাও অস্ুরদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বাধ্য হয়ে রাজীবলোচন শ্রীরামচন্ত্রকে 
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে লঙ্কা আক্রমণ.করতে হয়েছিল । 


সমাজ বহলোকের সমটি, মানুষ ভিন্নকচি। চিরদিন ' 


নীতিশাস্থ এবং সমাজতত্ব এক দেশের, এক সজ্যের গ্রত্যেক 
লোককে এক আদর্শে গড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্ধ 
আদর্শ রামরাজত্‌, সাম্যবাদী ইসলাম বা নবীন সৌভিয়েট 


উকীলের আদর্শ সমাজ 
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কেহই সমাজ অঙ্গ হতে ঝগড়াটে লোককে নির্বাসিত 
করতে পারেনি। শান্তি ও শৃঙ্খলার সুঠু বিধান ন! থাকৃলে 
হ্ৈরাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং “পরের দ্রব্য না 
বলিয়। লওয়!” বন্ধ হতে পারে না। 

থর্বব করে নিশ্চয়। কিন্তু এই শৃঙ্ঘলিত শ্বাধীনতাই প্রকৃত 
পক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক মানসিক এবং দৈহিক শক্তিকে 
ফুটিয়ে তোলে। বদি কোন মাতাল, দিনের পর দিন, 
কালিদাস বা সেক্সপীয়রের কালির দোয়াত ভেঙে দিত 
আর কাগজ ছিড়ে দিত, যদি কোন্‌ হিটলার আইনষ্টাইনকে 
শিশুকাল হতে চিরকাল অদ্মানিত, লাঞ্ছিত এবং কার'রুদ্ধ 
করে রাখত, তাহলে মানবজাতির ভ্রানভাণ্ডার সমৃদ্ধ 
হবার অবকাশনাত করত না। শাস্তি ও শৃঙ্খলা সমাজের 
প্রধান কাম্য । উকীল সোনার পৃথিবী গড়বার সময় চার 


এ মসলা । কিন্তু ওঁ নিয়ম সবার পক্ষে হও চাই 
এক 
প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব সমানভাবে ফোটাবার ব্যবন্থ। বরা 


আদর্শ সমাজের কর্তব্য। জ্ঞানপরিবেষণ সন্মের ধম। 
প্রত্যেকের উপলব্ধি অনুসারে জগদীশ্বরের আরাধনার সুবিধা 
দেওয়া রাষ্ট্রের উচিত। বিদ্যার শুত্র আলোকের ব্যবস্থা! মবার 
ছেলের পক্ষে সমানভাবে করবে রাষ্ট্র, যেমন সে সকল 
গথচারীর পথের আলোর ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক মানুষের 
আত্মসন্ত্রয, তার যশ, মান, সম্পত্তি এবং নিরাময়তার 
সমান অধিকার মানতে হনে রাষ্্রকে। এ কাধ্য সম্পাদিত 
হতে পারে মাত্র আইনের সহায়তায় । অথচ আইনলজ্বীকে 
শত চেষ্টাতেও সমাজ অবলুধ করতে পারে না। তাই 
প্রয়োজন নিরপেক্ষ বিচারক ও রাজপুরুষের; একথ! 
একটু বিশেষ করে প্রপ্ধান করলে সিদ্ধান্ত হবে অনিবার্য 
যে এই বিধিবিধান ধারা গড়বেন ভাদের হওয়| চাই 


৬৮ 


সমাজের সকল স্তরের লোকের প্রকৃত প্রতিনিধি। সততা 
এবং বিদ্যা স্বার্ধাহ্বেষী জাঁপকা-বান্তে নামকা-বান্তে 
আঁইনরচয়িতাদের দাগাবাজী বন্ধ করবে। সমাজ পরকে 
আপন করতে শেখাবে, মানুষের প্রতি মাঁহুষের শ্রদ্ধা বাঁড়া- 
বার অবকাশ দেবে। স্বজাতিসেবাই হবে জীবনের অতিপ্রিয় 
কাম্য! 

বলেছি জাইনের তাষরি ল্পষ্টতার কথা। পরিভাষা ভাবের 
সহায়ক। কিন্ত সে আবার ততোধিক মাত্রায় কুহেলিকার 
আশ্রয়স্থল | পরিভাষা একদিকে যেমন বিশেষজ্ঞের, 
অন্তদিকে তেমনি ভণ্ড বুঙরুকের হাতের অন্ত্র। তাঁষা 
ভাবের বাহন। আইন সং্ঘজীবনের কর্তবা ভাঁলিকামাত্র। 
কাজেই ভার ভাষা! সমাজমনের প্রকৃত ভাবকে যদি না মূর্ধ 
করে, সে ভাব] প্রলাপ । 

সমাজে বদি পক্ষপাতিত্ব ন! থাকে, যোগ্যতাহিমাবে 
কর্মীর হাতে কাজের ভার নাস্ত হৰে। সাম্য অর্থ এ নয 
মে মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত হতে ছয় লাল অবধি প্রতোর্থকে 
পাল| কয়ে রিক্সাটানা হতে টোলের অধ্যাপন| পর্য্যন্ত 
সমস্ত কাজ করতে হুবে। মানুষের দেহ এবং মনের বল 
প্ররুটরূপে বিচার করে তাকে যোগ্য কাজে নিয়োজিত 
ক্লে বিচার হতে হুধ দোয়া অবধি সকল কর্ম সুচারুরূপে 
সম্পাদিত হবে। আদর্শ রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রত্যেক মানুষের 
নিজ উপার্জিত ধন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ব্যবস্থা 
সাম্যবাদের পরিপন্থী হতে পারে । উপার্জ্জকের পক্ষে 
বিলাসব্যসন সম্ভবপর হলে ত| পরিমার্জনীর | অনুপার্ক্জিত 
ধন, বন্ধ জীবনের অভিসম্পাত। জন্মের সাথে বি 
কেহ কুবেরের সম্পত্তি লাভ করে, তার পক্ষে অন্যের 
গত পরিশ্রমের সম্ভাবনা অল্প। অথচ সন্ততির প্রতি 
গেঁহ, বংশের প্রতি মমত], এবং অর্থের প্রতি অনুরাগ 
নযামার্জকে এবাবংকাল অনেক পরিশ্রণী বর্ম্মা দান 
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৮স বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


করেছে। আদর্শ সমাজে এই দুই বিরোধী সম্ভাবনা! , 


সামন্স্তের একান্ত গ্রয়োজন। সমাজের মনকে ধীরে ধীরে 
সাম্যের প্রতি অনুরক্ত করতে হবে। সাধারণ্রে 
হিতের নে রাঁট্রকে সঞ্চিত ধনের বহুলাংশ উত্তরাধিকারী 
সূত্রে লাভ কয়তে হবে। 

মানুষ অর্থ সঞ্চয় করে দুঃখের দিনের কাঠি 
এড়াঁবার জন্ত। সন্ততিপালনও অর্ধ সঞ্চয়ের অন্যতম 
উদ্দেন্ত। সমাজ যদি ছু'খের দিনের ভার লয়, কমের 
দিনে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা ঝরে, নাগরিকের শিশু 
পালন করে, তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতিকাঁমী হয়, সমাজদেহ 
হতে ঝগড়ার ব্যাধি প্রভূত পরিমাণে নির্মূল ' করে, 
তবে অর্থের লোড অবসান হওয়া সম্ভব । 

একটা কগা তুললে চলবে না। মীন্থুষে এবং যন্ত্রে বিশেষ 
প্রতেদ আঁছে। আদর্শ সমাজের সমান শিক্ষা, শক্তিপ্দুরণের 
সমতুল অবকাশ সত্বেও নানুষে 'মীহুষে সবিশেষ 
পার্থক্য খাকৰে। নরের জ্ঞান বাড়লে সে তার অন্ত 
করণের হিংসা দ্বেষ, প্রেম সহানুভূতি, সৌনধ্য-পিপাসা 
অথবা বিশ্ববিজয়ের আশা নিয়্ত্রর করতে পারে, তাদের 


উচ্ছেদ করতে পারে না। মানপ্রককৃতির মুল সত্যকে & 


বাদ দিলে, আদর্শ সমাজের বিধিনিয়ম হবে নিষ্ষল এবং 
নিরর্ঘক। এক তাল সোনা গাণিয়ে একই ছ্‌ চে 
ঢাললে একই আকাঁরে সমান প্রকারের ঝাণের ছল 
নির্মাণ কর! যেতে পাবে, কিন্তু একই পরিবেশের মধ্যে 
রেখে সমান শিক্ষ। দিলে ব| একই মন্ত্রে দীক্ষিত করলেও 


ঠিক সকল বিষয়ে সমান একাধিক নয় বা নারী 


“নির্মিত করা অসন্তব। সাধারণের হিতের জন্যে জাইন 
কুন সামাজিক জীবের মতিগতি নি ঝরতে পারে 


মীত্র। নৌমাছিসমাঁজে শ্রমবিভাগ ন্‌ হয়, মানব 
লমাজে তেমন প্রমব্ভাগ অসম্ভৰ। খৰি তন্থালোচনায় 


ত্য 
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ক বসন হয়ে আশ্রমতরূর মূলে জল সেচন করেন। 
আবার বাগানের মালী গাছের গোড়ার জল. ঢেলে 
পরিশ্রাস্ত হয়ে নীল আকাশের অষ্টরে কোন্‌ বিশ্বনিয়ন্তা 
লুকানো আছে তা জানবার ভজন্তে কাতর হয়। 

বিধিনিয়মনিদ্দি্ট সমাঞ্জ ব্যবহারজীবের আদর্শ সোনার 
পৃথিবীতেও জাতীয় এঁতিহা, এঁতিহাসিক চেতনা, পিছন- 
৷ * চাওয়া এবং সন্ুখদৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ থাকবে। প্রদ্ধি- 
যোগিতায় মানুষের শক্ষি বাড়ে। "সীময়িক সাফল্য 

&চরম সাফল্যের অগ্রদূত। বৈজ্ঞানিকের দর্শিত পথে 
শ্রমশিল্পের উন্নতি করলে দেশে অন্নের সমন্া থাকবে না। 
বেকার সমন্ত। রাষ্ট্র নায়কদের ব্যথার কারণ হবেনা। 
বসুমতী মাত্র সর্বংসহা নন। তাঁর লুকানো ভাণ্ডার 
রত্বে পূর্ণ। তীর হাওয়া এবং জলে বিজ্লীর রহ 
লুকানো! আছে। সেই বিজলীশক্তিকে আহ্বান করলে 
মাটির ভিতর হতে অসংখ্য রত্ব পাওয়া যেস্তে পারে। 
কৃষকের শ্রম শতগুণ সঃঅগুপ সাফল্যলাভ করতে পারে। 
বিজ্ঞান যোগের জীবাণুর উচ্ছেদসাধন করে: নরদেহকে. 
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করতে পারে দৃঢ় ও লবল। কৃষ্টি অদেক নুন্ময়ের 
সান, দিয়ে মানবগুকৃতির সহজ সৌন্ধর্ধযতৃষাকে 
মেটাতে পারে। 

আমি এই প্রবন্ধে যে সব প্রসঙ্গের অবভারণ| 
করেছি তাতে আইনের মতে নর বা মামু শব্দ 
ব্যবহার করেছি'। আইনের সংজ্ঞায় নর শব্দ নর ও 
নারী উভভ্- অর্থবাচক। সুতরাং আমার আদর্শ সমাজে 
চাই নর ও. নারীর সমান অধিকার, সমান শ্ডু্তি, 
সমান, শিক্ষ! এবং সবার অনুপ্রেরণার একই মূলমন্ত্র 
সে. মন্ত্র হবে. দেশের সেবাঃ দশের সেবা, ছরদের 
এক্তায় বাঁধা নরনারীর হার। যোগ্যতা! অঙুদারে 
শ্রদবিভাগ করে প্রত্যেক নাগরিকের নিকট হতে বখা- 
যোগ্য সহায়তা লাভ করলে যে কোন মাছষের সঙ্ঘ 
যে কোন দেশে, পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আন্তে পারে। 

কিন্ত এসবের মূলে চাই নিয়নানুবর্তিতা, শান্তি ও 
শৃঙ্গ! স্ব স্ব প্রধান, বিশৃঙ্খল, পরম্পরবিরে।ধী মানুষের 
জনতার পক্ষে হুট সমীজগঠন একান্ত অসন্তৰ। 





ঃ গান 


শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় 


লব শেয--সব্ শেষ, 
বাকী কিছু নাহি আর। 
বাশী মোর বাজেনাক, থেমে গেছে রেশ তার। 
নিডেছে আলোকমালা, থেমে গেছে উৎসব, 
গুকা'য়েছে ফুলদল, নাহি আর বলরব। 
এখন আসিলে তুমি | কিব! দিব উপহাঁর ! 


ভাঙ্গা আসরের পালা; 
যার৷ ছিল--গেছে চলে। 
বত-কিছু ছিল হেথা, 
তা'রা গেছে পায়ে দলে! 
এখন আসিলে তুমি, কিছু আত নাহি বাকী; 
শূন্ত আকাশ পানে আন্মনে চেয়ে থাকি। 
বাতাস, আদিম: কানে করে শুধু হাহাকার ॥ 


গিরি 





ওমর খৈয়াম 
গ্রীস্ুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্‌ 


কবি গাইলেন, ভ্রান্ত পথ, ভ্রান্ত মত্‌ ! 
পণ্ডিতের পণ্ডা আর দার্শনিকের জফ রি-তুফর্রি 
ধর্মের চোখ রাঙানি, আর নরকের শাস্তিভয়, 
সুবোধ গোপালদের জন্যে স্বর্গের প্রাইজ, 
রাখালদের জন্যে জাহান্নম্‌__ 
সব ঝুট! হায়, সব কুটা হায় ! 


মৃত্যু তার ভয়াল মুখ হা ক'রে আছে, 

রেহাই দ্যায় না পণ্ডিতকে, খাচ্ছে দার্শনিককেও চিবিয়ে, 
ধর্মধ্বজীর! সেই যে চলে গেলেন 
টপাটপ্‌ ভব নদীর ওপারে, 

কই, কেউ তো! এলেন না ফিরে আজও 
ওপারের কোনো বার্তা নিয়ে ! 
কোথায় মুক্তি? কোথায় নির্বাণ ?-- 

সব ঝুটা হায়, সব বুটা;হায় ! 


সব যদি ঝুটা, তবে সত্যি কি'? 
কবি গাইলেন,_য! আমরা পাই অনুভবে, 
আর যা হারিয়ে যায় জীবনের পরাভবে 
তাই সি, সত্যি আর কিছু নয়। 
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ওমর খৈয়াম 


জীবনের সবটাই তো প্রায় পরাভব, 
তাঁই পরাভবের দিকে 
কবি চেয়ে আছেন করুণ নেত্রে! 
একে উল্টে দেবার ক্ষমত| নেই, 

এ যেন দারুণ এক খামখেয়ালি চেঙ্গীস্‌ খা 
হাতে মাথা কাটে! 
[কন্ত, যদি সম্ভব হ'ত এর গতিরোধ করা, 
যদি সম্ভব হ'ত ভেঙে গড়তে এই স্থষ্টি 
আমাদের মনো-অনুমোদিত ক'রে 
হে প্রিয়া, হে প্রিয়া! 
থাক্‌ সে কথা । 
সে-কথ। এ মৃত্যুর মতো নিগ্ষল। 


কে সবলতান আর. কে জাম্শীদ! 
হাউই-এর মতে! জ'লে আ'লে নিঃশেষে পুড়ে যাও 
ধিক্কার দিতে দিতে সেই মৃত্যুলোভীকে, 
সেই খামখেয়ালি বিধাতাকে 
হৃদয়ের অনুশীসন না-মানাই যার সৃষ্টিতন্ত্র | 


তবে আর মলিন, কৃপণ, মূক হ'য়ে 
ঘরের কোণে অন্ধকারে বসে বসে 
নিয়তির মার খাওয়া নয় ! 
ধরিয়ে এসে বানর ছাই 
মুক্ত ক'রে দান ক'রে দাও আপনাকে?" 


৩৭২ . Ke. 


যে-বাণী তোমার অন্তরলোকে রুদ্ধ কামনায় গুমূরে মরচে 
দাও তাকে আঙ্গ আকাশে বাতাধে ছড়িয়ে দাও ! 
চমকে উঠবে দুনিয়ার লোক, 
নিন্দার বান ডাকবে জীবনের নদীতে, 
তাতে কী আসে যায় ! 
খ্যাতি, নিন্দা; _বাকোর বুদ্ধ | 
ঘরকনা, সমাজ, সংসার, মান, সম্ভম {= 
সব কুটা হায়, স্ব কুটা হায় ! 


পান করো জীবনের ফেনায়িত সোনালী মদ, 
সেই সব নরনারী-_যাঁদের যুগলহিয়ার দ্রাক্ষারস 
যুগলের জন্যে উঠেছে গোপনে গোপনে মদির হ'য়ে | 


ছুঁড়ে ফেলে দাও মদের পাত্র 
ভেঙে ফেলে দাও সোমের কলম, 
জীবন-বহি হোক নিৰ্বাপিত, 


নাচুক্‌ মৃত্যু সেই তৃপ্তপ্রেমের ধ্বংসস্ত,পে। 


আউট 


৮ম বর্ষ, ৯ সৃধ্যো 


ই বদ 





সমসাল্বান 
শ্রীরমেন টমত্র 


তোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বাঁড়ীটার আর 
কোন ঘরের কোন লোক লা জাগলেও, একটি বিশিষ্ট 
৯ ঘরের ভিতর হইতে অদ্বিতীয় একখান! গলার আওয়াল 
পাওয়া যায় । একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রভাহ''***| 
& সমস্ত বাড়ীটার মধো যেন দাঙ্গ! হাঙ্গাম| গোছের কিছু 
একটা বাধিয়। যার। ঘরের ভিতর ষ্টোভ জলে। 
তাহার শবের সহিত, অদ্ভুত সেই কণম্বর ভাঁসিয়া আসে । 

«“কইরে উঠলিনি বে বড়ো। কথা বুঝি কানে 
গেলো না। ছেলেপুলে কোথায় কাক ভাঁকবার আগেই 
উঠবে| তা নয় বেলা আটটা পর্যন্ত থুম। সবই 
তোদের উল্্টো। আগেকার আমল হেতি তে! ঠ্যালা 
বুঝ্তিস্‌।” 

ইহার পর কিছুক্ষণ নিশ্তব। ভুএকটা জানালা 
খুলিবার শব, ষ্টোভের একঘেয়ে আওয়াজ সে সে'। 
M ছাদের উপর কাকের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান। পথের 
উপর ও দোকানে কলরব। 

“ছেলেদের মতন তোমারও ঘুম বেড়ে গেলো 
নাকি গো? বলি উঠতে হবে না, ন? হাগা গুনছ? 
ও বাদলের স্ব” 

“মরণ দশ]! আর কি। সকাল হ'তে না হ'তেই 
ধাড়ের মত চেঁচাচ্ছ। উঠছি দাড়াও উঠে একবার 


ভাগাড়ে যাচ্ছি। পিত্তি রায়া করে কে দেঁধবো।”' 


_ বাঙলার মা. উঠে। 
“সকাল বেলা উঠে তেজ দেখিও লা। আনি 
সাড়ে চারটার সমর উঠেছি তা আনো? এই বালা, 


মটি, খুকি, সাবিত্রী, গঙ্গা ওঠ তোর|।” কাল 
থেকে আমার সঙ্গে যদি না উঠবি তো ইয়েতে জল 
বিছুটি দোব। একৃজামিন হয়েছে বলে কি হাতে মাথা 
নিয়েছিস্‌ নাকি। আর পড়তে হবে না। নে ও, 
উঠে মুখহাত ধুয়ে বেশ চেঁচিরে চেঁচিয়ে জোরে জোরে 
পড়। জোরে না পড়লে কখনও পড়া হয়। অই 
উঠলি তোর! লব? 

প্ঘুমোচ্ছে, ঘুমুক ন! ওরা। উঠলেই তো মড়াকারা 
সুরু করবে। আয় উঠেই ৰা করবে কি? এই 
শীতে বাবে কোথায়” 

“কোথাও যেতে হবে না। ঘরে বসে পড়ক 
সব।” 

“আহা ধরতে! কত! কদ্দিন।থেকে বলছি ভাল 
ফ্ল্যাট ট্যাট একটা দ্যাখো।” 

“কলকাতায় এখন ফ্ল্যাটের ভাড়া কত জানে]! 
অনেক ভাড়া। এখন ওসব কথ! মনেও এনো না! 
এই বেশ আছি। তোর তো আজ ক্লাসে ঠাউটি 
না রে, বাদল ।” 

বাঁদল উত্তর দিল ন1| ছিল বাঙলার না। “ওর 
এবার কোন ক্লাস হবে গা।” 


“মাটিক ক্লাস। দীন দেখছি উপোঁম, করে 
চালাতে 'হবে।” 


“কেন, কিছু জানো না। খেয়াল আঁছে এবার 
কত টাকায় বই লাগবে? নতুন কান তাতে ধ্যাট্ক 
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ক্লাম। সব কখানাই কিনতে হবে। আর আফিসে 
যে ধার করবো তারও উপায় নেই।” 

“কেন, আর ধার ঘেবে না বুবি।” 

“ন্যাকা কথা গুনলে গা জলে যায়। এই সেদিন 
ধার করেছি মনে নেই। কোথা থেকে কি করবো 
কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। কি দিন কালই পড়লে 
রে বাবা। বাঁদ্ল। এখনও বুঝি ঘুম তোর ভাঙ্গল না। 
দেখবি ছুঘা] দোব। সকাল বেলায় মার ন! খেলে 
বুঝি চলে না।--এই দ্যেখঃ কত চিনি দিচ্ছো? 
বাজারে চিনি একে পাওয়াই যায় না। নাঃ কেন 
করিয়ে দেবে দেখছি। ধা না সাবিত্রী গঙ্ন"*"*** 
সব সুখ ধুয়ে আয়। গায়ে জামা দে। ভারী শত 
পড়েছে আব (| অসুখ হলে ডাক্তার খরচের পয়সা 
নেই! 

“কিগে| তুমি কি আজ ধৰ্মঘট করেছ নাকি। 
রাবার! করতে-হবে না। রোজই তো আপিসে 
লেট। নতুন একশাল| সাহেব এসেছে। আছ লেট 
হলে চলবে না।” 

“কখন বেরুবে তাই শুনি।” 

“শীগ্ির বাঁও । সাড়ে নটায় হাজর! দিতে হবে।” 

“নটার মধ্যে তোমার সব তৈরী হয়ে যাবে।” 

“রোজ যেমন হয়। যাই একবার বাঁজারটা ঘুরে 
আসি।” 

“বাজায় আর করতে হবে না।” 

“কেন করতে হৰে না।” 

“আজ আর দরকার নেই” 

“তবে থাঁক।” 

“বাবা, ভাখন| সাবি মারছে।” 
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“আরস্ত হয়েছে সকালেই ; নাঃ তোদের জালায় 
বাড়ী ছাড়! হতে হবে দেখছি।” 

“ওর ভেতর পাউরুটি আছে নে ভাগ করে খা।” 

"আমি পাউরুটি খাবো না।” 

“বায়নাক্কার দিন আর নেই। যা পাবে তাই থেয়ে 
নেবে। পরল! দিয়েও জিনিষ পাঁওয়। যাচ্ছে না। তোর 
তো! আজ ক্লাসে ওঠাওঠি না রে বাদ্লা।” 

“হ্যা!” 

“নতুন ক্লাসে কি কি বইটই লাগবে সেগুলো জেনে 
এসেছিস্‌।” 

গ্হযা| বইয়ের নাম, দাম, কোথায় পাওয়। যার 
সব লিখে এনেছি গোপালের কাছ থেকে।” 

“গোপালটা কে?” 

“ও যে এবার ফাস্‌ কেলাদে উঠলো। 
বছরেই ম্যাটিরিক দেবে।” 

“ও দেখি চশমাটা। এই তোরা পড়তে বোস্‌। 
চণ্ডে, চণ্ডে! এই দেখতে চণ্ডেট|। গেলে! কোণায় 


পরের 


আবার নিন্তক্ক | মধ্যে ছু'একটা বাসের 
শব। খানিক পড়ে চণ্ডী নামধারী ভূত্যের কণ্ শুন 
বায়। “বলুন ।”? 


“যাতে| একবার কয়সাওলা ব্যাটার কাছে। জেনে 
আয় আজ কয়ল! পাঁওয়| যাবে কিনা। ভাল করে 
বলে দিয়ে আদবে বাড়ীতে একেবারে করলা নেই। 
ন| হলে হাঁড়ি চড়বে না, বুঝলি।” 

ণ্হা11 

“আর ছুধওয়ালাটা এখনও এলো না কেন? 
ছোটলোক ব্যাটার! আদকার! পেরে পেয়ে মাথায় 
উঠেছে। যা দৌড়ে বা দেরী করিদ্নি। একবার 
চেয়ারগুলে! আর খাটটা বাইরে রোদ্দরে দিতে হবে। 


ড় 


“4৯৮ এ 


শী 
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* রাতে ঘুমুতে পারা যায় না। তাহলে পরতাল্লিশ আর 
কুড়ি পর্ষটি প্লান আঠারো । তোমার গিয়ে হল এইটি- 
থি। তিরাশি টাকার বই, এয” 

“হয 

“লেখা পড়া ছেড়ে দে। তোর মাকে বলগে বা 

* আমি আর পড়াতে পারবো না। এর মধ্যে কথানা 
বই চেয়ে চিন্তে যোগাড় করতে পারবি নে।” 

& পারবে কতকগুলে1।” 

“গ্যাথ কতকগুলো পারিস্‌। স্থল থকে একটা 
বুকলিষ্ট নিয়ে আসবি। সেকেও হাণ্ড ব'য়ের দোকানে 
একবার দেখবো । তোরা বসে আছিস্‌ কেনরে বই 
খুলে?” 

কর্তা বোধ হয় এইবার বাহিরে আলেন- মানে 
একেবারে রায়াঘরে রন্ধনরত| স্ত্রীর কাঁছে। 

“তিরেশি টাকার বই লাগবে ছেলের।” 

“লাগবে, দেবে।” 

“বলে তো দিলে। কোথ। থেকে দেবে| সেটা 

৪ একবার ভেবে দেখেছো।” আর কাউকেই দেখছি 
লেখাপড়া করতে হবে না। সব্ধলকে এ চাষ কর্‌তে 
হবে হ্যাটু হ্যাটু করে। ষ| করে গেলুম আমরা। 
তুমি এ অত তরকারি কুটেছো। তরকারীর দরট। 
কত জানে|। আলুর যেমন, কপির তেমন, বেগুনের তেমন। 
শালাদের হ'পয়দা কম দিলে ছু'কথা শুনিয়ে দেয়। 
সরকারী কম করে কুটবে। নইলে” 


“রায়াঘরে কানের কাছে চব্বিশ ঘণ্ট1 টক্‌-থাই 
৷ জটীক্-ধাই কোরে| ন!। যাও বাইরে যাও । বলি অন্ত 
কোন কাজ কর্ম কি নেই!” স্ত্রী অর্থাৎ বাদণার 
মায়ের থেঘোক্তি শোন! বায়। 





৩৭৫ 


কর্তা বাহিরে আমেন। ছেলের! তারস্থরে চীৎকার 
করিয়া] পড়ে, না গোলমাল করে ঠিক বোঝ! যায় 
না। কিছুক্ষণের পর নিঃম্তন্ধত| ভাঙ্গে। কর্তার কঠম্বর 
পাওয়। যায় আবার। 

“কি বল্পে করলাওল|। পাওয়! যাবে কিন?" 

“বনে তো পাওয়া যাবে। তবে দেরী হবে।” 

“তার মানে বিকালে? যাই হোক বিক্লেলে আর. 
একবার গিয়ে তাগাদ। করে আসবি। খালি ঘুষ 
নেবার মতলব ব্যাটাদের। আয় দিকিন, চেয়ারগুলো। 
আর থাটটা রোদ্বরে বাঁর করে দি। সমস্ত দিন 
রোদ্দরে থাকুক। পারিস্তে। বেশ করে গরম জগ 
দিয়ে ধুয়ে দিবি। আর তাড়াতাড়ি আয়। আপিন 
যেতে হবে আবার। আজ আর লেট হলে চলবে 
না1। তাহলে তাড়িয়ে দেবে। বাদল! খাট! একবার 
ধরবি আয়তো।” 

খাট স্থানান্তরিত হইল-_চেয়ারগলিও। বাদলার মা, 
রান্নাঘরের কাজ ফেলিয়া একবার বাধা দিতে গিয়াছিলেন। 
বার্থকাম হইয়৷ ফিরিয়া গেলেন । 

“রাত্তিরে ঘুমিয়ে বাচবে। তোমাদের দেখছি ভাল 
করতে নেই। চণ্ডে, আজ সমস্ত দিনট। এগুলো রোচ্ছ,রে 
থাক্বে। বালিশের ওয়ার, চাদর মশারি গরম জলে 
সাদ। করে বেচে রাখবি। গঙ্গা, তেলের বাটি দিয়ে 
বা। হযাগা, তাহলে আজ বাজার করতে হবে না 
তো।” 

বাদলার সম! তিক্তকঠে জবাব দেয় “না, হবে না 

“বিকেলের দিকে কয়লার ওখানে গিয়ে ফিরবার 
পথে চণ্ডেই ন! হয় একবার বাজারট। ঘুরে আসবে। 
তরকারী মশলা কম করে খরচ বরো! । দুদিন পরে 
আর পাবে ন|। ছেলের বই কিনতেই চক্ষু চড়কগাছ। 








বহার দপণ 
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"ও কিরে কাপড়টা এত্খানি ছিড়েচিন্‌।” 

“ধোপা ছিড়ে দিয়েছে আমি কি করবো” 

“আমি কি করবো! কেন ধোপাকে বলতে পার 
নি। আমার কি? থাকতে হবে বিনা কাপড়ে। 
ওর নাম কি কনছ্রোলে দাড়িরেও কাপড় পাওয়া যায় 
না আজকাল। সাবিত্রী ওখান থেকে তোর জুতো 
তুলে ঘরে রাখ। বেখানে-সেখানে জুতো রাখিম্‌ 
কেন। মার খাবার ইচ্ছে হয়েছে? ফেরযদি কোন 
দিন দেখি দূর করে ফেলে দোব--ওঁ জুতে]1” 

“তুমি গ্ৰে এখনও নাইতে গেলে না।” 

“এই যে যাচ্ছি। চণ্ডে জলটল ঠিক করে রাখ। 
নাওয়া মাথায় উঠে গেছে। ছেলের বইই কিনতে 
হবে তিরাশি টাঁকার | 

“তুমি যে বলেছিলে বাবা ফকের কাপড় আনবে। 
গঙ্গার ফ্রক যে আর নেই। সব ছিড়ে গেছে।” 

“এ মাসে কিছু না, কিছু না। সেই আস্চে 
মাসে! এখানে অনেক খরচ। বাড়ী ভাড়া, ইনমিওরেম্, 
বই কেনা। খরচ দিনদিন বেড়েই চলেছে।” 

“সরশ্বতী পূজার চাদ! দিতে হবে যে।” 

“চাদ ন| আরও কিছু। মানুষ খেতে পাচ্ছে 
না, উনি চাদ! দিচ্ছেন। কইগেো ভাত বাড়ছো। 
লীগগির রেডি করে!। আমার চাঁন করতে ছু'মিনিট 
»*****কীপড় জামা পরতে চার মিনিট। হ্যাগা 
ধোপা কবে আসবে কিছু বলে গেছে।” 

“এই তো! চারদিন হোল কাপড় নিয়ে গেঁছে।” 

“বল কি। চারদিন্ইে জাম! কাপড়ের এই অবস্থা ।” 

্ানপর্ব, শেষে পুজাপর্ব সুরু হয়। চীৎকার 
বিজ মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বাধ! পড়ে। 

“বাব, সাবিত্রী আবার রাস্তায় বেরির়েছিদো।” 


“রাস্তার বেরিও ন! সাবিত্রী। কি রকম গাড়ীর 
ভিড় দেখক্কো তো। এ গাড়ীর তলায় পড়লে তোমায় 
আর খুজে পাওয়া যাবে না। চে)” 

“ভাত দিয়েছি।” 

«এই যে যাচ্ছি। চণ্ডে, ছেলেপিলেদের দ্যাখ 
বাইরে না যার়। বাইরের ঘরের জানালাগুলে। বন্ধ 
করে দে। যত রাজ্যের ধূলো। ওর থেকেই তে 
যত রকমের রোগ হয়। খুকী গরম জাম! গায়ে দাও। 


মীর 





হুদিন আগে জরে ভূগেছে! মনে নেই। এই মরেছে & 


নট! বেজে সাত যে।" 

“কী ডাল যে নিয়ে এসেছো এবার।” 

“এখন আর কথ! কইবার সময় নেই। কেন 
ডালট! ভাল নয় নাকি। ব্যাট! তাহলে রাত্রে 
ঠকিয়েছে। আচ্ছা মজ। দেখাচ্ছি।” 

“আনা ছয়েক পয়দা দিয়ে যাও ।” 

“কেন।» 

“বাঃ, পান মোটে নেই।” 

“এই ত পরশু একশো পান এনে দিয়েছি। 


4 


পান খাওয়া কমিয়ে দাও। পয়সায় ছ'টো পান হয়ে 


গেছে।” 

“সবই যদি কমিয়ে দিতে হয়-_তাহলে ত গেছি। 
তোঁমাদের আলায় সখ, আহ্লাদ, বায়স্কোপ, থিয়েটার, 
খাওয়া, দাওয়া, ঘুম সব কমিয়েছি। এর পরেও যদি 
কমাতে হয় তাহলে আমার দ্বারা হবে না। এ 
পোড়। মহামারীরও কি শেষ নেই।” 

“পান খাও, মানে থেতে তো বারণ করছি না, 


তবে একটু বুঝে নুঝে খরচ করো। এট। বুঝি বাঁ 


আফিসের চাল।” 





পৌষ ১৩৫২ সমীধান 


হা I” 

“ভাই কাকরটাও খুব বেশী। শালা চৌরাবাজারেদ 
জন্যে আর কিছু পাবার উপার আঁছে। সব ব্যাট! 
হয়েছে জ্রোঁচ্চোর।”” 

হিস্কুল থেকে আসবার সময বুকলিষ্ট নিয়ে আসতে 
ভুলিসনি বাদ্লা। রাস্তা-টান্ত। সাবধানে পেরোবি। 


||" চে, আমি বেরিয়ে গেলে জল গরণ করে খাটে 


চেয়ারে দিবি। সাবিত্রী চশমট! আমায় দিয়ে যা। 


| & শীত এখনও যায় নি ভাল করে তবু রোদ্দুরের তেদ 


দেখছো একবার। ছাতাট। নিয়ে যাবে| নাকি? 
ছাতাটাও অমনি নিয়ে আগিস্‌। হাগা, আফিদের 
র্যাশনটা কবে মনে আছে? কাল বোধ হয়।” 
“তোমার আফিসের র্যাশনের খবর আমার মনে 
নেই। নিজে মনে রাখতে পারে৷ না।” 
“হা? হা মনে পড়েছে কালই--| আমি চলুম, 
বাইরের দরজা বন্ধ কয়ে দাও। দুগ্‌গা, ছুগ্গ! 1৮ 
কর্তা আফিস যান বটে কিন্তু কর্তা এবং ছেলে 
ঘর মেয়েদের কলরব মারামারি কায়! সমান তালে চলিতে 
& থাকে। একদিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম হইবার 
| উপার নাই। কিসের জন্য কাহায় জন্ত এবং কেন 
এই কোলাহল তাহা কাহারও জান! নাই। এ কোলা- 
হল অনাবশ্যক ন। অবাঞ্ছনীয় তাহা বলা কঠিন। 
এ কোলাচ্ল কাহারে চেষ্টায় থামিবে না। এ কলরৰ্‌ 
দুখের নয়, শোকের নয়, আনন্দের নয়, প্রয়োজনের 
জন্য নয়। এ কোলাহল বাঁদর জাগাইয়া রাখিবার 


কয়েকট! মামুলি পদ্ধতির মত। এমনি করিয়াই ইহাদের ' 


দিন কাটে.। তারপর সন্ধ্যার কিছু পরেই গৃহকর্তার 
গৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা সাড়া 
পড়িয়| যায়। গিন্ীই প্রথমে আগ্মইয়া আসেন। 


শনি 


৩৭৭ 


“এই যে বল্পে বাজার করবে না. তা এসব কি!” 
“সুবিধে দবে পেয়ে গেলুম, কিনে আনুম।* 
“এবারে কোনদিন বাজে খরচের কথা বোলে” 
“ফ্রকের ছিট এনেছে বাবা ৷” 

“চণ্ডে বাজার গিয়েছে নাঁকি।” 

“হা! |” 

“কয়লাওস| বাটা কিছু বলেছে।” 

“জানি না। চণ্ডে আসুক |” 

“ছুধওলা| এসেছিল?” 

“এসেছিল । দুধ যা দিচ্ছে তা মুখে দেও যায় না। 
যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই |” 

“বেশ করে কট কথা শুনিয়ে দিলে না কেন? 
একটু চা করে| দিকিন্1 সার! বরের দোকান ঘুরে 
বই পাওয়! যার না। একটা দোকানে বলে এলুম 
ম্যাটিকের, বই-টই বদি কিছু খাঁকে দেখবার জন্য। 
বাদল কোথায় ৷” 

“গোপালদের বাড়ীতে গেল যে খানিক আগে। 
না, এইতে! নাম করতে করতেই এস পড়েছে। বলি 
সন্ধ্যে বেলায় আর আড্ডা কেন।” 

“আড্ডা কোথায়। গোপালের কাছে গেছনুষ 
তো) 

“বুকলিই্ দিয়েছে স্কুল থেকে ।” 

“বুকলি্ই যে বেশী আসেনি।” 

“বেশী আসেনি, তার মানে? নিয়ম হচ্ছে 
প্রত্যেক ছেলে পাবে একখানা করে। ভার তুই 
বলে দিলি কি না বুকলিই আসেনি। গোপাল 
পেয়েছে ।* 

“হৃ।। কার কাছে থেকে নিয়ে এসেছে 

“আর তুমি হাদদারাম পেলে না?” 





“আমি কি করবো, তার যে বলে দিলো এবার “হা! জানে ।” 


আর বইটই কিনতে হবে না। যে বই আমার আছে 
এতেই চলবে ।” 

“কোন্‌ স্তার_গপী?” 

“হ্যা? 

“বলিস কি বই একবারে কিনতেই হবে না। 
গুপী তাহলে জানে না।” 


“ছাই জানে, চল্‌ ভ একবার গুপীর বাড়ী আমার ৯ 


সঙ্গে এখনই। বই কিনতে হবে না এ কি একটা 
কথা? ফেল্‌ করলে শুনেছি বই কিন্তে হয় না। 
ম্যাট ক ক্লাসে থার্ড রামের বই কখনও চলে? বত সৰ। 
বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দাও তো। আমর! 
একবার বাইরে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার ভেতরেই ফিরৰো]।” 


(তা METRE [টে 


মহারাজ প্রাণনারাধণের সভা কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 


অধ্যাপক আ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম্‌-এ 


ফৌচবিহার রাজপরিবার চিরদিনই] বিস্তানুরাগ ও 
বিসচ্তোংসাহিতার জন্তু ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া 
আঁসিয়াছেন। রাজ! বিশ্বসিংহের সময় হইতে প্রায় প্রত্যেক 
নৃপতির রাজত্বকালেই খ্যাতনামা কবি ও পণ্ডিতমণ্ডলী 
রাসভ! অলঙ্কৃত করিতেন। মহাঁমান্ত নৃপভিদিগের মধ্যেও 
অনেকেই বিদ্যাচষ্চা সঙ্গীতানুরাগ ও কাব্য রচনার জন্ত 
যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মহারাজা নরনারায়ণ নিজে 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে 
তীয় সভাপণ্ডিত পুরুযোত্তম বিস্তাবাগীশ সুবিখ্যাত 
“প্রয়োগরত্বমালা” ব্যাকরণ রচন। করেন। মহারাজ! 
লক্ষীনারার়ণের রাজত্বকালে মাধবদেব, গোবিন্দ মিশ্র 
প্রভৃতি বুধমগ্ুণী সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচনা 
করিয়া! রাজসভার গৌরব বর্ধন করেন। মহারাজ! 
প্রাপনারারণের পিতা ৰীয়র্নীরায়ণের বিস্বোৎসাহিতা 


ইতিহাসে প্রসিঘ্দ হয়৷ আছে। প্রাপনারারণ নিছে , 


উন 
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গর 


সুপণ্ডিত ও কাব্যকলাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন | তিনি 
সঙ্গীত কিন্ত সমন্ধে উপাদেন্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
মহারাজ বিক্রমাদিতোর নবরত্ব সভার, হায় তাহার 
রাজ্মভাও নানা শান্তে পারদর্শী প্ডিতমগ্লী দ্বারা অলঙ্কৃত 
থাকিত। শ্রীনাথ ব্ৰাহ্মণ এই সভারই একটা অত্যুজ্জল 
রত্ব॥ তিনি তাহার রচিত শ্রন্থাদিতে ভণিতায় সর্বদা 
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত মহারাজ প্রাণনারায়ণের গুণাবলীর 
উল্লেখ করিয়াছেন ; বথা_ 
প্রাণ দেব নৃপবরে ভূমিপাল পুরনারে 
বিদগধ পুরূম কেরি । 
তাঁর আজ্ঞা পরমাণে শ্ীনাথ ত্রাঙ্মীণে ভণে 
সভাদদ বোল! হরি হবি ॥ 
'আবার, , 
“কৃষ্ণ পদ পরায়ণ জয় গ্ুণনারায়ণ 
ভূমিপাল কুল শিরোমণি। : 


+ 


Hl 


পি 


# 


রর 


কবিতা কামিনী কান্ত বৈরীপ্রাণের কৃতীন্ত 
মহোগ্যম প্রতাপ তপনি ॥ 
মন্য কীধি রমুপমা সকল দিগন্ত সিমা 
ধরণী চকাঁর মহোজ্জগ|। 
পুণ্ডরীক ধনসার করকা! কুমুদ হার 
শরচ্চন চত্দ্রিক ধবল! ॥ 
শ্রনাথ ব্রাহ্মণের বিভৃত পরিচয় কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায় নাই। স্বরচিত দ্রোণপর্ব পুঁথির প্রারস্তে কৰি 
সংক্ষেপে তাহার পিতা ও পিতামহ্র এইরূপ পরিচ 
& দিয়াছেন £-- 
মল মহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর 
গুরুধবজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর ॥ 
তাহার পাঠক মহ।মাত্য ভবানন্দ। 
কামরূপ দবিজকুল কুমুদিনী চক্স॥ 
নামত পণ্ডিত রাঁজ তাহার তনয়। 
রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয় ॥ 
তাহুর কনিষ্ঠ রামেশ্বর সুদ্ধমতি। 
প্রীনাথ হৈলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি ॥ 
অতএব শ্রীনাথ যুবরাজ শুরুধ্বজের পাঠক ও অমাত্য 
& ভবাননের পৌত্র এবং রঘুদেবের পাত্র শুদ্ধ চরিত্র রামেখরের 
পুত্র ছিলেন। বামেশ্বর সম্ভবতঃ প্রথম বয়সে শুরুধবপ্রপুত্র 
রঘুদেবের অমাত্য ছিলেন।- রঘুদেব যখন তাহার পিতৃব্য- 
পুত্র মহারাজ লক্ষমীনারায়ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করেন 
তখন রামেশ্বর কাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহ! 
সঠিক জানা যায় নাই। খাঁ চৌধুরী আমান্তউল্লা আহএদ 


সাহেবের “কোচবিহীরের ইতিহাসে” লিখিত আছে যে, 


রামেশ্বর মহারাজ গ্রাণনারায়ণের নির্দেশে মহাভারতের পদ 
'& বচন! করিয়াছিলেন প্রাণনারায়ণ মহারাজ লক্ষমীনারাঁয়ণের 
পৌত্র এবং বীরনারাযণের পুত্র। ইহা হইতে অনুমান কর! 


+ 
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যা যে রঘুদেষ যখন মহারাঁঙ্স লক্ষমীনারায়ণের আহ্গত্য 
অস্বীকার করিয়া! আপনাকে স্বাধীন রাজ। বলিয়া ঘোধণ 
করেন, তখন রাজভক্ত রামেশ্বর তীঁহার নীতি সমর্থন 
করিতে পারেন নাই ; এবং তীহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন 
করি! কেচিবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়েই বাস 
করিতে থাকেন। 

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ ভণিতায্ন কখনও কখনও নিদ্র নামের 
সহিত চক্ৰবৰ্তী উপাধি ষোগ করিয়াছেন। আবার পূর্বোক্ত 
“কৌচবিহারের ইতিহাস? নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে 
মহারাজ প্রাণনারারণের রাজত্বকালে দ্বিজ্ধ রামেশ্বর 
মহাভারতের পদ রচনা করেন এবং তাহার পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র 
প্রহলাদ চরিত রচন| করেন। এই দ্বিজ রামেশ্বর এবং 
শ্রনাথের পিতা! রামেশ্বর সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি; কারণ 
একই রাজার সভায় রামেশ্বর নামে ছুইগন সভাপণ্ডিত 
বর্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমানের পক্ষে কোনও উপযুক্ত 
প্রমাণ পাঁওয়। যায় না। অতএব মনে হয় শ্রীনাথ ও 
কৃষ্ণ মিশ্র উভয়েই রামেশ্বরের সন্তান এবং “মিশ্র” তাঁহাদের 
বংশের অন্যতম উপাধি। মহারাজ নরনারারণ মিথিন! 
গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ আনাইয়। নিজ 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন একথ ইতিহাসে প্রসিন্ধ। 
মিশ্র উপীধিধারী এই পরিবারও এঁ সময়ে মিথিল! 
হইতে কোচবিহারে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। আর “বিশ্বসিংহ চরিতস্” গ্রন্থে নাথ “ভৃদেব 
রামেশ্বরের পুত্র” এইরূপ পিতৃ পরিচয় দেওয়ার বুঝিতে 
পারা যা যে তাহার পিতৃপিতামহ্গণ কোচবিহার 
রাজার অধীনে জায়গীর ভোগ করিতেন। 

আজ পৰ্য্যন্ত অনাথ" ব্রাহ্মণের রচিত * তিনখানি 
পু'থির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে। সর্ববপ্রথমে ভিনি 
সংস্কৃত; গার “বিশ্বসিংহ চরিতম্‌” নামে একখানি 
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কাব্য প্রণয়ণ করেন। ওঁ পুথি সম্পূর্ণ আকারে 
এখন পাওয়া যায় না। মাঝখানের করেকথানি পাতার 
কথা “কোচবিহারের ইতিহাসে” উল্লিখিত আছে। 
এ করেকথানি পাঁতা হইতে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
কোনও ধারণা করা যায় না। বে অংশ পাওয়া 
গিয়াছে তাহাতে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকানের 
কোনও কোনও ঘটনার বর্ণন! করা হইয়াছে। তাহাতে 
মনে হয় “বিশ্বসিংহ চরিতম্” নীম হইলেও এই কাব্যে 
কবি মহারাজ বিশ্বসিংহ ও তীহার পরবর্তী রাজ্ন্যগণের 
আখ্যাত্রিকা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই 
কাব্য কাহার সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় 
নাই। তবে “নবীন কবি শ্রীনাথ বিরচিত' এই রূপ 
ভণিতা হইতে ইহ! বে তাহার প্রথম ব্র়সের রুনা 
তাহা সহজেই বুঝিতে পার! যায়। 

“বিশ্বনিংহ চরিতম্‌” ছাড়া শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বাংল! 
ভাষায় রচিত মহাভারত আদিপর্ব ও দ্রোণপর্ধের 
পুথি পাওয়া গিয্নাছে। কোচবিহার সাহিত্যসভাঁর 
গ্রন্থাগারে আদিপর্কের একখানি পুঁথি এবং রাজকায় 
গ্রন্থাগারে উক্ত উভয় পর্রেরই এক একখানি পুঁথি 
রক্ষিত আছে। প্রীনাথের রচিত “দ্রৌপদীর শ্বয়ংবর* 
নামক যে পুথির কথ! খ চৌধুরী রচিত কোচবিহারের 
ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে উহা কোনও নবম পুস্তক 
নহে। উহা! আঁনিপর্কেরই অংশবিশেষ। তবে এই 
অংশের রচনীকৌশল এমনই মনোহর যে উহাকে 
একথানি স্বতন্ত্র কাবা হিসাবে সহজেই গ্রহণ করা! বায়। 

শনাথের “আদিপর্ব* ও “দ্রোণপর্ব” মহারাজ 
প্রার্ণনারায়ণের রাজত্বকালে রচিত। উভয় গ্রন্থেই প্রতিটা 
ভপিতাঁর় মহারাজ প্রাণন।বায়ণের প্রতি কবির গভীর 
শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
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এই ভণিতাওলি মহারাজের চরিত্র ও খুণগ্রাম সম্বন্ধে » 


অনেক উপাদের় এঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দেয়। 
দ্রোগপর্বব পু'থির প্রারন্তে কবি মহারাজের গুতিবাদ 
ছলে প্রিখিয়াছেন £-- 
জয় জয় মহারাজ প্রাণনারায়ণ। 
জঙ্গম ভল্লিস ন্দাক বলে সর্বজন ॥ 
দানে বলি কর্ণরূপে মেদিনীমদূন | 
বলে বৈরিবারণ দারুণ পঞ্চানন ॥ 
কবিতাঁগুণত অভিনব কালিদাস। 
বিক্ৰমে বিক্রমাদিত্য বিপুল সাহস ॥ 
জার ভূজ প্রতাপে উচ্ছন্ন বৈরীপুর। 
ঘরের চালত গাজাইল ভৃণানুর॥ 
*  পুণাকীন্তি ব্যাপিল জগত সমুদায়। 
॥  শক্পথ্খ-মুক্তা-মুণাল-কুমুদ-কুন্দ-প্রায় | 
“" জার তুলাপুরুষ দানত পায়া ধন। 
দরিদ্রের স্ত্রীর হৈল সোনার কঙ্কন॥ 
মহারাজ প্রাণনারারণ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
কোচবিহারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৬৩২ 
হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত তাহার রাজত্বক'ল। এই 
সময়টা উদীয়মান বাংল! সাহিত্যের এক গৌরবময় যুগ! 
ইহার শতাব্দীকাল পূর্বে মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তদেবের 
আবির্ভীবে সমগ্র চেশময় এক অভূতপূর্ব প্রেমধর্শের 
প্লীবন বহিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণামুরাগের 
মোহনমন্ত্রে বাংলার সর্বশ্রেণীর নরনারী নূতন জীবন 
লাভ করিয়!| জাগিয়৷ উঠিয়াছে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, 
শিল্পকলার সমাজজীবনের দিকে দিকে নবজাগরণের 
সাড়া পড়িয। গির়াছে। বঙ্গভারতী যেন এই প্রত 
আপনার অন্তনিহিত সৌন্দর্য ও রতুরাজির সন্ধান 
পাই! ভাবে, ভাষায়, চিত্রে, সঙ্গীতে তাহা পাত্র 
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গ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 
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. ভরিয়া বিলাইয়া দিতে বসিন্বাছেন। বাংলার বিভিয্ন ইহাতে দেশজ শব্দের পাশাপাশি খাস সংস্কৃত ‘নিগদতি’ 


অঞ্চলে কবি ও পণ্ডিতমগ্ডলী রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ প্রভৃতির অন্বাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন: 
কেহ বা মহাপ্রভুর জীবন বা পুরাণ প্রভৃতির আ্যায়িক 
অবলম্বনে মৌলিক কান্য রচনা করিয় স্বদেশী সাহিত্যের 
পু্টিবর্ধন করিতেছেন। হিন্দুমুদলমাঁননির্বিশেষে দেশের 
শ/সকসল্প্রদাঁয়ও নান! প্রকারে এই কাব্যে সহায়তা ও 
উৎসাহ্ব্্ধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সময়ে 
& স্বাধীন বাংলার গৌরবস্থল কোচবিহার রাজ্যও কাহারও 
অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ছিল না। কবি শ্রীনাথ ব্রাঙ্ণের 
অভ্যুদয়ের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব হইতেই এখানে 
দেশীয় ভাষায় কাব্য রচনা! ও বিস্তাচ্চার হুত্রপাঁচ 
হইয়াছিল। যোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
তিন শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
কোচবিহারের অবদান কিছু নগণ্য নহে। ছুঃথের 
বিষয় বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণের 
দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আক্বষ্ট হয় নাই। 


প্রীনাথের আদিপর্বব ও ভ্রোপপর্ব্ব সংস্কৃত মহাভারতের 
অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামের 
মহাভারতের মত ইহ! স্বাধীন রচনা। অনাথ ব্রাহ্মণ 
কাশীরাম দাসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বণ! যায়। 
কিন্ত তুলনায় কাশীরাম দাসের ভাষা অনেক মার্জিত 
ও সুললিত। এীনাথ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 
এ জন্ত তীহার বাংলা বচন! সংস্কতের প্রভাব যুক্ত 


হইতে পারে নাই। তাহ! ছাড়। কোচবিহার ও আসাম * 


* অঞ্চলের দেশজ শব্দ ও প্রত্যয়াদির প্রয়োগে ইহা মাথে 
' ঈাঝে প্রাদেশিকতা দৌষেও দুষ্ট হইয়াছে। প্রমাণ 
স্বরূপ আনর। দুইটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। 


পদের প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
পাওব সবাক সবে পৃঙে নান! কথা। 
কথা হন্তে আইল। তোর! সব জাও কথা ॥ 
ব্রাহ্মণ বগ্গক যুধিষ্টির নিগদতি। 
একচক্রপুর হতে আসিঙি সম্প্রতি ॥ 


ভাষাগত দৌফক্রটার কথা ছাড়িরা দিলে কাব্য- 
সম্পদে প্রীনাথথ ব্রাহ্মণের রচনা কাহারও অপেক্ষা হীন 
বল চলে না। ভাবের এশ্বধ্যে, কল্পনার মাধু্যে 
শন্ববিস্তাসের চাতুর্ধ্যে তাহার রচনার অনেক অংশই 
তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিদিগের রচনার সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে। স্বয়ংবর সভার আনীত দ্রৌপদী 
রূপ ও বেশ বর্ণনায় কাশীরাম দাস লিথিয়াছেন :-- 
পূর্ণ সুধাকর হইতে প্রবর 
বিকচ কমল মুখ। 
গজমতি ভূষা তিলফুল নাসা 
দেখি মুনি মননুখ ॥ 
নেত্র ধুগ্ম মীন দেখিয়া হরিণ, 
লাজে দোহে গেল বন। 
সুচারু ভ্রপত৷ দেখি পায় ব্যথা, 
মদনের শরাসন ॥ 

ক চো ৰ 4 
তড়িত মণ্ডল কর্ণেতে কুণ্ডল, 
হিমাংশু মণ্ডল আড়ে ] 
দেখি কুচকুম্ত লজ্জায় দাড়ি, 
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥ 
নাথ ব্রাঙ্গণের রচনা হইতে দ্রৌপদীর বেশ বর্ণনা 
ইহার সহিত তুলন| করা যাইতে পারে। দ্রৌপদীর 


৩৮২ 


সথীগণ তাঁহার বেশ বিশাস করিয়া দিলেন। কবির 
ভাষার £-- 


লোচন যুগলে চারু পিন্ধাইল অগ্রন। 
কমল দলত জেন পরিছে খপঞ্জন॥ 

অঞ্জনের রেখা দিল ভরযুগে লেপন। 
কামদেব ধমুত চরাইল! যেন পুণ॥ 
রবি শশী জলে জেন কণতি কুণ্ডল। 
লাবণ্য লতার জেন দ্রই গোটা ফল॥ 
নাসার উপরে শোভে মুকুতার থল। 
তিলপ্র্প পড়িয়াছে বেন হেম জল।॥ 
কুচের উপরে শোভে মুকুতার হার। 
সুমেকক শিখরে জেন গঙ্গাজল ধার 


আবার, লক্ষ্যডেদের প্রাক্কালের ব্রার্গণবেশী অর্জুনের 
বীরত্বব্যপ্ক আকৃতির বর্ণনায় কাশীরামের মহভারতে 
এই কয়েকটা পংক্তি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। 


দেখ ছিঞজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি। 

পদ্মপত্ৰ যুগানেত্র গরশয়ে শ্রুতি ॥ 

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। 

থগরাঙজ পার লাজ নাসিকা অতুল॥ 

ভূজযুগে নিন্দে লাগে আজান্লম্বিত। 

করিবর যুগবর জাম সুবলিত। 
এই প্রসিদ্ধ বর্ণনার সহিত তুলনায় শনাথকৃত 
অর্ছুনের রূপবর্ণনা বিশেষ হীন বলিয়া মনে হর না । 
আমর! প্রনাথের বর্ণনা হইতে দুইটা অংশ উদ্ভূত 
করিতেছি। 

কতো রাজাগপ আনন্দিত মন 

অর্জুনের রূপ দেখি। 


© 
কোচবিহার দর্পণ 


৮ম বর্ষ, ৯ম সংখা! 


বোলে বিপ্র য়েজে শরীরের তেজে 
দেবরাজ হেন দেখি ॥ 
দেখ কন্দ কটি সিংহ পরিপাটি 
হন্তিমুণ্ড তৃজদণও। 
যেন মদমত্ত গজ এঁরাবত 
চলিছে বিপ্র প্রচণ্ড ॥ 
আবার, 
রাজপুত্র দ্রোপদির এহি যোগ্য বর। 
দেখ ব্রাহ্মণের কেন শরীর সুন্দর 
ক কঃ 
সিংহবন্ধ বিশাল ইহার বৈর স্থুল। 
প্রফুল কমল দল লোচন যুগল ॥ 
সুঠাম কঠিন বাহ আঙ্গাহুলদ্বিত। 
রম্য উন্ধ যুগল কামিনীর মনহ্বিত ॥ 
শ্যামল সুন্দর তনু যেন নবধন। 
কুলবধ রমণী উন্মাদ কারণ ॥ 
অনুপ্রামের বহুল প্রয়োগে এবং পয়ার ছন্দে ত্রিপদীর 
মাত্রা ও যতি প্রয়োগের ফলে কাশীরামের বর্ণনা 
পদলালিত্যে অনুপম হইয়াছে। কিন্ত গ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 
অর্জ্জুনের অসাধারণ বীরত্ব্যৱক আকৃতির বর্ণনা 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রথম লক্ষ্যভেদে সমাগত 
বীর নৃপতিমণ্ডনীর চক্ষে অর্জুনের বিক্রমশালী রূপের 
বর্ণনা করিয়া ভ্রগদীর সখীগণের দৃষ্টিতে তাহার 
যেমন মদনমোহন রূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার চিত্র 
অঙ্কিত করিয়াছেন। কবির এই ুক্ষ অন্তদৃ টির 
প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না? এই বর্ণনার ভাষার 
মাধুধ্য এবং ওজোগুণ৪ কোথাও হক হয় নাই। 
শ্ীনাথের বুদ্ধব্নায়ও ভাব ভাষা ও ছন্দের অপূর্ব 
সময় লক্ষিত হয়। দ্রোণপর্কেো অভিমন্যবধের পর 
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গজজ্ছন সৃত্যুপণ করিয়। যুদ্ধে অবতীর্ণ ভইয়াছেন। সেই 
সময়ে কৌরব সৈন্যেরাও প্রচণ্ড বিক্রমে তাহার দিকে 
ধাবমান হইল। কৰি বর্ণনা করিতেছেন £-- 
নানাবিধ চিত্রধনু আকর্ধিরা পুণু পুণু 
অর্চ্চুনেক ধাইল বীরগণ। 
কোদণ্ডের কান্তিয় প্রকাশিল সে সময় 
অতিক্রম করিয়! গ্রগন॥ 
পক্রপক্ষ ভয়ঙ্কর অর্জুনের ধনুঃশর 
গাণ্ডীব বিখ্যাত ত্ৰিহূৱনে। 
দীধি হৈল দিশচয় জেন হৈল উক্কামযঃ 
অন্তরীক্ষ ঢাকিল কিরণে॥ 


তি ১ | 


অর্জুনের চমংকার  দোখিন ভুজের সার 
গাঁণ্ডিবের বল বিদদৃশ। 
কৌরবের অস্ত্র্জাল নিবারিশ্বা ততকাল 
& বাণে চাকিলেক দশ দিশ৷ 
পুথি ছুইথানি বাংলায় তৎকানে গচলিত পয়ার ও 
ব্রিপদী ছনেই 'ন্লিখিত। তবে কখনও কৰি নূতন 
কোনও ছন্দের প্রবর্তন করিয়া রচনার একঘেয়ে ভ'ব 
দুর করিতে চেষ্! করিয়াছেন। আদিপর্কে দ্রৌপদী 
! ্বযংবর উপাখ্যানে এক সুলে একাবসী ছন্দের প্রয়োগ 
(| দেখা যার। এই ছনে। প্রতি চরণে 'এগার অক্ষর 
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থাকে এবং ষ্ঠ অক্ষরে মতি পড়ে। শ্রীনাথের রচনা 
হইতে উদাহরণ" দেওয়া গেল :- 

ভূপতি গণক চিন্ত চকর 

কৃষ্ণ! মুথচন্্র হৈগেল ভোর।॥ 

রূপ সুধাঁকর পিয়ে নয়ানে। 

চন্দ্রের রশ্মি চকর গণে! 

বেভিতি চ'ঈল আর নয়ানে। 

দ্য হৈল সবে মদন বাণে॥ 
প্রনাথ রচিত মহাভ'রতের পদ কবির নিজের দৃষ্টিতে 
নিছক বার্য নহে। ইহ! তাহার কৃষ্ণপদে নিবেদিত 
পবিত্র ভক্তির অধ্য। তিনি সর্বদা নারায়ণকে শ্মরণ 
করিয়। রচনা! আর্ত করিয়াছেন। ভনিতায় প্রায়ই 
ভগবান শ্রীক্কষ্চের চরণে কবির একান্তিক ভক্তি ও 
প্রীতির পরিচয় পাওয়া! যায়। ll 

কৃষ্ণভক্ত মহারাজ! প্রাণনারায়কে “কৃষ্পদপরারণ* 
রূপে পরিচিত করিয়া কবি যেন অপরিসীম আনন্দ ও 
ভৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন । নিহ্গের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে 
কবির মনে কোনও উচ্চ ধারণা নাই। তথাপি ভগবান 
শ্ররুষ্ণের মাহাত্মা বর্ণনা! বলিয়া তাহার রচিত ভারতকথা 
সকলের আদরণীয় হইবে ইহাই কবি আশা করেন 
কবি বলিতেছেন 
যদ্যপি পয়ার মোর ন! হয় সুন্দর । 
কৃষ্চকথা বলি সবে করিব| আদর ॥ 

কৃষ্ণতক্তির 'অম্পম রাগে রঞ্জিত হইয়া শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের 


“রচনা সমধিক মহ্নীয় হইয়। রহিয়াছে। 





... (পূর্বানথবৃত্তি ) 
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য 


পথে সুলেখা অশোককে কহিল--না, সত্যিই দেখছি 
ডাক্তারী চিকিৎসাট1 তুমি শিখেছে ভালো! 

অশোক হাসিঃা বলিলস্কিন্ত আপনার'পর এখনও 
তে! এ বিদ্যের পরিচয় দিইনি। এরই মধ্যে সার্টিফিকেট 
দিচ্ছেন! 

হাঁ, প্রতাক্ষ দেখলুছ কিনা, তাই। তুমি যাওয়া 
মাত্র গরেসেণ্টের ভাব বদলে গেল। তার আগে নাকি 
ও মোটেই বথা। বলতে পারছিল না। ওর! তো 
রীতিমত ভয় পেরে গিয়েছিলেন! 

অশোক কহিল--ও রোগ এমনি হয়। 

সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল--রোগট| কি? 

-কি আবার, হিষ্টিরির। | 

-হিষিরিয়|? আমারও যেন তাই মনে হচ্ছিল-_ 
যদিও আমি ডাক্তার নই। 

বড বেশি সেন্টিমে্টযাল কিন! ডাক্তার খরচ 
নিয়ে বাড়িতে আজ কথা হয়েছে অমনি ওর মনে 
আঘাত লেগেছে। ও রোগের নিয়মই এই | 

-ও, তাই বুঝি তুমি ভিজিট ছেড়ে দিলে? 

অশোক উত্তর দিল-হা1! আর রোজ রোজ 
এক বাড়িতে ভিজিট, নিতে চক্ষুলজ্জায় বড় বাধে। 
ওঁরা আমাকে অত্যন্ত সেহ করেন-একটা ভালো 


‘জিনিস রাধলে পর্য্যন্ত আমাকে তা পাঠিয়ে দেন। 


সেক্ষেত্রে ভিঙ্ট নেওয়াট| নিতান্তই অভদ্রতা। 

স্ুলেখ কহিণ__এট। কিন্তু প্রফেশন। ব্যবসা- 
বুদ্ধির তোমার আমি তারিফ করতে পারিনে। আর 
আমার অসুখ হলে তোমাকে তো ডাকা চলবে ন! 
দেখছি। 

_কেন? ডাক্তার হিসেবে আমি ভালোই। 
কেমন হাঁতযশ আজ তা তো শ্বচক্ষেই দেখলেন | 

স্-হ1, কিন্ত ডিজিট, তুমি তো নেবে না। আর 
আমি মনে করি ডিজিট না দিলে সে ডাক্তার ভালে! 
ডাক্তারি করতে পারে না। আমিও তে। তোমায় 
চা, ওমলেট খাইরেছি, নিশ্চরই তুমি তার জন্যে # 
কৃতজ্ঞ। আর সেই কৃতজ্ঞতার খণ পরিশোধ করতে . 
চাইবে বিনা ভিঞ্জিটে চিকিৎসা করে। 

সুলেখার কথাগুলি অত্যন্ত হাকা। অশোক অনুভব 
করিণ-_কিন্তু ইহার মাঝে কোথায় যেন ব্যন্গের প্রচ্ছন্ন 
ইঙ্গিত রহিয়াছে। 

একথার আর প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল না। তাহারা 
পথ অতিক্রম করিয়! গৃহদ্বারে আসিয়া পৌছাইয়াছে। 

হলেখা কহিল-_ভেতরে এসো। একটু চা খেয়ে বাঁ 
যাবে ন? 


পি 
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রর অশোক কহিল-না, অনেক রাত হয়ে গেছে। 

এতরাত্রে চা খেলে আবার ইনসম্নিয়া ভুগতে হবে। 
আচ্ছা, চলি তবে। 

সুলেখ! হাসিয়া সন্মতি জানাইল। 

অশোক চলিয়া গেল। 

সুলেধার কিন্তু আজ লাঁগিভেছে বেশ। হাঁ 
৯ পরিবেশ_লঘু হালি পরিহীসের মাঝে অবসর বিনোদনের 
বেশ একট! ফিকে রঙ. আছে মনকে যাহা রঙিন 
i করিয়া তোলে। হর্বোধ্য বইগুলি মস্তিষ্কের শিরাতস্ত্রীতে 
আঘাত করে অতান্ত বেশি। সমস্ত, জটিলতা, বুদ্ধি- 
দীধতার কূট তর্কজাল মুহূর্তকে অবদা শুধু ভারাক্রান্ত 
করিয়া তোলে! এই দুটি সন্ধ্যার পরিস্থিতিতে সুলেখার 
কেমন যেন নেশা ধরিয়াছে__-ফিকে রঙের খানিকটা! 
আমেজ লাগিয়াছে তাঁহার দেহ'মনে। আজ আর সে 
পড়াশুনা! করিল না। Haxleyর End & Means 
এর থিওরী তাহার মাথার জট পাকাইয| তুলিল না। 
পয়ত্রিশ বছরের তুলো-পেঁজ| জীবনে আর একবার 
যেন সে রোমাঞ্চের রঙিন শ্বপ্র দেখিতেছে। সুলেখার 
3 নবধৌবন বুঝি আবার ফিরি আলিয়াছে। বহুদিন 
বাদে আজ সে বেষ্চৰ কাবা খুলিত্ব। বসিল। রাত্রির 
সায়া মহত আসিয়া তাহার চোখে স্গিদ্ধ ঘুমের কোমল 
পর্দা টানিয়া দিল। 


(৮) 


পরদিন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল; অশোক 


কিন্ত এখনও আসির| পৌছাঁইল না। 





অপর কোন কাঁজই থাকিতে পারেনা। 


৩৮৫ 


সুলেখার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতেছে। নিজের 
হাতে আজ সে জেলি তৈয়ারী করিয়াছে । শহর হইতে 
ভালে। রুটি আনাইরাছে, কিন্ধু সব পরিশ্রমকে অশোক 
আঞ্ধ মাটি করিয়। দিল। 

সুরেধা তাহার না! আসার কার. শির্ণ় করিতে 
লার্গিল। সেকি কোন রূঢ় বাবহার করিয়াছে? 
অশোক কি কিছু আঘাত পাইয়াছে? না, এমন কোন 
দুর্ঘটনার কথা তাহার মনে পড়িতেছে না। কাপ সে 
হাসিমুখে সুলেখার কাছ হইতে বিদার লইয়াছে। 
তবে কি অশোক মৃদুলাদের বাড়ি বসিয়। আছে? 

মুলা! তাহার ছাত্রী। অশোক তাহার ছোট 
ভাইয়ের বন্ধু। কথাটা মনে পড়িতেই সুলেখ! কেমন 
শিহরিয়া। উঠিল ! এ কী কথা ভাবিতেছে সে! কিসের 
এ সন্দেহ তাহার? 

কিন্ত তাহা! ন| হইলে অশোক আসিকেছে না কেন? 
হয়ত তাহার অপর কোন কাজ থাকিতে পারে- 
ডাক্তার মান্য কখন কোন রোগী আসিয়| হাতির 
হ্য়। 

না। মুবেখার কব বিশ্বাস এ সময় অশোকের 
থাকিলেও 
অশোক সে কাজের ক্ষতি করিয়াই এখানে আনিয়া 
উপস্থিত হইত! 

মৃহলার অসুখ কি তবে আবার বাড়িয়াছে? 
হিষ্টিরিয়া, অমন মাঝে মাঝে বাড়ে। ও রোগে কোন 
ভয়ের কারণ নাই। অনর্থক ওই বালিকা মেয়েটির 


* সহিত বসিয়া রহস্তালাপ করিবার এমন কি প্রয়োজন 


থাকিতে পারে? 
মৃদ্ল| কী বালিক1? চোখে কী তাহার এখনও 
প্রেমের স্বপ্ন জাগে নাই? মনে কী তাহার কোন 








মদির রঙের আমেজ লাগে নাই? মৃহ্ণার বয়সের 
মেয়ের! বাঙলা দেশে বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছে। 
সন্তানের জননী ' হইয়া ঘর-সংসার পাতাইতেছে 

কিন্তু এসব কী বাজে চিন্তা আজ মুলেখাকে 
পাইয়া বসিল! অশোক না আদিলেই বা তাহার ক্ষতি 
কি? তাহার জীবনের মাঝে অশোকের কোন চিন 
নাই। এতদিন যে অশোক ছিলনা । শুধু অশোক 
কেন? আজ দশবংসর যাবৎ সে সমা ছাড়া। 
নিজেকে লইয়াই শুধু সে বাঁচিয়া ভাছে। হত ক্লান্তি 
বোধ হইয়াছে প্রচুর, জীবনকে মনে হইয়াছে নিরর্থক ; 
তবুও গে লঙ্গীহীন জীবন যাপন করিতে, নির্জনতার 
মাঝে বাচিয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়! গিয়াছে বহুদিন। 
আজ মাত্র কয়েকটি দিনেই কি অশোক তাহার জীবন- 
যাত্রার ধারাকে পাল্টাইয়! দিবে? 

স্থরেখা আর ওকথ| ভাবিবে না। চিত্তকে সুদৃঢ় 
করিয়া লইল সে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই অশোক 
আসিয়া উপস্থিত! 

-সলেখাদি, কিছু বদি মনে না করেন; আমি কিন্ত 
আরি বসতে পারছিনে দাড়িয়ে থাক! তে! দুরের 
কথ! 

-- বেশতো» শুয়ে পড় বিছানায়। সুলেখ! দৃঢ়তা 
হারাইয়া ফেলিল। 

--কিন্ত ওটাযে আপনার বিছানা, অপরিক্ষার 
হয়ে" যাবে। 

সে আমি পালটে নেবো । তুমি এখন শুয়ে পড়। 


অশোক সুলেখার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়। 


বলিল, কিন্ত এতটা বাড়াবাড়ি আমার ভালে! লাগেনা। 
মুথফুটে বলতে তদ্রতায় বাধে, অথচ 
কি, ব্যাপার কী? 


৮ম বর্ষ, ৯ম সংখা! 





- এই রোজ রোঁজ খাওয়ানো, ডাকাডাকি করা । 
এ যেন বড্ড বেশি আত্মীয়তা প্রকাশ করা। F 


সুলেথা বুঝিণ। হানিয়া কহিন-এই ব্যাপার? | 

-আপনি কি বুঝলেন বলুন তো? | 

মুদুলাদের বাড়ির কথা বলছো তো? তা এত | 
থেয়েছো যে আর বগতে পারছো! না আচ্ছা পেটুক 
ছেলে য! হোক ! 

স্পমাপনি অনুমান করতে পারবেন না, থাওয়া- 
দাওয়া-সন্বন্ধে রীতিমত জবরদস্তি আইন প্রয়োগ করেন & | 
গুর। ূ 

_অধিকার আছে, তাঁইতো করেন। স্থুলেখা : 
আবার হাদিল। অশোক হঠাৎ সচকিত হই! উঠিল 
লেঙাদির হাসি দেখিয়া । 

'লেখাদি কিছু যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। 

অশোক দৃঢ়তার সহিত কহিল-_মোটেই লা। আমরা 
ডাক্তার ; ব্যবসার খাতিরে অবিপ্তি আমাদের একটু 
বেশি লৌকিণত| এবং আত্মীয়তা প্রকাশ করতে হয়) 
কিন্তু তার সুযোগ যদি কেউ গ্রহণ করতে চান সেটা « 
অস্থায়। এ 
-অন্তায় কি রকম? যে ডাক্তার ভিজিট নেয় ৃ 

| 
| 








না, তাকে বর্দি ছু'থানা ক্গীরের মালপে| কিংব! 
ছুটারদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোও না যায় তাহলে 
মহত্ত্ব পালন কর! হয় না। সেটা ভীষণ অক্কতজ্ঞত। 
নয় কি? ॥ 
অশোক এবার হাসিয়। ফেনিল--৪ইতো, আপনি | 
ঠা্ট। করে উড়িয়ে দিলেন! 
তোমার পেসেন্টের খবর কি? » 
“—=She’s -8]] right now ! 
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সুলেখা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিয়। রহিল। 


ক আর আশোক নীরবে গুইয়। জাছে। 


বাহিরে দিগন্ত ছোর। অন্ধকার। পল্লীর নিন্তন্ 
রাতে শুধু বি ঝি করিয়|। ঝিঝি পোক! ডাকিয়। 
চলিয়াছে। আর ঘরের মাঝে টিকৃ টিক করিয়! টাইম্‌- 
পিস্টা একটানা গতিতে ধাবমান মুহুতের গতি নির্ঘ 
করিতেছে । কিছুক্ষণ ধরিয়। কেহই কোন কথ! কহিল 
ন! কিন্তু এই নীরব মুহূতে'র মাঝে হুজনের অস্তরেই 
কোন গোপনতম বাণী বুঝি গুমরিয়া মরিচেছে! 
হঠাৎ ইহারই মাঝে সুলেখা কহিল--অশোক, এইবার 
তুমি একট! বিয়ে করে| । 

অশোক বিশ্ময়াঘিত কণে বলিল-_হঠাৎ এব! 
কেন বলুন তে? 

মানুষের জীবনে বিয়ের একট! মন্তবড় প্রয়োজনীয় 
দিক্‌ আছে। মান্য সামাজিক জীব] ঘর, সংসার, 
সমাজ, ধৰ্ম্ম মানুষের জীবনকে যদি ধিরে ন| থাকে 
তবে দে জীবন অমল্পূর্ণ। 

অশোক হাসিয়। কহিল--আজকেই কি একথ৷ 
আপনার মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি? 

নুলেখ। অশোকের এ ইঞ্দিতের তাৎপর্য হয়ত 
উপলব্ধি করিল) কিন্ধ কোনরূপ দিধা না করিয়া 
কছিল-হ্যা, আজকেই আমীর মনে হচ্ছে বেশি। 
আর আমি আমার নিজের জীবনের শুন্ততাকে উপলব্ধি 
করেই ওঁ উপদেশ তোমায় দিচ্ছি। আমর! যতই 
সংস্কার মুক্ত হতে চেষ্টা করি না কেন, আমাদের 
আদিম গ্রকৃতির মাঝে সামাজিক সংস্কার এমনিভাবে 


¥ বন্ধমূল হয়ে আছে যে তাকে এড়িয়ে চল! এক 


কথায় দসাধ্য। 





্ শা টা শট শি © NEE আঁট হস রা 
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কিন্ত এই সংস্কার, এই প্রাচীন মতবান, এ 
থেকে আর্রকের মানুষকে মুক্তি পেতেই হনে। ঘর, 
সংসার, সমাজ, ধশ্ম-জীবনকে শতবিধ গণ্ডির মাঝে 
এমনি করে বেঁধে রেখে আনরা ক্রমশই জড়বাদী হনে 
উঠছি । আদ্কের পৃথিবীকে সংস্কারসুক্ত না করতে 
পারলে ভবিষ্যতের নবসম্তাবনাকে কেমন করে আনা 
রূপ দেবো বলুন তে? 

--কিন্ত মানুষ বে সামজিক ভীব। 
নিজেকে বহর মধো মিশিয়ে নিতে। 

_আমারও ঠিক তাই মত লেখাদি, শুধু একটু 
তার মধ্যে বিশেষত্ব আছে] আমি বছর একজন হযে 
মিশিয়ে যেতে চাই না পৃথিবীর জনসমুগ্রে। “শেষের 
কবিতা'র অমিত রায়ের মতন আমি চাই পাঁচজনের 
একজন না হয়ে একেবারে পঞ্চমন্পে মাথা তুলে 
দাড়াতে । 

আমি প্রথমে আমার নিজের সত্তাকে, শক্তিকে, 
প্রতিষ্ঠাকে উপলব্ধি করতে চাই। সমাজের ভার হযে 
তার কাছে খণ করে তো বাঁচে সবাই--আমি চাই 
খণ দান করতে, উত্তদর্ণ হতে। অধমর্ণ হব না 
আমি সমাজের কাছে। আমার নিজের সা, শক্তি, 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে যখন সমাজের দেব! করবার যোগ্য 
হয়ে উঠবো-_ | 

অশোকের কথার মাবখানেই সুলেখ| বাধা দিল 
_-এ তেঁ বক্তৃতার কথ|। সভাসমিতিতে এমন 
কথার কিছু মূল্য আছে অবিশ্যি। কিন্তু বাস্তবজীবনে 
যেখানে মান্থষের দুর্বল হদয়বৃত্তি আছে দেখানে 
এই লঙ্গিক দিয়ে কি আত্ম-সাত্বনা লাভ বরা যায়? 

অশোক দৃঢ়কণ্ডে কহিল-নিশ্চয়ই! মানুষের শিক্ষা 
দীক্ষা তে! এই জন্তেই। সাধারণের সঙ্গে এইখানেই 


সে চা 
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তে! প্থাতস্থোর বৈষম্য। কিন্তু তর্ক থাক বেখাদি, 
এইবার চলি। ঘড়ির কাটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। 
আপনি আবার ডিস্পেপটিক। সময়ে খাওয়া এবং 
ঘুমানো আপনার একান্ত প্রয়োজন। অশোক উঠিয়া 
দাড়াইল। তাহার কথায় সুলেখা মৃতু হাদিল_তার 
চেয়ে বলে! না কেন তর্কে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে|। 


সেটা নিতীস্ত মিথ্যে কথ নয়। উদরের ভারের 
সঙ্গে তর্কের তারও এত ভারী হয়ে উঠেছে যে দুটোকে 


একসঙ্গে সামলানো দীর়। আচ্ছা চনুম তবে আর নিজেকে বিপ্লেষণ করিয়া দেখিতে চার, গ্রাম্য ইউনিয়ন 4 | 
লেখাদি, নমস্কার। বোর্ডের ডাক্তারের জীবনে বৃহত্তর কোন আদর্শ আছে 
অশোক চলিয়| গেলে সুলেখ] ভাবিতে লাঁগিল-- কিনা! 
কেন, কেন তাঁহার এ দুর্বলতা ? (ক্রমশঃ) 
সবার উপর মানুষ সত্য 
শ্রীকুমুদরগুন মল্লিক 
এমন মানুষ দেখেছি যাহার স্বরূপ অপ্রকট, শোঁভে আশ্রয় ছত্রের মত, অতি নমনীয় ধাতু। 
ক্ষমতার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর, সরম বিহীন শঠ। নতে অশ্বধ নহেক বাবলা তা+রা। ঠিক পলছাতু। 
পো1ভাঁাত্রায় তাহার! মানায়, চড়ুইভাতিতে সাজে, তাহার! মিয়ানে। চিমূসে কাগজ সাদাপাতে নীলরেখা, 
নির্ভর কভু কর! যারনাকে। তাহাদিকে কোন কাজে। কালি চুষে লয়, টেকেন! হরফ, চুপসিয়ে যায় বেখা। 
বংশথণ্ড নহেকে। তাহারা, নহেকে! গীচের লাঠী, ময়দাও নর আটা নয় যেন সঙ্গী গমের কুটি, 
তারা 'অশক্ত আমড়া দণ্ড সহজেই যায় ফাঁটি। কিছু না করুক কোন ক্রমেই ফুলিতে দেয়না! লুচি। 
নহে কুস্তীর শক্তি নাহিক ডুবায় যে নৌকা, ঠকিতেছি আর ঠকিৰ এবং ঠকিয়াছি বারবার, 
জল করে রাখে দুষিত, তাহারা ক্ুধিত জলৌকা | ১ তবু হাদিমুখে বসাই ছুবেলা, জানাই নমস্কার 
সবার উপর মানুষ সত্য বলেছেন মহাকবি 





৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


বুদ্ধির শাসন আজ আর তাহার হৃদয়দৌর্বল্যকে 
দাবাইয়া রাবিতে পারিতেছে না। জীবনকে আল 
তাহার মনে হইতেছে ভারী বোঝাস্বরপ। সুলেখার 
এ হইল কী? 
উঠিয়াছে__ক্লান্ত সুলেখা নীরবে শয্যায় আশ্রয় লইল। 
আর অশোক পথ চলিতে চলিতে সুনি্জনে যেন 
বেশি করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। আজ সে 


অপটু এ হাতে আঁকিনু তাঁদের সত্য একটা ছবি। 

















* 
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গ্রীসুনিৰ্শ্মল বনু 


আমরা বাঙালী, একথা জানাই গর্ব ও গৌরবে 
বাংলার বুকে আজে! বেচে আছি সতীতের নৌরতে। 
_ অতীতের সেই বলী বাঙালীর, আনন্দদয় জাতি, 
মনের স্বাস্থ্যে, দেহের স্বাস্থ্যে অতুলন্‌ দিবারাতি। 
ঢেকি ঘুবাইয়া, লাঠি উচাইয়া, তাড়াত ডাকাভ-চোরে, 
গোট। পাঠ! থেয়ে করিত হজম, অনেয় মনের জোরে। 
উন্নত-গ্রীবা, কপাঁট-বক্ষ, দেহ সুদীর্ঘ উঠা, 
বিশ্বকর্মা ঘরে যেন আজ ঘোরাফেরা করে ছুঁচা। 
মরিতে বসেছি আমরা বাঙালী, সবই গেছে আজ ভেসে, 
। সোনার বঙ্গে মরিচা ধরেছে,-ভাঙন্‌ ধরেছে দেশে। 
ভাঙন্‌ ধরেছে বাঙালীর মনে, ভাঙন ধরেছে দেহে, 
খাদ মিশে গেছে আন্তরিক সে শ্রদ্ধা-প্রণ্য়-নেহে। 
যৌবনহভরা যৌবনে আজ মৌ নাই এক বড়া, 
তিক্ত রসেতে সিক্ত পরাণ, রিক্তত! আগাগোড়া। 
বুকে নাই আশা, মুখে নাই ভাষা, নাই সে পূর্ব খ্যাতি, 
গৌরবময় বাঙালী এখন সুমুয এক জাতি। 


আঁধি ও ব্যাধিতে ভুগে ভুগে তারা অকালে আনিছে জয়! 
জীবনমৃত্যু সমান্‌ তাদের, সগোত্র বাঁচা-মরা। 
অতীতের সেই প্রাণবান্‌ জাতি, জীবন্ত ছিল যারা, 
কালের গর্ভে লয় পেয়ে গেছে, আজ আর নাই তারা। 
তালা ফুলদল ঝরেছে ধুলায়, মরে গেছে কোন্‌ কালে, 
বাংল! জুড়িয়া ঘোরাফেরা করে বাঙালীর কঙ্কালে। 
কেন এই রোগ, কেন এই ভোগ? উত্তর কেব! দেবে 
স্বধাত সলিলে মরিতেছি ডুবে, কেহ কি দেখেছে ভেবে? 
কার্যের ধার৷ চিন্তার ধারা সকলই গিয়াছে ঘুরে, 
ভুল পথ ধরে ক্রমাগত মোর! কেবলি চলেছি দূরে। 
তবু আজো! মোর! বেঁচে আছি শুধু অতীতের পানে চাহি’ 
বেচে আছি আজে! পূর্ব-কীন্তি-ঙ্গায় অবগাহি” ! 
কবে ভগীরধ আসিবে আবার মুক্তি-শ্খ লয়ে 
নবশঙ্গার উদ্দাম স্রোত ককে যাবে পুনঃ "বয়ে? 
সেই আশা-পথ চেয়ে আছি মোরা-_হূর্বল দেহে মনে, 


* ক্ষণে ক্ষণে দেখি সোনার স্বপন নিদ্রায্ন জাগরণে। 








পলী বাঁলার ভাঁজো-গাওয়া পথপরে 


শ্রীঅপুর্কষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
এ তৃর্ণ-বিছানো বীধিকার বুকে পাঁথর-বাঁধানো স্বৃতি মেছর ছায়ায় সাঁজ-সে জুতির ব্রত-শঙ্খের সুর 
অতীত দিনের রচিয়াছে অভিসার । এখনো পশিছে কর্ণ কুহরে মম, 
ফুলগন্ধের নিভূতদোলনে পড়ে মনে অনিবার-_ মধ্যযুগের ইতিহাস যেন মহাঁকাব্যের সম 
বিশ্বরণের সুদূর প্রভাত গীতি। হেথায় ভেগেছে সুন্দর সুমধুর । 
এর মাঝে গুনি মৌমাছিদের গুপ্রন আলাপন, বিশাল কবরে পালবংশের সৌধ-প্রাসাদ শ্রেণী ! 
কত বরষের খেয়া টেনেটেনে হেথায় ভিড়েছে মন! রত্বপুরীর ধ্বংস ধূলায় লুলিত লতার বেণী। 


পুরানো পু'থির পথ বেয়ে হেথা এসেছি এ বন মাঝে। ভালবাদিবার কুড়ি ধর! প্রাণ আজ অচেতন ঘুমে, 





পদীবালার ভাজো-গাওয়] পথণ।রে! রাজধানী আর রাজপথ নাহি হেরি; 
অণুর সাধন] পরমাণু সাথে চলে প্রিয়তম তরে ; ভারতবিজয়ী ধর্মপালের বাজেন! তুর্ণ্যভেরী 
রূপের লালায় অরূপের গান বাজে। পালদীঘি মৃত জ্নহীন বনভৃমে। 
আণবিক বোমা বিস্ফোরণের যুগস্যতা তলে, ক্ষাত্রচেতন। হারালো হেথায় কোন্‌ অভাগার শাপে! 
সীমাতে অনীম কেন্দ্র-পরিধি ঘুরিয়া ঘুরিয়। চলে। শুধাই তোমারে-হে বনপ্পতি, সে শাপ কখনো যাৰে? 
সুপ্তি 
শামসুদ্দীন 
ঘুমাও ঘুমাও তবে তাঁরাহীন রাতে কী হবে জাগিয়া তবে গ্রহণ ছায়ায় 
মেঘের স্বপন বোনা কুয়াশার মাঝে বাহু গ্রাসে পড়ি শুধু আলোকের পারে। 
আঁজিকাঁর দিনে আকাঁশের তলে 
‘চলিবার ছন্দ যদি আলেয়ার সাথে অন্তরংগ নহে যেথা আপন কারয়ায় 
_ থেমে যায় কেটে যায় গোধূলির সাঝে J বাঁচিবার বীজ মন্ত্র জীবন খামারে 
আলোকের খণে। চলিবার ছলে ! 
, তাঁর চেয়ে সুপ্তি ভাল অপরাহ্‌ কালে 
“মৃত্যুতে নিথর যবে যৌবন বিকাশ 
অর্শ পাতা 
মোহগ্রন্ত শাপত্রষ্ট পড়ি ছিন্ন জালে 
ভুলিয়া আপন সত্তা নির্সেঘ আকাশ-- 


আলোক লতার । 
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কোচবিহার অধিপতির জন্মদিনে 
শ্রীসুধীরকুমার চটট্টাপাধ্যায় বি-এ 


কোচবিহার রাজ্যের অধীশ্বর হিজ. হাইনেস্‌ মহারাজার সন্মানজ্ঞাপনার্থ ১৩ বার তোপ দাগ! হয় 
৬» এশ্রীজগন্দীপেন্্নারায়ণ ভূপবাহাছুর ১৯১৫ বৃষ্টাব্দের ১২২ এবং ইহা বংশামুক্রমে চলিয়া আসিতেছে 





ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনটি রাজ্যের প্রন্থা- 
বৃন্দের পক্ষে একটি পরম গুভদিন। প্রতিবৎসর এই 
& দিনে অধিপতির কল্যাণে কোচবিহার সহরের ৬মদনমোহন 
বিগ্রহের নিকট পূজা দেওয়া হয় এবং দরিদ্রনারায়ণকে 
অন্ন ও বস্তু বিতরণ কর! হয়। রাজপ্রাসাদে জন্মদিনের 
দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিশিষ্ট রাজকর্শ্চারী এবং 
ভূম্যধিকারীগণ ভুপবাহাহুরকে অভিবাদন দ্বারা সম্মান 
প্রদর্শন করেন। রাত্রিতে কোচবিহীরের প্রতিটি গৃহ 
আলোকমালায় শোভিত হয়। 


কোঁচবিহীরের অধিপতিগণ চন্দ্বংশের শিবগোত্রীয় 
গর কার্তবীর্যযার্জুনের বংশধর। ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় 
৯ রাজপুত, ভারতবংশের পূর্বাংশে এইরূপ প্রাচীন ক্ষত্রিয় 
. রাজপুত বংশ বিরল। সপ্চম শতাবী হইতে কোচবিহার 
রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যার। পঞ্চদশ 
শতান্ধীতে এই বংশের বিশ্বসিংহ কোচবিহার নামে এক 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার যোগাপুত্র মহারাজ 
নরনারায়ণ প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন এবং তীহার 
সময়ে কোচবিহার রাজ্য প্রায় একলক্ষবর্গমাইল বিস্তৃত 
ছিল। আসাম, ভোটান, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ 
কোচবিহার রাজাতুক্ত ছিন। বরোদা, জয়পুর, দেওয়াম্‌ 
(জুনিয্বর) এবং' ত্রিপুরার রাজক্তবর্গের সহিত কোচবিহার 
রাজবংশ আত্মীয়ত| সুত্রে আবন্ধ। কোচবিহারের 


কোচবিহারের বর্তমান অধিপতির এক ভ্রাতা ও 
তিন ভত্ী। তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাণী ইলাদেবী 
কয়েক মাস পূর্বে রাজপরিবারের সকলকে এবং প্রজাপুঞ্ককে 
শোকসাগরে ভাসাইয়। পরলোকগমন করিয়াছেন। 
ব্রিপুরাধিপতির আত্মীয় কুমার রমেন্্রকিশোর দেব বর্মণের 
সহিত তীহার বিবাহ হইয়াছিল। মহারাজার কন্চি 
ভ্রাতা মেজর মহারাজকুমার ইন্্রজিতনারারূণ পিঠাপুরমের 
অধীশ্বরের চতুর্থকন্ত। মহারাজকুমারী কমলাদেবীকে বিবাহ 
করিয়াছেন। মহারাজার দ্বিতীয়া ভগিনী মহারাজকুমারী 
গায়ত্রীদেবীর সহিত জর়পুরাধিপতি লেগেন্তা'্ট, কর্ণেল 
হিজ, হাইনেন্‌ স্তার সোয়াই মানসিংহজী বাহাদুরের 
পরিণয় হইয়াছে । কনিষ্ট ভগিনী মহারাজকুমারী 
গারত্রীদেবীর দেওয়াস (জুনিয়র) রাজ্যের অধিপতি 
হি হাইনেম্‌ ক্যাপ্টেন শ্রীমন্ত যশোবস্ত রাও ভা 
সাহেব পুয়ারের পত্বী। মহীরাজসাহেব অবিবাহিত। 

হাঁরে| এবং কেছিজের টিনিটি হলে মহারাজ 
শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
পরিভ্রমণ করিয়ীছেন। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও 


তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ শ্রন্ধাসম্পন | 


কথাবার্তায় তিনি বাংলাভাষা! ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং 
কোচবিহাঁরের ৬মদনমোহন ঠাকুরবাড়ী, রামমেল। এবং 
নানাবিধ পুজাঅর্চনা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। 








পর ্ 


বিবাহাদি বৈদিকরীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। তীহারই 
এবং অনেক পাগুলিপিতে সমৃদ্ধ । পাঁরিতোষিক বিতরণ 
উৎসবে বিদ্তালয় সমূহের কার্ধাবলীর বিবরণ বাংলাভাষায় 
লিখিত হয়। 


১৯৩৬ সনের ৬ই এপ্রিল তারিখে মহারাজ স্বয়ং 
রাজোর শাঁসনভার গ্রহণ করেন। তীহার সুদক্ষ 
শাসনগুণে রাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে 1, মহারাজের 
নিজের হস্তে রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতা অপিত আছে। 
তিনি শাসন-পরিষ?, ব্যবস্থা-পরিষদ এবং বিচার 
বিভাগের উপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। 
ব্যবস্থা পরিষদ প্রজাবুনের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং 
অধিপতির মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। 
জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। রাজ্যের 
জোতদারমগ্ডলী হইতে ২জন (একজন হিন্দু ও একজন 
মুসলমান ), আইন ব্যবসায়ীদের ১জন, পাঁচটি মহকুমা 
হইতে বেসরকারী ৫জন সভা নির্বাচিত হয়। ১জন 
রাঁজগণ, বাঁণিজ্য বিভাগের ১জন এবং অতিরিক্ত সভ্য 
(«জনের বেশী নহে) ভূপবাহাদুর স্ব মনোনয়ন 
করেন। তিনি এই ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ৷ 
রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ইহার সহ-সভাপতি এবং অপর 
তিনজন মন্ত্রী ইহার সভ্য । একজন মন্ত্রী নির্বাচিত 
প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে অধিকসংখ্যক ভোটে নিযুক্ত 


হয়| থাকেন। ইহার হস্তে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের 
ভার অর্পণ কর! হয়। ১৯৪২ সন হইতে এই ব্যব্থা * 
প্রবর্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রজাদের হন্তে ' 


কাটিহার পণ ৮ম বর্ষ, ১৯ সংখ্য! 


এই নীতি বোধ হয় ভারতবর্ষের অন্ত কোন দেশীয় 
রাজো নাই।, » 
মহারাজ সাহেব শীসন-পরিষদের সভাপতি এবং 
প্রধান মন্ত্রী সহ-সভাপতি । অপর তিনজন মন্ত্রী এই 
পরিষদের সদস্ত। ব্যবস্থা! পরিষদ হইতে নির্বাচিত 
মন্ত্রী এই তিনজন সদস্তের একজন। বিচারবিভাঁগ 
শাসনবিভাগ হইতে পৃথক করা হইয়াছে এবং ব্বাজ্যে * 
একটি হাই-কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। 
উন্নীত হইয়াছে। ১৯৪৫ সন হইতে কোচিবিহারের | 
সকল বিদ্যালয়ে বালিকাগণ বিনাবেতনে শিক্ষালাভ | 
করিবে। পল্লীঅঞ্চলে বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত ২৫টি 
বিদ্যালয় এবং হরিজনদের জন্ত ৫টি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা! ব্যবস্থা! আবশ্যিক করিবার 
জন্তু একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। স্থানীয় 
ভিক্টোরিয়। কলেজে মেয়েদের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক বৃত্তির ব্যবস্থা 'আছে। 
কোচবিহার সহরের “টেট লাইব্রেরী” কোচিবিহারের এ | 
গৌরবের বস্তু; ইহা রাজধানীর ল্যান্সডাউন হলে $ 
অবস্থিত । 
চিকিৎসা বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগে অনেক 
অভিষ্ঞ'কর্ণাচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্স-রে, প্যাথোলজিকাল 
বিভাগ, প্রসব চিকিৎসাগার ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র 
প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় রাঁজোর প্রভূত মঙ্গল সাধিত 
হইতেছে। গ্রামের স্বাহ্য উন্নয়ন করে কৃপ খনন 1! 
করিবার অন্ত মহারাজার দরবার বহু টাকা মঞ্জুর 
ধরিয়াছেন। মহকুমা এবং বড় বড় গ্রামের 


অনেক মতা দেও! হইয়াছে এবং কোচবিহারাধিপতিরু চিকিৎসালর সমূহে এমবি ডাকার নিযুক্ত হইতেছেন। 





পৌষ ১৩৫২ 


শব সমগ্র উত্তর বঙ্গে কোচবিহার সহরের জিকেব্ত্রনারারণ 


৬ | & 


# 


এ 


দাতব্যচিকিৎসালয়ের ন্যায় বিরাট প্রতিষ্ঠান আর 
নাই। 

ইহ ব্যতীত এস্‌ পিসি এ, রেডক্রস সোসাইটি, 
পশু চিকিৎসা বিভাগ, উন্নরন বিভাগ (ইহার অধীনে 
শিল্প তৈয়ারী, মৎস্য চাষ, কৃষি গ্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগ ) 
দিয়াছেন। 

মহারাজ একটি বিরাট সৈন্তবিভীগ স্থাপন করিয়াছেন। 
সহরের এই সৈশ্তাবাস বহু আগনৃকের গুশংসাদৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। কোচবিহাঁরবাসী অনেকে এই সৈন্তবিভাঁগে 
যোগদান করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় নুশিক্ষিত হইবার সুবিধা 
পাইতেছেন | যুন্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ অনেকে এই বিভাগে 
নিযুক্ত আছেন। মহারাজ সাহেব সৈম্কবিভাগের প্রধান 
কম্যাণ্ডে্ট | তিনি শ্বয্নং যুন্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী । 
তিন বৎসরের মধ্যে তিনি লেপ্টন্াণ্ট, পদ হইতে মেজব পদে 
উন্নীত হইয়াছেন-_ইহা বিশেষে কৃতিত্বের পরিচায়ক। 
বিগত পৃথিবীব্যাপা মহাঁদমরে তিনি বর্শা! অঞ্চলে যুদ্ধে 
যোগদান করিরাছিলেন এবং একটি সৈন্ৃদলের ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন। তিনি কে, সি, আই, ই, খেতাব লাভ 
করিয়াছেন। 

কোচবিহার বাংলাদেশের খেলাধুলায় চিরকালই 
অগ্রণী এবং বর্তমান অধিপতি তাহার প্রাতঃম্মরণীন 
পিতামহ ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! আসিতেছেন। 
তিনি ফুটবল, টেনিস এবং ক্রিকেট খেলায় বিশেষ দক্ষ । 


+ 





৩৯৩ 


রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার তিনি দুইবার বাংলার ক্রিকেট 
দলের অধিনারক ছিলেন। কোচবিহার কাপ ফুটবল 
প্রতিযোগিতার বাংলাদেশের নান। স্থান হইতে প্রসিদ্ধ 
হুটবল দল কোচবিহারে খেলিতে আসেন। 

সমগ্র বাংলাদেশের উপর দিবা বে সময় হৃতিক্ষ 
করালছায়ার মত দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণ গ্রাস করিম্বাছিল 
সে সময়ে কোচবিহার রাজ্যের অধিবামীরা। মহারাজার 
শাসনগুণে অন্নকষ্ট জানিতে পারে নাই। সুদূর পল্লী অঞ্চলেও 
অন্নের অদ্ভুরে কাহারও প্রাণবিয়োগ হর নাই। মহারাজ! 
রাজ্যের কল্যাণে নান সদনুষ্ঠান করিরাছেন ; কিন্ত 
যদি তিনি আর কিছু নাও করিতেন তাহা৷ হইলেও এই 
দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বে প্রঙ্গাপুঞ্পের জীবন রক্ষ! করিয়াছেন 
সে্ন্য যুগ যুগ ধরিরা। তাহার বশোগাথ| ধ্বনিত হইবে। 
প্রজার হৃদয়ে তিনি যে আসন লাভ করিয়াছেন সে আসন 
সমস্ত প্রজার আন্তরিক প্রীতি, কৃতজ্ঞতা এবং রাজভক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । এত বড় মহৎ কীর্টির তুলনা নাই। 
ভবিষ্যতের ইতিহাসে তাহার স্থান চিরম্মর্ণীয় হইয়। রহিবে। 

কোচবিহারের অধীশ্বর সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন 
করিতে ভালবাসেন। অতি সাধারণ তাহার পরিচ্ছদ 
তবুও দশের মধ্যে তাহার দীর্ঘ ঝজুদেহ, শান্ত দীপ মুখশী 
এবং মহিমময় উন্নত মস্তক তীহার পরিচয্ব জানাইরা দেয়। 
মহারাজের এই শুভ জন্মদিনে পরম কল্যাণনয় ভগবানের 
নিকট প্রজাবৃন্দের সমবেত প্রার্থনী তিনি যেন অধীশ্বরকে 
দীঘজীবন দান করেন, এবং অনন্ত ঘশের অধিকারী 


, করেন। 





ভক্ত রামপ্রসাদ 
গ্রীসুরেস্দ্রনাথ (সেন বি-এ 


তারে দিলেন দিব্য দৃষ্টি মহাকালের মনমোহিনী 
কঠে ঢেলে দিলেন সুধা! সুরনরের সন্মোহিনী। 
চাইল সে মা’র তবিলদারী নিমক্হারাম নয় ত বলি, 
আর চাইল মা'র উদয় হৃদে যখন করবে অন্তর্লি | 
মানব জমিন রইল পতিত, সেই দুখে তার অশ্রু ঝরে, 
আবাদ করলে ফল্ত সোনা, শুনিয়ে গেল নারী নরে। 


বাইরে সে পূজিত মা'কে সুগুমালী কালীরপে, 
মন্তরে ম| ডুবে যেতেন নিরাকারে চুপেচুপে। 
ভক্তবাঞ্ছ| পূরাইতে সাকার হতেন নিরাকারা, 
এ ত শুধু হেঁয়ালি নয়, ভক্তিমার্গের এম্‌নি ধারাঁ। 
মনোময়-মাণিক্য জেলে আলোকিত হদি ঘরে, 
পৃূজত সে যে আদরিণী- শ্যাম! মা'কে প্রাণ ভরে । 


তার কুটারে কন্তারূপে বিরাজিলেন বিশ্বরাঁণী, 
'মাল্দী' হয়ে উঠল ফুটে বঙগকুঞ্জে তাঁহার বাণী। 


bl) 
MEET, 


গান 


শ্রীমতী ঝংকৃতা। দেবী বি-এ 


ভুল করে ভুলিতে চেয়ে, 
অশ্রু আসে (মোর) নয়ন ছেয়ে । 
তারে তুলিতে চা! 
শুধু বেদনা পাওয়া 
তাই জাগিরা থাকি নিশি 
শ্বতিটি নিয়ে। 


আজ শুধু মনে পড়ে বিগত কথা, 
প্রাণের মাঝারে কাদে বিরহ ব্যথা । 
মৌহ-মধুর-অতীত 
যেন প্রদীপ তিমিত 
অলে মনের কোণে, যুহু 
আলোক দিয়ে। 


মধুর সে সুর তার পরাণ ভোলে। 
কতু পারি ন! ভুলিতে 
রহে সে মোর স্বৃতিতে 
তাই কাদন ঝরে চোখে 





গাহিতে যেয়ে। 


& <4 


রাজপরিবারের সংবাদ 


গত ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীপ্রীমহারাজ! ভূপবাহাদুরের জন্মতিথি উৎসব নুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার 

কিছুদিন পরই সংবাদ আসে যে মহারাজা হৃপবাহাদুর ব্রিটিশ -সেনাদলের অনীরারী “মেজর” 

পদে উন্নীত হইয়াছেন। রাজ্যবাসীর পক্ষে ইহা! অতীব শুভ-সংবাদ! এবারেও মহারাজ 

* “রণজি” প্রতিযোগিতায় বাংলাদলের ভাইস ক্যাপ্টেনরপে যোগদান করেন এবং ইউ পির 

বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংস্‌এ £৩ রাণ করিতে সমর্থ হন। অতঃপর কলিকাতায় রবীন্দ্র মেমোরিয়াল 

£ খেলায় সাভিসেস্‌ দ্বাদশের নেতৃত্ব করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসএ ৪টি উইকেটের মধ্যে তিনটিই 

গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। মহারাজ গত ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। 


মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা মহারাজকুমার ও ঈশরাণী সাহেবা সহ কলিকাতায় 
অবস্থান করিতেছেন। 


মি স্থানীয় সংবাদ 
£ মাননীয় রেসিডেণ্টের কুচবিহার সমাবেশ দেখেন। নিজ আবামে তিনি প্রত্যহই উচ্চ 
পরিদর্শন_ রণ ব্রার পদস্থ রাঁজকর্দচারীদের সহিত দেখা করিয়া নান। বিষয়ে 
গত ৩০শে নভেম্বর হষ্টাণ কেস এজেল্স আলাপ অ EOE . 
রেমিডেন্ট মিঃ এচ, জে, টড, আই, দি, এস্‌ কুচবিহার সপ লোনা করেন একদিন হাযির নে 
পরিদর্শনে আসেন এবং চারিদিন এখানে অবস্থান করিয়া নারায়ণ ক্লাবের সভ্যগণ তীহাকে চাঁপার্টিতে অভ্যধিত 

৩র| ডিসেম্বর কলিকাত। চলিয়া যানা। রেসিডেণ্ট করেন। 
হাসপাতাল প্রভৃতি পরিদর্শন করেন; ইহার মধ্যে একদিন মিসেদ্‌ টড, স্থানীয় সরকারী উচ্চ ইংরাজী বালিক! 
ীদিনহাটায় যাইয়া সেখানকার আফিসাদিও দেখিয় আসেন। বিদ্যালয় সুনীতি একাডেমি পরিদর্শন করেন এবং গার্ল 

জেঙ্কিদ্ন বুল পরিদর্শনকালে রেসিডেন্ট বয় স্কাউটদের গাইডপ্লিগের কীড়ানৈপুণ্যাদি দেখেন। 


৩৯৬ 


কুচবিহার রাজ্যে বাংলা দেশের নূতন 
পুলিশ ঢরেগুলেশনের প্রবর্তন-_ 
সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে রাগকাধ্যের 
সুবিধার জন্য কুচবিহাঁর দরবার ১৯3৩ সালের বঙগদেশীর 
পুলিশ রেগুলেশন এই রাণ্যে প্রবর্তন করিম্বাছেন। 
ইতিপূর্বে, যে পুরাতন গুলিশ রেগুলেশন কুচবিহ'রে 
প্রচলিত ছিল তাহ। ভার এই রাজ্যে বলবৎ থাকিবে না। 
রাজ্যে প্রগতিমূলক শাসন সংস্কার প্রবর্তন করি!র ভণ্য 
কুচবিহার দরবার বরাবরই আগ্রহশীল; নূতন পুলিশ 
রেগুলেশন গ্রহণ করিয়া! দরবাঁন প্রতিবেশী বাংলা প্রদেশের 
গুলিশব্যবস্থার সহিত সমতা সাধন রিলেন। 
ভারতীয় রোড. কংগ্রেস ও বিজয়চাদ 
০মচমারিয়াল তহবিলে কুচবিহার 
দরবারের দান- 
ভারতীয় রোড, কংগ্রেস ভারতবর্ষে রাস্তা নির্মাণের 
উন্নতিকরে বহু মূল্যবান কাধ্য করিতেছেন। কংগ্রেস 
যাহাতে এই কাধ্য চালায় যাইতে পারেন তজ্জন্য 
কুচবিহার দরবার বর্তমান আর্থিক বৎসর হইতে পাচ 
বদরের জন্য কংগ্রেমকে প্রতি বৎসর ১০০০২ টাক! 
করিয়। আর্থিক সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। 
বর্তমানের মহারাজাধিরজ বাহাদুর স্যার বিদয়চাদ 
মহাতবের স্বতিরক্মাকলে যে তহবিল খোল! হইয়াছে 
তাহাতে কুচবিভার দরবার ১০০০২ ট কা চাঁদ! দিরাছেন 
দরবারের ইচ্ছা যে এই মহাপুরুষের স্থতি যোগ্যভাবে 


রক্ষিত হ্য়। 
জড়বুদ্ধি শিশুদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে 
বক্তৃতা- 
কলিকাতার বিখ্যাত বাবধারণীব শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ 


মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশে অড়বুদ্ধি ও শ্বল্পবুদ্ধি বালক- 





৮ম বর্ষ, ৯ম সথ্যো 


বালিকাগখের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বোঁধনা-নিকেতনের প্রত্ঠাত!। 
তিনি এক মাঁমলা উপলক্ষ্যে কুচবিহার আমিয়াছিলেন। 
গহ ৫ই ডিগেশ্বর স্থানীয় ন্ববিধান মন্দির গৃহে নাতনী 
প্র্রীমহারাণী লাহেবার সভানেত্রীত্বে এক সভায় 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় “বোধনা”র আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমন্ধে 
নানা তথ্পূর্ণ এক হ্ৃনয়গ্রাথা বক্তৃত| প্রধান করেন। 
তিনি প্রথমে ভড়বুদধি ও স্বল্নবুদ্ধ মানবের বিভিন্ন শ্রেণীর, 
কথা উল্লেখ করিয়া এই একার বু'দ্ধবিকাণের শারীরিক ও 
মানসিক কারণ ব্যাধ্যা করেন; অতঃপর ইহাদের গীবনের 
ওধান সমদ্যাগুরির উল্লেখ করিয়া "“বোধনা” হুইতে এই 
সকল সমনা| সমাধানের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা বিবৃত 
করেন। সভার সহরের বহু মহিলা ও ভদ্রমহোদয় 
উপস্থিত হিলেন। 


স্থানীয় রাম০ভাল। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে 


কুচবিহার দরবারের সাহায্য 

১৯৪১ সালে “পাবলিক হাই স্কুল” নাম দিয়া 
কুচবিহারে একটি নূতন উচ্চ ইংরা্জী বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। কিছু কাল পূর্বে শ্রীযুক্ত রামভোল! সরকার নামক 
স্থানীয় এক দাতা স্বুলটির উন্নতি কল্পে দশ হাজার টাক! 
দান করেন; স্কুলের কতৃপক্ষ দাতার নামানুসারে স্কুলের 
নাম পরিবর্তন করিরা “ব।মতোল। হাই স্কুল” নাম দেন। 
স্কুলটি £€থমে এক বৎসরের জনা কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুনোদন লাভ করিয়াহিল ; সমপ্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে 
আরও দুই বৎসরের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। কুচবিহা॥ 
দরবার বিদ্যোৎসাহিতার জন্য চিরদিনই প্রপিদ্ধ; মহারাজ! 
ভূপ বাহাদুর এই স্কুলের জন্য প্র।ম্ন দশ বিঘা জমি দান 


করিয়াছেন; এবং সম্প্রতি দরবার ইহার জন্য মাসিক 
একশত টাক! সাহাষ্য মণ্ুর করিয়াছেন। আমর এই রক 


সুণের উত্তরোত্তর প্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


৬ €. 





পৌষ ১৩৫২ দেশবিদেশের 


গ্ৰীন্ৰীমহারাজ' 'ভুপবাহাঁদুঢরের !জন্মতিথি 


অগ্রহায়ণ মাসের শুক্র! নবমী এশ্রনহারাজ। ভূপ 
বাহারের জন্মতিথি। গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ( ১৩ই 
ডিসেম্বর) শুর) নবমী তিপিতে কুচবিহারে মহাবা। 
ভূপ বাহাছরের জন্মতিণি উত্মব সম্পন্ন হয়। প্রাতে 
এনীদদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে জুন্মতিথি পুজা অনুষ্টিত 
হয় এবং মহারাজার একত্রিশে ভন্মতিথি বোধণ! 
করিয়া একত্রিশ্বার তৌপধবনি হয়। স্থানীয় নববিধান 
ব্রহ্মমনিরে মহারাজার দীর্ঘ-জীবন কামনা করিয়া 
একটি বিশেষ উপাসনা হয়। দিপ্রহর দ্বাদশ ঘটিকায় 
রাজবাড়ীতে জন্মতিথি দরবার অনুঠিত হয়। কালে 
মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে ছরিজ্ঞ নারায়ণের দেব। 
হয়। সন্ধায় রাজবাড়া, সকল সরকারী গৃহ এবং 
জনসাধারণের আবাঁসগৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করা 
হয়। সারাদিন ব্যাপিয়া সহরবাঁসী সকলে পরমাননে 
মগ্ন হইয়। থাকে। 


উশ্রীমহারাজা। ভূপ বাহার একত্রিশ বৎসর বসে 
পদার্পণ করিলেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজ্রীবন কামনা 
করিয়। ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। 
মুহারাজের নুশাসনে ইতিমধ্যেই রাঞ্যে. নানাবিধ উন্নতি- 
মূলক ব্যবন্থ। প্রবর্ধিত হইয়াছে; আমরা বিশ্বাদ করি 
ভবিষ্যতে এই রাজ্যের আরও অশেষ উন্নতি হইবে । 





৩৯৭ 


দ্র 


রাজপ্রাসাদে জন্মতিথি দরবার 

গত ১৩ই ডিসেম্বর এ এদতারাদ। সপ বাহাদুরের 
জন্মতিধি উপলক্ষ্যে রাজবাড়ীতে প্রন্মতিথি দরবারের 
অনুষ্ঠান হয়। নধ্যাহ্নে দ্বাদশ ঘটিকায় মহাবাজ। ভূপ 
বাহাদুর দরবা: কক্ষে প্রবেশ করেন। তৎপূর্কেই দরবারীগণ 
দয়বার পোষাকে সজ্জিত হইযস। নিন্র নিজ আনন গ্রহণ 
করেন ; মহারাজা দরবারকক্ষে প্রবেশ করা মাত্র 
দূরবাঁরীগণ দণ্ডায়সান হইয়া! মহারাজাঁকে অভিবাদন করেন। 
মহারাজা সিংহাসনে বসিলে হাউলহোল্ড মন্ত্রী মহাশয় 
মহারাজার আদেশক্রমে দরবার আরম্ভ হল বলিয়া ঘোধণ। 
করেন। প্রধান রাজ্গুরু আশীর্কচন উচ্চারণ করিলে 
রাঁ্জকর্মমচারী ও অন্যান্য দবরবারীগণ পৰনর্ব্যাদানুসারে 
একে একে মহারাজার সন্মুখে উপস্থিত হঠয়! স্বরণনুত্বা নর 
প্রদান করেন ; মহারাজা মুদ্রা স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দেন। 
তৎপরে দরবারীগণকে পান ও আতর প্রদান করা হইলে 
মহারাজার আদেশে হাউমহোন্ড মন্ত্রী মহাশয় দরবারের 
সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং মহারাজ দরবার কক্ষ ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া যান। দরবারের আরস্তে ও শেষে তের বার 
করিয়া তোপধ্বনি হয়। 

চন্দনচচ্চিততালে র|জবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট 
এনীনহারান্জা ভূপ বাহাদুরের পবিত্র নিথ্ধ কান্তি অপূর্ব 
শোঁভা পাইতেছিল। আমর! অন্যত্র দরবার কক্ষে 
সিংহাসনোপবিষ্ট মহার।লার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাস। 


OCD REE AEE 


দেশবিদেশের কথ 


বস্তু বিজ্ঞান মন্দিচেরর বাষক অনুষ্ঠান_ 
প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্তার জগদীশচন্্র বনু 
গ্রতিথিত বনুবিজ্ঞান মন্দিরের বাধিক অনুঠান গত 


৩*শে নভেম্বর কলিকাতায় বন্ুবিজ্ঞান মন্দিরে অনুটিত 
হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে মন্দিরের প্রধান 
পরিচালক ডক্টর ডি, এম্‌, বনু মন্দিরের কাৰ্য্যকলাপ 





৩৯৮ 


সম্বন্ধে ও আচার্য্য জগদীশচন্্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে বণনা 
প্রদান করেন। তিনি বলেন যে বিগত ছুই বৎসর যাৰত 
মন্দিরে ইউরেনিয়াম সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা! চলিতেছে। 
বর্তমানে গভর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই মন্দিরে 
অর্থ সাহাব্য করিতেছেন? কিন্তু আরও অর্থের 
প্রয়োজন। উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যাঙ্গেলার 
ডক্টর পারিভা বৃক্ষণতাদির গ্রহণ শক্তি সম্বন্ধে বতৃত্কা 
ছেন। 
সিন্ধুর উপক্কুলে ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ স 
গত ২৮শে নভেম্বর সিদ্ধর উপকূলে ভীষণ ভূমিকম্প 
ও জলোচ্াস হয়। ইহার ফলে বহু লোক মার! 
যায় এবং আরও অনেক লোক গৃহহীন হয়। এই 
দৈবছর্ষিপাকের কারণ এখন ক্রমশঃ প্রকাশ 
পাইতেছে। প্রকাশ যে সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির উৎ- 
পাতেই এই অনৰ্থ ঘটয়াছে। ইহার ফলে করাচীর 
১৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিম সমুদ্্গর্ভে হুইটি ছোট দ্বীপের 
হাটি হইয়াছে; এই দ্বীপ ছুইটি নাকি পূর্বে জলম 
পাহাড় ছিল। 
আমেমরিক1 হইতেত ব্বটেনের খণ গ্রহণ 
বর্ডমান মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বৃটেনের আধিক 
বনিরাদ শিথিল হুইয়! পড়িক্নাছিল। বিশেষ, আমেরিকার 
'যুক্তরাষ্র সহস। খণ ইজার! চুক্তি অনুসারে বৃটেনকে 
সাহায্য কর বন্ধ করার বৃটেন দিশাহারা হইয়া 
পড়িন্নাছিল। তাই বৃটেন আমেরিকায় একটি অর্থনৈতিক 
মিশন পাঠাইন্রা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সুবিধাজনক 
সর্ভে খণগ্রহণের চেষ্টা করিতেছিল। এই চেষ্টা ফলবতী 
হইয়াছে। সম্প্রতি সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে বে, 
মার্বিণ যুক্তরা্ বুটেনকে ৪৪* কোটি ডলার ( প্রায় 
১৯৪৬ কোটি টাক) খপ দিতে স্বীকৃত হয়াছে। 


কোচবিহার দপণ 


৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


১৯৫১ সালের ৩১শে ডিপেম্বরের পরবর্তী ৫* বৎসর ৯ 


কালের মধ্যে শতকরা দুই টাকা সুদে এই খপ 
পরিশোধ করিতে হইবে। এই খণের অর্থে যুদধবিদ্ধত্ত 
বৃটেন তাঁহার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে 
পারিবে । 


বাঙালী শিল্পীর চীনঢ্দেতশে আমন্ভ্রণ_ 


আধুক্ত অর্দেলুকুমার গঙ্গোপাধায় একজন প্রসিদ্ধ 
চিত্রশিল্পী ও চিন্রসমালোচক। ইনি কিছুদিন পূর্বে 
কলিকাত| বিশ্ববিদ্বালয়ের কারুণিনের বাগীশ্বরী অধ্যাপক 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
যে বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃত| দিবার জন্ত ইনি চীন 
দেশ হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। বিদেশে বাঙালী 
শিল্পীর এই লম্মানলাভে আমর! অনিন্দিত। 
ভারঢত ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক প্রতি- 


নিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত 


ভারতমচিব লর্ড পেধিক লরেন্স গত ৪ ডিসেম্বর 
লর্ড সভার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে ব্রিটিশ 
গতর্ণমে্ট শীত্রই ভারতবর্ষে এক পাঁলণমেন্টারা প্রতিনিধি 
দল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই প্রতিনিধিগণ 
ভারতের প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সহিত প্রত্যক্ষ 
আলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত জ্ঞাত 
হইবেন এবং ভাঁরতবর্ষকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শুভেচ্ছার 
কথা জ্বানাইবেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল যে এম্পায়ার 
পার্লামেন্টারী এশোসিয়েশন এই প্রতিনিধিদল নির্বধাচিত 
কর্সিবেন। কিন্তু পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে ব্রিটিশ 


৯ 
4 


গর্ণমে্ট লর্ড সভায় প্রেসিডেট ও কমন্স সভার 


ল্পীকারের উপর প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার দিয়াছেন। 


i: 
০৫ 


6 
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কলিকাতা করপোরেশনের শ্রমিক ও 
কর্মচারীদের ধর্ল্মঘ? 8 

ুদ্ধোতর জগতে শ্রমিক ধর্মঘট একটি নিতানৈমিত্তিক 
ঘটনা হইয়া দাড়াইয়াছে। গত নভেম্বর মালের শেষ 
সপ্তাহে কলিকাতা! করপোঁরেশনকে এইর্লপ একটি ধর্ম- 
ঘটে সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে শ্রধিকগণ ব্য গীত 
অল্লবেতনের কর্ম্মচারীগণও যোগ দিয়াছিলেন। এই 
ধর্মঘট ৪। ৫ দিন চলিয়াছিল ; ইহার ফলে কলিক:তায়ু 
জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া গিয্াছিল এবং 
রাস্তাঘাট আব্নার শপে পরিণত হইয়াছিল। 
ধর্মঘটের সময় সেনাবিভাগের হস্তে জল সংবরাহের 
ভার দেওয়া হয়; তাহাঁতেই সহরবামীগণ সামান্য 
|যাঁহা কিছু ভল পাইয়াছিলেন। কলিকাতা করপোরেশনে 
এইরূপ ব্যাপক ধর্দঘট এই প্রথম। 
০শোকসংবাদ £_ 

গত এক মাসে বাংল! দেশের কতিপয় সুসন্তান 
পরলোকগমন করিয়াছেন আমরা নিয়ে তাহাদের 
সংক্ষিতী প্রিয় দিতেছি। 

(১) কুমার মুনীজ্দ্রদেব রায় মহাশয়_ 
ইনি বীশবেড়িয়ার বিখ্যাত রাঁজপরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেদ। বাংল। ও ভারতের গস্থাগার আন্দোলনের 
(Library movement) ইনি একজন প্রধান কন্থা 
ছিলেন। মৃত্যুকালে রায় মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ সালে হীন 
স্পেনে অন্রঠিত আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী কংগ্রেসের 
একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হ্ইয়াছিলেন। 

(২) শ্রীযুক্ত! জ্যোতিৰ্ম্ময়ী গাঙ্ুলী- 
রীযুক্। জ্যোতিরখর্রী গাঙ্গুলী কলিকাতায় এক সোটর 
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দুর্ঘটনায় আহত হুইয়। শন্নাথ পণ্ডিত হাসপাতালে 
মার। গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত) গাঙ্গুলী বিশিই সমাজসংস্কারক 
ও শিক্ষাত্রতী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং কলিকাতা 
বিশ্ববি্ালয়ের প্রথম মহিন। মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট 
কাঁদদ্বিনী গান্গুলীর কন্তা | ১৯০৮ সালে কলিকাতা, 
বিশ্ববিস্ভারয় হইতে এমএ পাশ করিছ। তিনি বেখুন 
কলেজ ও কটন ব্যাতেন শ গার্পন্‌ কলে অধ্যাপনা 
করেন এবং পরে নিংহলে বৌদ্ধ বালিকা কলেজের 
অধ্যক্ষা নিযুক্ত হন। তিনি আরও অনেক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে কার্য করিয়া কিছুদিন পূর্বে টাঙ্গাইলের 
কুমুদিনী গাঁল কলেজের অগ্যক্ষা হন। সমাজের নানা 
জনহিতকর কার্য এবং দেশসেবার কার্ধ্যেও শ্রীযুক্ত! 
গাঙ্গুলী সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা এই মহিযিসী 
মহিলার আত্মার কল্যাণ কামনা করি। 


(4) শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়-বাংলার 
বাহিরে যে সকল সাংবাদিক গ্রতিষ্ঠানাভ করিয়াছেন 
শ্রীধুক্ধ কালীনাথ রায় ছিলেন তাহাদের নীর্ঘস্থানীয়। 
যুক্ত রায় প্রথম ভীবনে স্থরেন্্নাথের “বেঙ্গলী” 
পত্রিকায় ষে'গদান করেন এবং অল্পদিন মধ্যেই একজন 
বিশিষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 
“পাঞ্জাবী” পত্রিকার সম্পাদক হইয়া লাহোর যান এবং 
পরে লাহোরের প্রসিদ্ধ “টি বিউন” পত্রিকার সম্পাদক 
হন। যৃত্যুকাল পর্যন্ত শুযুক্ত রায় এই পত্রিকার 
সম্পাদক ছিলেন। 


(9) স্ত্রীযুক্ত চত্দ্রকুমার তদে-শ্গাঁয় দীনেশ 
সেন সম্পাদিত “ন্যননসিংহ গীতিকা” ও “পূর্বাবন্ধ- 
গতিক!” বাংল! সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াহিল। এই 
ছই গ্রন্থের গীতিকাসমূহের অধিকাংশই মরমনদিংহের 





৪০৩ 


চজ্জকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। দে মহাশয় 
সপ্রতি তাঁহার ময়মনসিংহের বাটিতে পরলোকগমন 
করিয়াছেন। 

(৫) শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ- বিশিষ্ট 
শিক্ষা্রতী শ্রীযুক্ত রঙনীকান্ত গুহ গত ১৬ই ডিমেম্বর 
তার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। 
মৃত্যু কালে তাহার বয়স ৭৯ হইয়াছিল। তিনি বহু বৎসর 
কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ 
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ছিলেন; এতঘ্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও 
ইংরাজীর অধ্যাঁপন! করিতেন। ইংরাজী বাতীত গ্রীক, 
লাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষ| ও সাহিত্যে তাহ|র প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য ছিল মূল গ্রীক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
তিনি বাংলা ভাষায় সন্রেটিপ সম্বন্ধে একখানি মৌলিক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

এই সকল সুদন্তানের মৃত্যুতে বাংল! দেশের অপূরণীদ 
ক্ষতি হইল। 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


তারত-সরকাঢরর রেকর্ড ভিপার্টঢমন্টের 
কার্জ্যাবলী-- 

ডক্টর সেন ভারত সরকারের রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের 
কাধ্যভায় গ্রহণ করার পর হইতেই এই বিভাগের তৎপরতা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডক্টর সেন একজন বিশিষ্ট 
্রতিহাসিক ; ভারত সরকারের দধরে অনেক প্রাচীন 
লিল ও কাগজপত্র আছে যাহার এঁতিহাষিক মূল্য যথেষ্ট। 
ডর সেন এইগুলি প্রকাশ করিবার এক পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পন! প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারত সরকারের 
অনুমোদন ক্রমে স্থির হইয়াছে যে আগামী পাঁচ বৎসরের 
মধ্যে ২০ খণ্ড সুনির্বাচিভ রেকর্ড প্রকাশিত হইবে। এই 
জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বেসরকারী প্রত্ঠানের 
সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই প্রথম খণ্ড 
রেকর্ড প্রকাশিত হইয়াছে; এই থণ্ডে কেবলমাত্র বাংলা 


দলিলপত্র প্রকাশ কর! হইয়াছে ; এই সকল দলিল বাংলার 
ইতিহাস রচনায় নূতন আলোকসম্পাত করিবে। ছয় খণ্ড 
রেকর্ড ছাপিবার জন্য প্রস্তুত হুইয়া আছে; এবং অন্য 
থণ্ডগুলিও প্রস্তুত হইতেছে! গঞ্যাধিকী পরিকরনা 
অনুসারে কাঁধ্য শেষ হইবার পর ডিপার্টমেন্ট একটি বিংশ- 
বাঁধিকী পরিকল্পন| গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
যে সকল রেকর্ড প্রকাশিত হইবে তাহার মধ্যে ইংবাঁজী 
ও বাংল! ভাষার রেকর্ড ব্যতীত ভারতীয় বিভিন্ন আধুনিক 
ভাষার রেকর্ড ত আছেই; এমন কি ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত, 
চীনা! প্রভৃতি ভাষার রেকর্ডও আছে। ডক্টর সেনের 
পরিকল্পনা অনুসারে কার্ধ্য হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ 
ইতিহাস লেখকগণ হাতের কাছে এমন সব মূল্যবান 


দলিলপত্র পাইবেন যাহাতে তাহাদের ইতিহাস রচনার কার্ট € 


অনেক সদর হইবে। 
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পুক্ষরিণী খননের অর্থ টনভিক উপকারিতা 

বাংহ] সরকারের মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর 
এস্‌, এল্‌ হোরা কিছু দিন পূর্বে কলিকাঁতার রয়েল 
এসিয়াটিক সোসাইটিতে পুফরিণী থননের অর্থ নৈতিক 
উপকারিত! সন্ধে এক মুল্যবান বক্তৃত| দেন। সমস্ত 
ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংল! দেশে, বন্ধ নিয় জলাভূমি 
অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়। আছে। এই সকল জঙগাতৃমির 
সন্নিকটে মাঝে মাঝে পুক্ষরিণী খনন করিলে সেই মৃিকাদ্বারা 
ভলাভূমিগুলি ভরাট করিরা চাষের উপযোগী কর! যাইতে 
পারে। এইরূপে পুদ্ধরিণী ও জমি দুই হইতেই অর্থাগম 
হইতে পারে। গ্রাম্য জীবনে পুষ্করিণী একটি সম্পদ- 
বিশেষ। পুফরিণীর জলে মতদ্যচাঁষ করিয়া! ও হাস পালন 
করিয়। পুষ্টিকর আমিষ্জাতীয় খাদোর সংস্থান কর! যাইতে 
পারে। পুফ্করিণীর পাড়ে তরিতরকারী জন্মান যাইতে 
পারে। পুষ্করিণীর জলের ধার! শীতকালে সেচের ব্যবস্থা 
হইতে পারে। ডক্টর হোর| তাহার বক্তৃতায় বাংলা 
দেশের গ্রামে গ্রামে পু্ধরিণী খননের উপর খুব জোর 
দেল। 

ডক্টর হোরা কুচবিহার রাজ্যের মৎদ্য বিভাগের 
উপদেষ্টা । তাহার উপদেশ মত কুচবিহার রাজ্যে পুফরিণী 
খনন ও মৎদাচাষের ব্যবস্থা হইতেছে। 
মহাত্স। গান্ধীর বাংলায় আগমন- 

গত ১লা! ডিমেম্বর মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়াছেন। 
তিনি কলিকাতার সন্নিকটে সোদপুরস্থ খাদি-গ্রতিঠানে 


৪৬১ 


অবস্থান করিতেছেন। বহুদিন পরে মহাত্মাজী এই 
বাংলায় আলিলেন। প্রত্যহ বহু ন্রনারী তাহাকে দর্শন 
করিবার জন্য সোদপুরে যাইতেছেন। সন্ধ্যায় মহাত্মাজীর 
প্রার্থন| সভার বহু লোক সমবেত হইতেছেন। প্রত্যহই 
প্রার্থনাস্তে তিনি জনগণকে উদ্দেশ করিয়। প্রার্থনার 
উদ্দেশ্য ও মর্শ্ব বুঝাইয়। দিতেছেন। একদিন বহ্নৃতা- 
প্রসঙ্গে মংাত্মাজী বলেন, “পৃথিবীতে আদ্র সর্বস্যাপী 
অন্ধকার, এই অন্ধকারে মানুষকে ভগবানের নিকট 
আলোকের প্রার্থন। করিতেই হইবে । কেবল ভারতবর্ষ 
নয়, সমগ্র পৃথিবীর আঙ্গ শাস্তি চাই। এই পৃথিবীতে 
হিংস| আছে অহিংসাও আছে, সত্য আছে মিথ্যাও 
আছে, আলে! আছে অন্ধকারও আছে। কিন্ত মানুষকে 
অহিংপার আশ্রয় করিয়া সত্য ও আলোকের নন্ধান 
করিতে হইবে।” 


বাংলার গর্শর মিঠার কেসী চারদিন মহাত্ম' গান্ধীর 
সহিত গভর্ণমেন্ট হাউসে দেখ! করিয়াছেন। প্রকাশ বে 
উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে হবগ্যতাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। 
বড় লাট লর্ড ভয়াভেলের সহিতও একদিন মহাত্ম| গান্ধীর 
সাক্ষাংকাঁর হইয়াছে। এই সকল সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে 
একটি সরকারী ইন্তাহারে বলা হইয়াছে যে কোনরূপ 
দলগত রাজনৈতিক আলোচনার জনা মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
গভর্ণর বা বড় লাটের সাক্ষাৎকার হয় নাই ; নির্বাচনের 
পূর্বে এইর্নপ কোন আলোচন! চালান হইবে না, ভবে 


৪০২ 


ব্যক্তিগত ভাবে ভারতীয় নেতৃগণের সংস্পর্শে আসিতে 
তাহারা সর্বদাই প্রস্তত। 
এ০সাসিচয়টেড চেম্বার অফ কমার 
সভায় বড় লাটর বক্তৃতা - 

গত ১৭ই ডিসেম্বর বড় লাট লর্ড ওয়াভেল কলিকাতায় 
এসোসিয়েটে, চেম্বার অফ কমার্সের সভায় এক বক্তৃতা 
প্রদ্দান করেন। এই বক্তৃতার বড় লাট সমগ্র জগতের 
তথা ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোঁচন| করেন। 
দ্রবা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে সকল দুর্নীতি দেখা দিয়াছে 
তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে দ্রব্যাভাবই এই 
দুর্নীতির কারণ। ভারতের সাধারণ খাদ্যাবসথা সন্ন্ধে 
তিনি বলেন যে মোটের উপর অবস্থার অনেক উন্নতি 
হইয়াছে, কিন্ত এখনও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা 
দরকাঁর। বস্থাভাঁব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে জনসাধারণের 
দুৰ্গতি এক সময় চরমে উঠিয়াছিল; কিন্তু দর্গতি ক্রমাহয়ে 
হাঁস পাইতেছে ; তবে পৃথিবীব্যাপী বর্তমান বস্নাভাব দুর 
ন! হইলে এই দুরবস্থা! সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না। ভারত 
ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন 
সম্বন্ধে তিনি বলেন যে উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্য 


© 
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৮ম বর্ম, ৯ম সংখ্যা 


স্থাপন একান্ত আবশ্যক ; কোনও রূপ বরক্ষাকবচ 
অপেক্ষা ইহাই অধিকতর কার্ধ্যকরী হইবে । ভারতীয় 
রাজনৈতিক সমদ্য| সম্বন্ধে তিনি বলেন যে এই সমদ্যার 
সমাধান অসম্ভব নহে। “সিসেম দ্বার ধোঁল” বলিয়া 
আলিবাবা যেমন গুহার দ্বার খুলিয়াছিল সেইরূপ “ভারত 
ত্যাগ কর” বলিলেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভারতীয় রাজন্যগণ এবং ব্রিটিশ 
গতৰ্ণমেণ্ট এক মত হইতে পারিলেই এমন একটি নূতন 
শাসনতন্ত্র গঠিত হইবে যাহাতে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা! লাভ 
করিবে। এইরূপ মতৈক্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য 
সাহাব্য করিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট সর্বদাই প্রস্তুত । ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্টের প্রতিনিধিরূপে বড়লাট প্রতিশ্রুতি দেন যে 
ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন করিতে সর্বদলের মতৈক্য 
প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা তিনি করিবেন। আগামী 
বদর যে আলোচনা আরম্ভ হইবে জাতিগত ও 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে বদি তাহার গতি ব্যাহত 
হয় এবং বলপ্রয়োগ নীতির উদ্ভব হয্ন তাহা হইলে 
ইহা ভারত ও সমগ্র জগতের পক্ষে খুবই মৰ্ম্মান্তিক 
হইবে। 








৫খাশুভল। ২. 


ক্রিকেট 


মাঁদজে ২য়| ডিসেম্বর হতে দক্ষিণাঞ্চল দলের 
লহিত অষ্টরেলিরান দলের তিনদিন ব্যাপী খেল! আস্ত 
হয়। টসে জিতিয়| দক্ষিণাঞ্চল দল ব্যাট করেন এখং 
সকলে আউট হইয়া ১৫৯ রাঁণ তুলেন। ইহার দধ্যে 
পালিয়ার ৪৮ রাণ এবং আইবারার ৪৯ রাণ (নট 
আউট) উল্লেখযোগা। বোলিংএ অষ্ট্লিয়ন দলের 
এলিদ্‌ ২১ রাণে ৪টি এবং প্রাইস ৩৩ রাঁণে ৪টি 
উইকেট গাঁন। অস্ট্রেলিয়ান দল প্রথম ইনিংসে ১৯৫ 
রাগ করেন। ও়ার্কম্যানের ৭৬ রাণই সর্ব্বাপেক্ষ। বেশী 
রাণ সংখ্য।। বোলিংএ রামসিং ৫৭ রাঁণে ৩টি এবং 
গৌলাম আমেদ ৫৬ রাণে ৪টি উইকেট পান। ৩৬ 
বীণ পিছনে পড়িয়া দক্ষিণাঞ্চল দল দ্বিতীন্ন ইনিংস 
আঁরস্ত করেন এবং ২৩৩ রাধে সকলে আউট হন। 
গামসিং ও আইবায়া যথাক্রমে ৪২ ও ৪৫ রাণ করেন। 
অষ্টরেধিয়ান দল ঘিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৮৮ 
রাগ করিয়| ৬ উইকেটে বিদ্ররী হইয়াছেন । অস্ট্রেলিয়ান 
দলের ফিল্ডিং খুব উচুদরের হইয়াছিল। খেলাটি দুইমিনে 
শেষ হয়। 

মাদ্রাজে ৭ই ডিসেম্বর হইতে অষ্রেলিয়ান দলের 
সহিত ভারতীয় দলের চারদিন ব্যাপী তৃতীয় এবং 


শেষ টেই খেলা আরম তইবা। ১*ই ভিসেম্বর খেলাটি 
শেষ হয়। এই খেলায় ভারতী দল ৬ উইকেটে জয়ী 
হইয়াছে । অক্টেলিদ্বান দলের অধিনারক হাসেট টসে 
জিডির প্রথমে ব্যাট করিতে আস্ত করেন। ১২০ 
রাঁণে অষ্টরেলেযান দলে ৫ট উইকেট পড়িয়া যার। 
হাসেট ও পেপাঁর ফঠ উইকেট ছুটিতে ১৮১ কাণ 
তুলেন। অস্্রেলিদ্বান দরের সকলে আউট হইয়া ৩৩৯ 
রাখ করেন। ইহার মধ্যে হ্যাদেট ১৪৩ এবং পেপার 
৮৭ রাণ করেন। সুঁটে ব্যানাজি ৮৬ রাণে ৪টি এবং 
সারভাতে ৯৪ রাণে ৪টি উইকেট পান ভাঃতীর 
দল প্রথম ইনিংসে সকলে আট হইয়া ৫২৫ রাণ 
তুলেন। অমরনাথ ১১৩ রাণ এবং মোদী ২০৩ বাপ 
করেন। দ্বিতীয় ইনিংপে অঙ্লিয়ান দল ২৭৫ রাগে 
সকলে আউট হন। কারমোদী ৯২ রাণ তুলেন। 
বানার্জি ৮১ রাণে ৪টি এবং সারভাতে ১১৪ রাঁণে 
৪টি উইকেট পান। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে 
৪ উইকেটে ৪২ রাণ তুলিলে অগ্র্লিহান দলের রা 
সংখ্যা অতিক্রম হয় এবং ভারতীয় দল * উইকেটে 
বিক্রী হন। বানার্জি এবং সারতাতের বোলিং এবং 
মোদী ও অমরনাথের ব্যাটিং ভারতীয় দলকে জয়ী 
করিতে বিশেষভাবে সাহাধ্য করিয়াছে। 
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আস্তাপ্রাদেশিক রকি ট্রফি প্রতিযোগিতার বাংলা .দেবীন্রমোহন ও প্রকাশনাথ (পরাবদল) যি ডি সরফ 


ছলে ১৫ জন. :বলে/সাড় নির্বাচিত হইয়াছেন_কে বনু, এবং ডি এ মাদ্গত করকে ( বোদ্াইদল) পরাজিত 
কুচবিহারের মহারাঁঘা, কে ভট্টাচার্য্য, এদ্‌ শেন, করিয়াছেন। সিঙ্গলস্এ প্রকাশনাথ (পাব) দেবীন্্রনীথকে 
পি দত, পার্থগারধি, ভি আর্‌ পুরী, পি সেন, ডি দাস: ' (পাঞ্জাব) পরাজিত করিরাছেন। 

এস্‌ ঘোষ, এন্‌ চৌধুরী, এ গাবিস, এস বানাগরি, 


এন মিত্র, এন চাটাঞ্জি। কে, বু দলের ক্যাপ্টেন | টেবল্‌ টেনিস, 
এবং কুচবিহারের মহারা*! ভাইস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত 
হয়াছেন। বোদ্বাই সহরে ২২শে ডিসেম্বর হইতে আন্তঃ- 


গ্রাদেশিক টেবল্‌ টেনিস্‌ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। 
অগ্্রলিয়ানদলের সহিত সমর সিংহলদলের ক্রিকেট নিযলিধিত খেলোয়ার লইয়া বাংলাদল গঠিত হইয়াছে। 
প্রতিযোগিতার অষ্েনিয়ান দল এক ইনিংস এবং. অরুণ ঘোষ (ক্যাপ্টেন), অমন সরকার, কুমার ঘোষ, 
৪৪ রাপে জয়লাভ করিয়াছেন। অষধ্েলিযান দল কমল ব্যানার্জি, অসিত মুখাঁরি, ইটেওবি, এক, পি 
প্রথম ইনিংসে ৩৯৯ রাণ করেন। সিংহল দল প্রথম - ভেবো এবং এম্‌ হালদার। অনর মুখার্জি টিমের 
ইনিংসে ১০৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৯ রাগ শ্যানেগার ন্যুক্ত হইয়াছেন। 
তুলেন। রি 
টেনিস, 
ব্যাডসিষ্টন্‌ 
ববি রিগস্‌ পৃথিবীর পেশাদারী হার্ডকোট 
আধঃপ্রাদেশিক ব্যাঙ মিষ্টন্‌ প্রতিযোগিতার টেরনিন্‌ প্রতিযোগিতার ডোনাল্ড বান্‌কে পরানিত 
ফাইনালে পঞ্জাবদল বোদ্াইদলকে পরাণিত করিয়াছেন] 'করিয়াছেন। 








অধ্যাপক শ্রীনমূল্যরতন গুপ্ত এম্‌-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও কুচবিহার স্টেট প্রেদ হইতে 
সুপারিণ্টেপ্তেট কর্তৃক প্রকাশিত। 








জন্মতিথি দরবারে সিংহাসনোপনিষ্ট শীশীদহারাঙ্গ ভূপ বাহাদুর 
কোচবিহার 
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মাঘ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ ূ ১০ম সংখ্য! 





স্কৃত নারী কবি পদ্মাবতী 
ভকুর শ্রীরমা চৌধুরী এম্‌-এ, ডি-ফিল ( অক্সন্‌) 


শীলা, বিজ্জী* বিকটনিতদ্বা, গৌরী, মারুল1, মোরিকা 
প্রমুখ সংস্কৃত নারী কবিগণের কবিতাবলী কিছু কিছু 
সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পদ্মাবতী নামী একজন 
সংস্কৃত:নারী কবির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। পদ্মাবতীর 
পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। 
তাহার ছুইটী কবিতা ( “দস্তালি-দাঁড়িদী-বীজ” এবং 
“ছরিণ্যত্বরণো” ) হরিভাম্কর তাঁহার “পৃদ্যামৃত-তরঙ্গিণী" 
নামক সুবিখ্যাত কোষকাব্যে উদ্ধত করিয়াছেন। 
“পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী' ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় । সুতরাং 
পদ্মাবতী মেই সময়ের পূর্বের ধরাধাঁম ধন্য করিয়াছিলেন 


অবশ্য কত পূর্বে তাহা জানিবার উপায় নাই। “পদ্যবেণী”, 


নামক অপর একটী বিখ্যাত কোঁযকাব্যেকু প্রণেতা বেণীদত্তও 
পদ্মাবতীর আঠারটী কবিতা, তাহার “পদ্যবেণী”তে 
উদ্ধৃত করিয়াছেন । বেণীদত্তও খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে 
বর্ধমান ছিলেন। পদ্মাবতী তাহার ছুইটী কবিতায় 


গুর্জরদেশীয়া ললনার সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা 
হইতে বোধ হয় যে, সম্ভবতঃ তিনিও গুজ্জরদেশীয়। 
ছিলেন-অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বল! 
চলে নাঁ। 

পদ্মাবতী নান! বিষয়ে কবিতা বচন! করেন। তাহার 
করেকটা কবিতার বাংলা অনুবাদ নিষ্ে প্রদত্ত হইল | 

[ রাজস্ততি ] 

“মিনি বৃপগণের অগ্রগণ্য ও শরণ্য, বহার হতে 
সুন্দর ধনুঃ এবং গলদেশে নীলবস্ত্, মৃগাহুসারী (সেই 
রাজাকে) অরণ্যে অবলোকন করিয়! চঞ্চলনেত্র হরিণীগণ 
কামদেব বলিয়! মনে করিতেছে ।” 

৷ কপণ] 

“কোষে বিন্যস্ত, বন্ধু, দৈত্যের ন্যায় ভীষণাকার 

কৃপাণ’ ও ‘কৃপগের’ মধ্যে ভেদ কেবল আকার্তই ।” 





৪*৬ 


এই কবিতার প্রতোক শব দ্বার্থবোধক এবং “কপাঁণ' 
ও ‘কৃপণ’ উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য । “কোষে নিষ্ঃস্য’ 
-_ককপাণের/ক্ষে ইহার অর্থ, ‘কোষে ( খাঁপে ) রক্ষিত' ; 
কৃপণের পক্ষে, ‘যাহার অর্থ ধনকোষে লুক্কায়িত থাকে'। 
“বন্ধমুষ্টে’--কৃপাণের পক্ষে, ‘যে তরবারির বাট বন্ধমুষ্টির 
ন্যার আকারবিশিষ্ট কৃপণের পক্ষে, “যে অর্থব্যয়ে 
অনিচ্ছুক । “মলিম্চাকার-বিভীষণসা'_কৃপাণের পক্ষে, 
“যাহার আকার রাক্ষসের (মলিয্নচস্য ) ন্যায় ভীষণ ; 
কপপের পক্ষে, ‘যাহার আকার চোরের ন্যায় ভীষণ । 
এইরূপে, ‘কৃপাণ’ ও ‘কৃপপণের’ মধ্যে গুণতঃ কোনে। ভেদ 
নাই, কেবল আকারতঃই বা রূপেরই মাত্র ভেদ আছে। 
অথবা, উভয়ের মধ্যে ভেদ কেবল একটা “আকারেই' 
(”আ”-্কপাণ ও কপণ' )। 


[ খল 


“ ‘খল’ ও ‘হলের’ বক্রতা৷ স্বভাবসিদ্ধ৷। ইহাদের দুজনের 
মুখের আঘাত কেবল একজনই সহ করিতে পারেন-_তিনি 
ক্ষম1। 


এলেও শব্দগুলি দ্বার্থবোধক এবং ‘খল’ ও ‘হল’ 
উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য । “বক্রত্ব--খলের পক্ষে, 
'অসাধুতা' ; হলের পক্ষে, “আকারের বক্রতাঃ। 
“সুখাক্ষেপ”-_খলের পক্ষে, “বাক্যের (মুখের) কর্কশতা! ; 
হলের পক্ষে, ভুমিকর্ষণ কালে হলের অগ্রভাগ (মুখ) দ্বার! 
তুমিতে সজোরে আঘাত'। “ক্ষমা”- খলের পক্ষে, 
ক্রম,” কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিরাই কেবল খলের কর্কশ 
বাক্য সহ করিতে পারে; হলের পক্ষে, “পৃথিবী” কারণ 
স্বংসহ! ধরিত্রীই কেবল হলের কঠোর আঁঘাত সহ করিতে 
সার্থ। 


কোচবিহ রি দর্পন 


৮ম বর্ষ, ১০ সথ্যা 


[সুন্দরীর কেশদাম ] 

“ইহারা কি চারু5ন্দনলতাশ্রিতা ভূজঙ্গী? অথবা, 
ইহারা কি প্রচ্দুটিত পগ্মের মধুসংশ্িষ্টা ভ্রমরী ? ইহার! 
কি মু্চন্্রবিজয়ী রাহুদদৃশ বিষাক্ত অলি? অথবা, 
গুর্দরদেশীয় শ্রেঠ। ললনাদের কেশদামই কি শোভ। 
পাইতেছে ?” 

এম্থলে সুন্দরীর শুভ্র সুখবেষ্টনকারী কৃষ্ণ কেশওচ্ছকে 


বিভিন্ন উপমা ছারা বর্ণনা করা হইয়াছে! যথা, চার্ন্দন » 


লতা” শুভ্র মুখ ও 'তুজঙ্গী” কুঞ্চিত কৃষ্ট কেশগুচ্ছের 
দ্যোতক। এইরূপে 'প্রশ্ফুটিত পদ্ম" সুন্দর মুখ ও ‘ভ্রমরী’ 
কৃ কেশদামের, এবং ‘রাহ’ অলিতুল্য কেশগুচ্ছের 
দ্যোতক | যেরূপ শুভ্র চন্্রমা কৃষ্ণ দৈত্য রাহু কর্তৃক 
বিজিত অথবা! গলাঁধ:কৃত হয়, সেইরূপ সুন্দরীর শুভ্র মুখও 
কৃষ্ণ কেশদাম কর্তৃক বিজিত বা! পরিবেষ্টিত হইয়াছে । 


[মুখ } 


“তোমার সুন্দর মুখেন্দুর কান্তিরপ পীযুধধারা সদ্য 
আস্বাদন করিয়|, চতুর চকোরীবৃন্দ তাহাদের প্রভৃত 
সধুলিধ চঞ্চুর জড়তা অপনয়নের জন্য চন্দ্রমণ্ডলকে অন্ন 
পানীয় রূপে ভ্রম করিতেছে ।” 


এই কবিতায় সুন্দরীর মুখ যে চন্দ্রাপেক্ষাও অধিকতর 
সুন্দর তাহাই সুকৌশলে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেহ 
ক্রমগিত মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে তাহার জিহব! আড়ষ্ট 
হইয়া বায়, এবং সে আর নিষ্ট আস্বাদনে সমর্থ হয় নী। 
তখন সে কিছুকালের জনা অন্নদ্রব্য আম্বাদনে রত থাকে 


যাহাতে সে পুনরায় মিষ্টরসোপভোগে সমর্থ হয় । এন্লেও 4 


চকোরীগণ সুন্দরীর মুখচন্দ্রের সুমিষ্ট অমৃত ক্রমাগত পান 





্- 
সি 
CENTRAL LGR 


মাঘ ১৩৫২ 


| * করিয়া বীতশ্রন্ধ হইয়া সংপ্রতি অয ভি পানে পরবৃত 


a’ 


হইয়াছে । অর্থাৎ, মুখগন্দ্রের তুলনায় চন্দ্রও পরিস্নান, 
এবং মুথচন্স্রের মিতার তুলনায় চন্দ্রের সুধাও অন্ন। 
অর্থাৎ, সুন্দরী চন্ত্রীপেক্ষা। অধিক সুন্দরী | 
[ নাসিক! ] 
“আমি মনে করি যে, এই নাসিকা দস্তাবলী রূপ 
দাড়িদ্ববীজ ভক্ষণে উৎসুক মন্মথরূপ শুকের চঞ্ু মাত্র ।” 
[ তিলক ] 
“পঞ্চবাণবিশি্ট ( কনর্পের ) ধনুর মধাবর্ধি বাঁণফলকের 
ন্যায়, তোমার এই কন্রী দ্বার অঙ্কিত, ভ্রমধ্যবর্তি তিলক 
শোভা উৎপাদন করিতেছে:।” 


[কণ্ঠ ] 


“ইহা ত কঠ নহে, কিন্তু কামদেবের জয়শীল শব মাত্র, 


কারণ অদ্যাপি ( তাহার ) অঙ্গুলির চিহ্ন ইহাতে রেখাচ্ছলে 
শোভা! পাইতেছে।” 


কর! হইয়াছে। কণ্ঠের তিনটা রেখ! যেন কন্দর্পের অঙ্গুলির 
চিহ্ন-_তিনি শঙ্খটীতে ফুংকার দিবার জন্য তাহা বখন 
হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে এ রেখাত্রয় অঙ্কিত 
হইয়াছিল। 

[ বাহ্ু্বয় ] 


“ইহার। কি প্রেমসমুদ্রের ক্ললত। ; অথব| মৃণাললত।? 
ইহার কি বক্ষোরপ পর্বতের চন্দনলত| ; অথবা! কনদর্পের 


&£ পাশলত|? ইহারা কি লাবণান্যাসিন্কুর প্রবাললতা ? 


ইহার। কি-বেক্প আমি মনে করি-_গুর্জরদেশীয়া 
কুলন্রীর পত্রদপ অঙুলিদংযুক্ত! হুললিতী! বাঁহলতা ?" 


সংস্কৃত নারী কবি পদ্মাবতী 








RY 
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[ সিংহ ] 

“হে গর্শদীধ, প্রচণ্ডদণ্ডতুল্যহুজবিশিষ্ট. পশুরাজ 
সিংহ! তুমি মাননীয় বলশালী হস্তীর মাংস ( ভক্ষণে) রত 
হইয়। হরিণ বধ কর ন1”। 

[ অশ্ব) 


“অবরুদ্ধ, উন্নতকেশর, ভ্রনরীগণ কর্তৃক নিবিড় ভাবে 
আবৃত, পদ্মসদৃশ অশ্ব প্রকম্পিত হইতেছে। ” 

এই কবিতার পদগুলি দ্বার্থবোধক-_অশ্ব ও পদ্ম উভয় 
হ্ছলেই প্রযোজ্য । “বারিতঃ?”--অশ্বস্থলে, “অশ্বশালায় 
অবরুদ্ধ’ ; পদ্মস্থলে, “জল হইতে’ (বারি+তম্)। 
“প্রন্ছ্রতি”_ অঁশবস্থলে ‘প্রকম্পিত হইতেছে? : পদ্মন্থলে 
প্রকম্পিত হইতেছে অথবা দীপ্তি পাইতেছে। “সমুদরকিত- 
কেশরঃ”-_অশ্বস্থলে, ‘উন্নতকেশ্রবিশিষ্ট' ; পদ্মস্থলে, ‘উন্নত 
পরাগবিশিষ্ট' | “ভ্রমরী-কীর্ণ"_উভয় দ্থলেই ভ্রমরীবৃন্ 
কর্তৃক- অচ্ছাদিত। সম্ভবতঃ প্রচুর ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে 
বলিয়াহি অশ্থটী ভ্রদরাচ্ছাদিত। অথবা, অস্বস্থলে, *ভ্রমরী” 
শব্দের 'গ্রন্কত অর্থ ভ্রমর বা আবর্ত, অর্থাৎ দেহলোমের 
কুঞ্চন ৷ কুঞ্চিত দেহলোম অশ্বের উৎকর্ষ হুচনা। করে। 

[ কাক ] 

“শত শত কৌকিল কৰ্তৃক অনুসৃত, উত্তরোত্তর গর্ক্বোদ্ধত, 
হে কাক ! পক্ষিরাঁদকে অবমাননা করিয়া এই স্থান 
পরিত্যাগ করিও না। তোমাকে কাক বলিয়। জানিতে 
ধণ্ডের স্টাঁ্ব পরিত্যাগ করিবে ।” 

[দীপ] 

“অগ্লিজাত, সুজনের মঙ্গলের কারণ, কৃষ্ণের সনুথস্থিত 

দীপ "অভিমন্থ্যর স্তায় শোভা পাইতেছে। ” 
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এই কবিতার|পদগুলিও ছার্থবৌধক--দীপ ও অভিমন্য 
উভয় স্থলে গ্রযোজ্য। “ধনপ্রয়-সম্ভৃতঃ”-_-দীপ স্থলে, অগ্নি 
হইতে উৎপয়নঃ অভিম্থ্ স্থলে, “অর্জুন হইতে উৎপন্ন” । 
পমৃতদ্বোতমাহ-বর্ধন:”-_দীপস্থলে, “ভদ্রমহোদয়গণের (চৌরের 
নহে) মঙ্গলের কারণ’ ; অভিমন্যু স্থলে, মাতা 
সুভত্রার আনন্ববর্্ধক’। প্কৃষ্ণপুরসরঃ-_দীপন্থলে, “কৃষ্ণ- 
বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপিত’ ; অভিমন্য ছলে, “মাতুল কৃষ্ণের 
সন্মুখীন’! 

[ প্রভাতববেলা ] 
পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া, কন্দপরাজ্রপুত্রী প্রভাতবেল! 
(উয|) নমুদ্রকন্তা। (লক্মীকে) আরতি করিবার অন্ত 
আগমন করিতেছেন ।” 
[রাত্রি] 

“ত্রিভুবনের বিজয়াভিযানে উদ কন্দরপের জনত চন্ত্ররূপ 
কুকুম-পাত্র ধারণ করিয়া প্রদীপ্তশোভাময়ী তারকাবলীকে 
( কন্দর্পের ) মঙ্গলের জন্য আগমন করিতেছেন” | 


রাজ! যুদ্ধজয়ে বহির্গত হইবার সময়ে তাহার মঙ্গল 
কামনা করিয়া পুরস্থীগণ তাহার সন্মুখে কুস্ণুমপাত্র প্রভৃতি 
মাঙ্গলিক দ্রব্য সংস্থাপন করেন, এবং আতপ-তণুল প্রভৃতি 
লাজবর্ধধ করেন। এলেও কন্দর্প যেন ত্রিভুবনজয়ে 
বহিতি হুইতেছেন। সেই সময়ে পুরত্ত্রী নিশা বেন রক্বর্ণ 
পাত্রসদৃশ চন্দ্রকে কুঙ্কুমপূর্ণ পাত্রের স্যায় ধারণ করিয়া এবং 
শুভ্র তারকাগণকে লাজের স্তায় বর্ষণ করিয়। কন্দর্পের মঙ্গল 
কামনা করিতেছেন । অর্থাৎ, জ্যোত্শ্াদীপ্ত, তারকাথচিত 
রাতিই প্রেমের প্রক্নষ্ট সময়। 


কোচবিহার দপণ 





৮ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


[গ্ৰীষ্মবায়ু ] 

"লি ও কন্করবহুল, প্রচণ্ডতপনশিধার মালাধারী, 
ম্পর্শমাত্রেই মুহূর্ত মধ্যে নদীজল ও বৃক্ষপত্রের সম্পূর্ণ শৌষণ- 
কারী, (নাগরাজ কতৃক ) পীত ও উদ্‌গাঁরিত, (অতএব) 
নাগরাজের ফুৎকৃতির সহিত নির্গত বিষাক্ত শিখাযুক্ত হইয়াই 
যেন এই প্রীশ্মের বাতাস হ্বচ্ছন্দে বারংবার পরিভ্রমণ 
করিতেছে”। . 

বায়ু সর্প বায়ু পান ও উদ্গার করে বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। গ্রীম্মবাধু এরূপ বিষের ন্যায় আলাময় যে, মনে হয় 
ইহ! যেন বিষধর নাগরাজ কর্তৃক পীত হইয়! বিষযুক্ত,ফুংকৃতি 
সহ নির্গত হইতেছে। 

[ গ্রীষ্ম ! 

প্রিয় জায়| পদ্লিনীকে শীতরিষ্ট! দর্শন করিয়া, প্রচণ্ড- 
জ্যোতি, উঞ্চরশ্মি ( সূর্য্য ) গ্রীষ্রকালকে স্বীয় সথারূপে গ্রহণ 
করিয়া, জয়াভিলাষী হইয়া দীপ্তি পাইতেছে”। 

[বর্ষা] 

"ইহা ত (মেঘ) গর্জন নহে, কিন্ত মদনের নির্গমনের 
গর্জজনধবণি। ইহার! ত মেঘ নহে, কিন্ত মদনের শক্তিশালী 
হস্তিযুখ। ইহা! ত বিদ্যুৎ নহে, কিন্তু তাহার হস্তে জয়িনী 
কোনো শক্তি। ইহা ত ইন্্রধন্থ নহে, কিন্ত মদনের 
জগন্মোহনকারি অস্ত্র মাত্র” । 

বর্ষাকালে মদন পৃথিবীজয়ে নির্গত হন, অর্থাৎ বর্ষাকাল 
যে প্রেমের প্রকৃষ্ট সময়, তাহাই এই কবিতায় কৌশলে বল! 
হইয়াছে । 
| [ বীভওসরস ] 

“কু্ঠরোগগ্রহ, হিটাহুলিড, কবমিনমুহ কর্তৃক আৰৃ, 
পঁযধারামিক্ত, মক্ষিকাপরিবেটিত, হস্তধৃত এসারিত 


y 
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এ নিঠীবনত্যাণী জনগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত এক 
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ব্যক্তি (স্বীয় ) দুদ্ধ্মের ফলভোগ করিতেছে” 
পদ্মাবতী যে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নারী কবিগণের মধো অন্যতম 


ছিলেন, সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই । ভাহের নহীনতা ও 


ভাষার সরসতা, উভয় দিক্‌ হইতেই তিনি ছিলেন সুদক্ষ । 
শ্লেষাত্মক (দ্বার্থবোধক ) কবিত রচনায় তিনি ছিলেন বিশেষ 
রূপে সিদ্কংস্ত।। তীহার চারিটী কবিতায় আমর! প্লেষের 
অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই । কৃপাণ ও কৃপণ, খল ও হল 
অশ্ব ও পদ্ম, দীপ ও অভিমন্য--এই সকল সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
বস্তুদয়কে একই শব্দের দ্বার নির্দেশ কর! অতি দুর ব্যাপার ; 
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এবং কেবল তিনিই ইহ! পারেন যিনি সংস্কৃত ভাষায় অতি 
সুপণ্ডিত । সুতরাং ইহা হইতেই পন্মাবতীর গভীর সংস্কৃত- 
ক্ৰানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার ও কৃতিদহন্ধীয় 
কবিতাসমূহ বিশে ভাবে উপভোগ্য । প্রভাতবেলা, রাত্রি, 
বর্ষ। প্রভৃতি কবিতা ভীহার কবিত্শক্তির কৃষ্ট প্রমাণ । 
তিনি যে অতি সুন্দর রূপক ও উপম! প্রয়োগে সুনিপুণ 
ছিলেন তাহাও এই সকল কবিতা! হইতে গরমাণিত হয়। 
অপরপক্ষে, তিনি যে ভীবস্ত, বানৰ চিত্রাঙ্কনেও সমভাবে পটু 
ছলেন, তাহাও তাহার গ্রীগ্রবাযু, বীভৎসরস প্রভৃতি কবিতা 
হইতে স্পষ্ট প্রতীয়নান হয় । 


(জেরি 


পত্রলেখ। 
ডক্টর শ্রী সুশীলকুসমার দে এম-এ, পি-আর-এস, ডি-নিটু (লণ্ডন ) 


কবি বাণভট্রের কাদস্বরী-কাহিনীর পত্রলেখাঁ, তীহার 
মুখ্য সৃষ্টি ন হইলেও একটি অপূর্ব স্বষটি, যাহার তুলনা 
সংস্কৃত সাহিত্যের অনাত্র পাওয়া যায় ন|। কোন স্ুপ্রসিন্ 
ওবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের যে সকল অনাদ্ৃত! 
নায়িকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যে পত্রলেখারও 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে পত্রলেখার চিত্র নাকি 
পূর্ণাঙ্গ সি নয়, পত্রলেখ। নাকি কৰি বাণভট্ট কর্তৃক 


উপেক্ষিত । বাঁণভট্টের কল্পনা অপরিমিত ও অবিশ্রান্ত, , 


কিন্ত কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার বিষয়ে তিনি যেমন মুক্তহন্ত 


£ পতলেখার সম্বন্ধে তিনি নাকি তেমনি:অন্ধ ও পক্ষপাত- 


কৃপণ । যে অন্তনিহিত মাধুৰ্য্য নারী-চরিত্রকে সার্থক করে, 
পত্রলেখার চরিত্রে তাহার যথেষ্ট সম্ভাব্যত| থাকিলেও তাহা 





নাকি কবির দ্বারা সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত ও অপমানিত ! 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রসন্ঞত! সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কথ 
উঠিতে পারে না, কিন্তু মনে হয় যে, পত্রলেখার এতি 
সুবিচার করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের প্রতি অবিচার 
করিয়াছেন। 

আমাদের প্রথম জান] দরকার, বাণভট্ট কি ভাবে 
পত্রলেথার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যুবরাজ চন্দ্রাপীড় 
যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া! রাজগাসাদে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, তখন, কবির ভাষায়, তিনি পরিসমাধ-সংগ্র- 
কলা-বিজ্ঞান এবং সমারঢষৌবন। একদিন প্রাতঃকালে 
তীহার কক্ষে কৈলাম নামক এক কঞ্ুকী একটি কন্যা 
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বিকনিতপুগুরীক-নয়না, রক্তাম্বরগুতিতাঁ। তাহার অঙ্গ 
র্ণালক্কারভুষিত, অধর তাষুলরাগরঞ্জিত, ললাট চন্দন- 
তিলকাঙ্কিত, ক্সীণ কটিতট কনকমেখলাবেটিত, চরণ 
কণিত-মশিনূপুর-মুখরিত | রাঁজকুলে বাস ও বয়সোচিত 
প্রাগল্ভ্য সত্বেও কন্যাটি সুশীল! ও অপরিত্যক্তবিনয়া। 
কঞ্ুকী রাজপুতকে এণাম করিয়। নিবেদন করিলেন 
মহারাণী বিলাসবতী, কন্যাঁটিকে যুবরাজের তান্বল-করন্ক- 
বাহিনী করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার নাম 
পত্রলেখা তিনি কুলুত দেশের রাজার ছুহিতা ৷ মহারাজ 
কুলুত-রাজধানী বিজয়ের সময়ে তাহাকে বন্দী করিয়। 
আনিয়া অন্তঃপুর পরিচারিকাদের মধ্যে নিবেশিত করেন। 
কিন্ত মহারাণী পরিচয় পাইয়া তাহাকে আপনার কন্যার 
মত শ্লেহে রক্ষণাবেক্ষণ করেন । মহারাণী আদেশ 
করিয়াছেন যে, যুবরাজ যেন কন্যাটিকে সামান্য পরিচারি- 
কার মত জ্ঞান না করেন, রাজকন্যার মত সম্মানে ও 
সমাদরে রাখেন, আপন সখী ও শিষ্যার মত সমস্ত বিশ্রস্ত- 
ব্যাপারে নিযুক্ত করেন, এবং নিজের চিত্তবৃত্তির মত চাঁপল্য 
হইতে রক্ষা করেন। কঞ্চুকীর মুখে মাতৃ-আক্তা। শুনির। 
চন্দ্রাপীড় নিমেবশূন্য নয়নে পঙুলেখাকে অনেকক্ষণ দেখিরা, 
‘জননীর আদেশ গ্রহণ করিলাম” এই বলিম্বা কঞ্চুকীকে 
বিদায় দিলেন। 

ইহার পর হইতে পত্রলেখ| চন্্রাপীড়ের তা ল-করহব- 
বাহিনী হইয়। নিদ্রায় জাগরণে, উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে, 
দিবারাত্র সমুপজাত-সেবা-রসা, ছায়ার নত রাজকুনারের 
অন্ুবর্তিনী হইয়। রহিল। শুধু দাতৃ-আক্তা পালনের জন্য 
নয়ন তাহার অবিরাম সেবায় ও গুণে দিন দিন প্রীত ও 
প্রসন্ন হইয়। চন্দ্রাপীড়ও তাহাকে আত্মহদয় হইতে 
অব্যতিরিকক মনে করিতে লাগিলেন। এই সুমধুর 
সৌহার্দযের মধ্যে কোথাও কিছু বাধা বা সঙ্কোচ ছিলন|। 


কোচবিছাঁর দর্পণ 


৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


অসাধারণ হইলেও এই একত্রবাসের নিবিড় সানিধোর উ 


মধ্যে দুই দিক হইতেই যে কোনও অন্তরাল ছিল না, তাহ! 
বাণভট্ট স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। দিগ বিজয় যাত্রার সময় 
একই অশ্বপৃষ্ঠে চন্দ্রাপীড় পত্ুলেখাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়! 
যাইতেন। রাত্রিকালে শিবিরে একই কক্ষে যখন চন্্রাপীড় 
তাহার সখা বৈশম্পায়নের সঙ্গে আলাপ করিতেন, তখন 
তাহারই অনতিদূরে সখী পত্রলেখা নিশ্চিন্তমনে শষ্য গ্রহণ 
করিতেন। তারপর খন চন্দ্রাপীড় কাঁদস্বরীর প্রেমে 


আসক্ত হইলেন তখনও পত্রলেখার সখিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন 


হইলনা। প্রিয় সুহদের মত পত্রলেখ] চন্দ্রাপীড়ের সন্দেশ- 
বাহিনী হইয়| যখন কাদরীর নিকট উপস্থিত হইল তখন 
পত্রলেখার এই প্রীতি-অমলিন সৌহার্দ-স্বদ্ধ ছিল বলিয়াই 
কাদশ্বরী তাহাকে আপনার গিষসথীর মত গ্রহণ করিলেন। 
পত্রলেখা! চন্্রাপীড়ের দিন-রজনীর সঙ্গিনী, সুখদুঃখের 
সাথী কিন্তু তাহার জনা পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর 
কোনও ঈর্ষা সংশয় বা ছন্দের আভাসমাত্রও ছিলন]। 
ইহ! হইতে বুঝা! যাইবে যে, বাণভট্ট তাহার কাব্যের 
কোথাও পত্রলেখা ও চন্ত্রাপীড়ের সহজ্জ সখ্য-সম্পর্কের 


মধ্যে অন্য কোনও ভাবের বা সঙ্কটের কিছুমাত্র ইঙ্গিভ. 


করেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথ এ সমস্তই স্বীকার করিয্বাছেন, কিন্তু তরুণ- 
তরুণীর এই অসামান্য সথাকে অস্বাভাবিক মনে করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন-_-“কাদগ্থরী কাব্যের মধ্যে পত্রলেখা ষে 
অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে, সেখানে ঈর্ষা সংশয় সঙ্কট 
বেদনা, কিছুই নাই, তাহ! স্বর্ণের নায় নিণ্টক অথচ 
সেখানে স্বর্গের অমৃত-বিনু কই ?” তীহার মতে পত্রলেখাকে 
অপ্রশস্ত সথিত্বের গণ্তির মধ্যে বসাই়। তাহার নারীহদয়ের 
স্বাভাবিক বৃত্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া বাণভট্ট নাকি তাহার 
নাবীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। এই গণ্ডির একটু 
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মাধ ১৩৫২ 


উ এদিকে বাঁ ও-দিকে পা ফেলিলেই সঙ্কট কিন্তু সে সঙ্কটের 


u 


কথ! কোথাও নাই কেন-_ রবীন্দ্রনাথ এই ওশ্রই উত্থাপন 
করিয়াছেন । বন্দিনী রাজকুমারীর চারিদিকে সথিতের 
পর্দা টানিয়া দিয়া তাহাকে বন্দিনী করিয়াই রাখা হইয়াছে, 
কোনও দিন কোনও «“অসতর্ক বাতাসে এই সখিত্ব-পদ্দার 
একটি প্রান্তও উড়িয়। পড়িলনা৮-_ ইহাই নাকি আশ্ধ্যের 
বিষয় ! 

রবীন্দ্রনাথ এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন বে, পত্রবেখা 


উপতী নয়, প্রণয়িনী নয়, কিন্করী নয়, কেবলমাত্র পুরুষের 


সহচরী। কিন্তু তিনি ভাবুকের ভাষায় প্রশ্ন করিয়াছেন 
“এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব ছুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি 
বালুতটের মত, কেমন করিয়া! তাহ! রক্ষী পায়? নবযৌবন 
কুমার-কুমারীর মধ্যে অনার্দিকালের যে চিরন্তন প্রবল 
আকর্ষণ আছে, তাহা ছুই দিক হইতেই এই সহীর্ণ বাধটুকু 
ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন?” কিন্তু এ কথা মনে 
রাখিতে হইবে যে, বাণভট্ট পত্রলেখাকে পুরুষের অন্তরঙ্গ 
সহচরী ভিন্ন অন্য কোনও ভাবে অঙ্কিত করেন নাই, বা 


সঙ্গতি নষ্ট করেন নাই। পরম্পরের সাহচধোর অন্তরালে 


যে “প্রণয্নত্ধার্ত বঞ্চিত একটি নারী হৃদয় রহিয়। গিয়াছে”, 
তাহা। রবীন্ত্রনাথ কল্পন! করিয়াছেন বটে, কিন্ত বাণভট্ট 
তাহার ইঙ্গিত মাত্রই করেন নি। আপত্তি সেখানে নব, 
আপত্তি হইতেছে এই যে, নরনারীর এরূপ লজ্জাবোধহীন 
নিরবচ্ছিন্ন সখিসম্পর্কের চিত্র অস্বাভাবিক । বাঁণভট 
যদি সংশয় বা সঙ্কটের লেশমাত্র অবকাশ দিতেন, তাহা 
হইলেই নাকি পত্রলেখার “নিগুঢ়তম” নারীত্বের সন্মান রক্ষা 
করিতেন ; কারণ এই অপূর্ব সম্বন্ধ-বন্ধন সুমধুর হইলেও 
ষ্থার মধ্যে নাকি “নারী-অধিকারের পূর্ণতা” নাই। তাই 
রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়| কবিজনোচিত ভাষায় বলিয়াছেন 
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“এই ছুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে লক্জ|! আশঙ্কা সন্দেহের 
দোদুলানান স্নিগ্ধ ছাত্বাটুকু পর্য্যন্ত. নাই । পত্রলেখ। তাহার 
অপূর্ব সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃপুর তে ত্যাগই করিয্বাছে, কিন্ত 
রী পুরুষের পরম্পর সনীপবর্তী হইলে স্বভাবতই যে সঙ্কোচে, 
সাবধানে, এমন কি সহাস্য ছলনায়, একটি লীলাদ্বিত 
কম্পমান মানসিক অন্তরাল বিরচিত হইতে পারে ইহাদের 
মধ্যে সেটুকুও হয় নাই ।” 

এ কথ! স্বীকার কর| ধার যে, নরনারীর নিবিড় ও 
একান্ত সম্পর্ক তাহাদের পরস্পরের ৫" মের মধোই পরিপূর্ণ 
সার্থকতা লাভ করে; কিন্তু এ কথ! বলা বায় না-যে, 
প্রণর়-মম্পর্ক ভিন্ন নরনারীর মধ্যে অন্য কোন ভাবগ্রধান 
সম্পর্ক থাকিতেই পারে না। অন্ততঃ বাঁণভট এ কথা 
স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত কবির। প্রেমলীল। বর্ণনার 
অফুরস্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন ; এ বিষয়ে বানভট্রের 
কৃতিত্বও কিছু কম নয়। মহাশ্বেতা ও কাঁদম্বরীর প্রেষ-- 
চিত্র সংস্কত-সাহিত্যেও ততুলনীয়। কিন্ত মহাশ্বেত। ও 
কাদদ্বরীর চিত্রে বাণভট্ট ষাহ| দেখাইতে চাহিয়াছেন, 
পত্রলেখার চিত্রেও সেই ভাবের পুনরুক্তি, অথবা! তাহারই 
অবস্থা-বৈচিত্া আকিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রেমের 
সহন্ধ ভিন্নও নারী যে পুরুষের সঙ্গিনী হইতে পারে-_অপূর্বব 
হইলেও এ সম্পর্ক অসত্য নয় -এই কথাই খুব সহজ ও 
সরলভাবে পত্রলেখার চত্রিত্র-চিত্রে ফুটিয়া। উঠিয়াছে। 
তরুণ-তরুণীর এরূপ সম্বন্ধ-সুত্র অনন্যসাধারণ সত্য, কিন্ত 
অস্বাভাবিক নয়; তাই কোথাও কোন অবস্থার টানে 
তাহা মুহূর্তের জন্যেও ছিন্ন হয় নাই। চন্ত্রাপীড়ের মনে ও 
জীবনে পত্রলেখা যে সহজ ও স্পষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিল, তাহ সীমাবদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত সীমার মধ্যে 
অসীম ন্নেহ ও সেবার অবকাশ ছিল। এ স্থান পত্রলেখার 
নিজন্ব, তাঁই-কাঁদস্বরীর আগমনেও অব্যাহত। পত্রলেখার 





সি কোচবিহার দর্পণ 


আভিজাত্য বিনয় ও শালীনতার উল্লেখ বাণভট্ট প্রথম 
হইতেই করিয়াছেন ; সুতরাং চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে তাহার 
সেবারস-সমুপজাত সৌহার্দ কোনও নিরর্থক লজ্জাবোধ 
বা সঙ্কোচের দ্বারা পীড়িত নয়, অথবা অযথা আকাঙ্ষায় 
ও সংশয়ে সঙ্কটাপন্ন হয় নাই। এই সেবা, সান্নিধ্য ও 
সখিত্ব প্রেমের লীলায় লীলারিত না হইতে পারে, কিন্ত 
প্রীতির মাধুর্্যে মহিমান্বিত | অন্তঃপুর-ব্চ্যুতা হইলেও 
পুরুষের সাহচর্ধে অন্তঃপুরিকা পত্রলেখা কোথাও পুরুষ- 
ভাবাপন্ন হয় নাই। সুতরাং, পত্রলেখাকে উপেক্ষিত! 
অবকাশ বাণভট্ট কোথাও দেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বাণভট্ের দৃষ্টি কাঁদশ্বরী ও 
মহাশ্বেতার উপরেই নিবন্ধ, তাই পত্রলেখাঁর হৃদয়ের 
নিগৃঢ়তম কথ! তিনি বিস্তৃত হইয়াছেন। এরূপ কল্পনা 
করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
ক্বীকার করিয়াছেন যে পত্রলেখার অক্ষত চিত্তে কেবল 
- বাধাহীন ন্নেহ ছিল, কোন বেদনার আভাসমাতও ছিল নাঁ। 
যে নিরাকুল মনোভাবের মধ্যে স্বভাবতই কোন সমস্য! 
নাই, সেখানে কেন সমস্যার অবতারণা কর! হয় নাই 
এই আঙ্ষেপের কোন অর্থ হয় ন|। যে হিসাবে রামারণের 
উদ্বিলা অথব! শকুন্তলা নাটকের অনুসুয়। ও প্রিয়দ্বদ। 
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কাঁব্য-পরিতাক্তা বা উপেক্ষিতা, পত্রলেখীকে সে হিসাবে? 
ধরা যায় না।  উশ্মিলাকে আমরা কেবলমাত্র 
একবার দেখি বিদেহ-নগরের বিবাহ-সভার ; বান্সীকি 
তীহার সমস্ত কাবোর মধ্যে আর তাঁহার উল্লেখ করেন নাই; 
অথচ লক্ষণের আত্মত্যাগের পার্থ উম্মিলার আত্মতাগের 
কি কোন মাত্র! বা মূলা নাই? কিন্তু বাঁণভট্ট পত্রলেখাকে 
কোথাও বিশ্বত হইয়ন। আড়াল করিয়। রাখেন নাই। সহজ 
শ্ি্ধ সেবার আবরণে, আলোবাতাসের মত, পত্রলেথ! 
চন্রাপীড়ের অন্তর-অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া দিছিল, আরক্ষ্য$ী 
হইলেও তাহা লক্ষ্যের বহিভূর্ত নয়। শকুস্তলার দুইটি 
তাপসী সখী তাঁহার মুখ-সৌন্দর্ধ্য ধা গৌরব-গরিমা বৃদ্ধি 
করিবার জন্য কল্পিত হইয়াছে, কিন্ত কাদন্বরীর জন্য 
পত্রলেখা সে ভাবে সৃষ্ট হয় নাই। পত্রলেখা আপন গৌরবে 
ও নিজস্ব স্থানে স্বপ্রতিষ্ঠ, এবং এই ৩তিষ্ঠা কাব্যের শেষ 
পর্যন্ত রক্ষিত হইয়াছে । সুতরাং আমাদের মনে হয়, 
পত্রলেখ। কাব্যের উপেক্ষিত নয় ৷ কাদস্বরী ও মহাশ্বেতার 
অনুরাগ ও বেদনারঞ্জিত চিত্রের পার্থেও পত্রলেখার স্বচ্ছ 
সহজ চিত্র নিশ্রত হয় নাই, তাহা আপন মহিমায় আপনি 


পরিপূর্ণ ।* ক 


ঢাক] বেতাঁরকেন্দ্রের সৌজন্যে। 


চিত্র ও চিত্রকর 


তুলির কোমল টানে একে মুর্তি এক, 
চিত্রকর চিত্রে বলে-.“দেবি, চেরে দেখ |” 


অন্তর্যামী হেসে কর--“ওষে মুক ছবি, 


শ্রীধীরানন্দ ভট্টাচার্য্য. 


সারাদিন চিত্রকর বসে মুর্তি পাশে, 
হাতে গড়। মুক মুণি তবু নাহি হাসে। 


অন্তরে দেবীরে ডাক কথ! যদি কবি” 











a 


- প্রকৃতি তার দেহকে উপেক্ষা করেনি। 








নীহিরণ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এদ্‌ 


ছজনে দেখ|। নদীর পুলিনে নর, সমুদ্রসৈকতে নয়, 
কুঞ্জবনে নয়, গ্রামের প্রান্তরে । 

গিরিবাল। নিশিকাঞ্ছের বোন । বধূস,হবে তার বছর 
কুড়ি। সে বালবিধব!। ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ হলেও 
ভর! যৌবনের 
বনা| তার দেহকে সুন্দর সুঠাম করে গড়ে তুলেছে। 
শ্বানীর মৃত্যুর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর সহিত সম্পর্ক তার 
বিচ্ছিন্ন। তবু তার আশ্রয়ের অভাব হয়নি। ভায়ের সে 
অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী । বাড়ী তাদের গ্রামের একেবারে 
উত্তর প্রান্তে, তাঁর পরে ফাঁক! মাঠ। গ্রাম ঘন বসতিপূর্ণ। 
লাঁগালাগি দক্ষিণে সরাসরি অনেকগুলি বাড়ী চলে গিয়েছে । 
গ্রামের রাস্তা উত্তর বেয়ে মাঠ পেরিয়ে জেল! বোর্ডের 
রাস্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে । 

গিরিবাল! গিয়েছিল তাঁদের একটা হাঁরানে। বাছুরের 
খোঁজে উত্তরের মাঠে। সেখানে দেখ! তার শশীনোহনের 
সঙ্গে । 

শশীমোহন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি । অবস্থা বেশ 
ভালই । গ্রামে সম্মান প্রতিপত্তি তার প্রচুর'। - বয়স, 
যৌবন পাঁর হয়ে প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছে। 
বাড়ীতে বন্ধিষ্ণু সংসার, দ্বী, পুত্র, কন্যামিলে বেশ মশগুল । 

বয়সে ভাঁট| পড়লেও শশীমোহনের যৌবনস্থল 


চাঞ্চল্য তখনও কাটেনি! বিশেষত গ্রামে বিধবা) যুবতীর 


অবস্থিত মাত্রই তাঁকে তার ইন্ধন যুগিয়েছে । গিরিবালার 
প্রতি আক্বষ্ট সে পূর্বেই হয়েছে এবং তাঁকে জয় করবার 
কল। কৌশল অবলঘ্বন করতেও ছাঁড়েনি। কিন্তু ভাগ্যের 


প্রতিকূলতার গিরিবালার তরফ হতে সে কোনরূপ উৎসাহ 
পায়নি। তবে সপ্পূর্ণ হতাশ সে এখনও হয়নি । 

এ হেন শশীমোহনের সঙ্গে গিরিবালার দেখা । সময়টা 
ঠিক অনুকুল নর, দুপুর বেল! ; কালটাও বসন্ত নয়, ভর! 
শীতকাল ; তবুত প্ান্তর নির্জন। তৃতীয় বাক্তিটি নাই 
সাক্ষ্য দেবার। এহেন সুবোগ ভাগ্যবলে ঘটে। 

সুতরাং শশীনোহন নিত উৎসাহিত হয়ে তার সম্পুর্ণ 
সদ্বাবহাঁরের চে! বে করেহিল ত! অস্বাভাবিক নয়। 
সে প্রথমে কৌশলে গিরিবালার সহিত আলাপ সুরু করতে 
চেষ্টা করল । 

কিন্তু গিরিবাল! কোন দিন তাঁকে আমল দেয় নি, 
আজও দিল ন|। শশীমোহনের সন্নিধি অনুভব করেই সে 
নিজের বেশ সংযত করতে প্রবৃত্ত হল । “শশীভৃণ 
নিকটবর্তী হয়ে যখন সুরু করলে কথা-_সে রইল নিরুত্তর। 
তার দিক হতে কথার চে! যেমন বাড়তে লাগল, 
গিরিবালার ঘোমটার পরিমাপও তেমন দীর্ঘ হতে লাগল । 
হঠাৎ অধীর হয়ে শশীমোহন করে বদল একট! অদ্ভুত 
কাণ্ড। সে দুইহাত বিস্তার করে গিরিবালার পথ রোধ 
করে দড়াল। 

এবার মৃক গিরিবালার মুখ ফুটল। সে বলে উঠল, 
বয়স ত অনেক হয়েছে আপনার। এ রসিকত। করতে 
আপনার লজ্জ। করে না। 

একথা শশীমোহনকে যেন কযাধাত করল। তার 
ভীষণ অপমান বোধ হল। হবেই ত; গ্রামের অতব 





একট! গণামানা লোক সে, আর গিরিবাল! এইত একট 
অসহায় বিধবা । একট! ভীষণ বিদ্বেষ ভাব, একটা প্রচণ্ড 
এতিহিংসাম্পৃহা তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল । সে পথ 
ছাড়ল; কিন্ত বেশ একটু তিক্ততা মিশিয়ে জবাব দিল, 
ভারি যে তোর দেমাক। তবু যদি সতী হতিস্‌। 

শশীমোহনের এই শ্লেষের পেছনে ছোট একটি ইতিহাস 
আছে। বান্তবিকই গিরিবাল! সতীত্বের"শুফ গৌরব নিয়ে 
জীবন অতিবাহিত করতে প্রস্তুত ছিল না । তার সতেজ 
মন বৈধব্কে অখওনীয় ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে 
পারেনি। সে জীবনের নিঃসঙ্গত। থণ্ডনের জন্য দোসর 
খুঁজেছিল এবং ভাগ্য জুটিয়েও ছিল তার জন্য এমন 
একটা লোক। সে পাশের গ্রামের ছেলে নবীন। 
শশীমোহন বিচক্ষণ লোক । কর্মক্ষেত্রে বলীয়ান্‌ গ্রতিদন্দীর 
অস্তিত্ব তার সজাগ মন আন্দাজ করে নিয়েছিল। এবং 
তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি বার করে ফেলেছিল কে তাঁর সেই 
প্রতিছন্বী। 

সুতরাং গিরিবালার এই রূঢ় আচরণ তাঁর মনে দুই 
কারণে বিশেষ দুঃখ দিয়েছিল। প্রথম কারণ তার প্রেম 
নিবেদনে সাড়াদেবার পরিবর্তে গিরিবালার রূঢ় 
প্রত্যাখ্যান। দ্বিতীয় কারণ, এক যুবক প্রতিদ্বন্থীর অস্তিত্ব 
জ্ঞান | সুতরাং যে পরিমাণে তাঁর অন্তরের জাল 
পরিবর্ধিত হয়েছিল সেই পরিমাণে গিরিবালার এতি তার 
বিষ্বেষভাব প্রজ্জলিত হল। দুঃখে রাগে অভিমানে সে 
মনে মনে একট প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞ! করে বসল যে গিরিবালাকে 
সে একটা রীতিমত শিক্ষা! দেবে। 


প্রবীণ শশীমোহন বৈষয়িক লোক। সংসারের ঘূর্ণা- ' 


চক্রে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করে করে সে রীতিমত 
হাত পাকিয়েছে | কৃতুদ্ধি মাথার রাখে সে প্রচুর । 
গিরিবানার পরম দুর্ভাগ্য যে সে এ হেন শক্তিশালী মানুষের 
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বিছ্ষবহ্নি জালিয়েছে। একদিকে ওই সামান্ত সহায়হীন , 
মেয়ে, অপর দিকে প্রবল শক্ত । সুতরাং শীদ্বই যে তার 
ফল ফলতে সুরু হল, ত! আর বিচিত্র কি? 

শশীমোহন গ্রামের মোড়ল। তার ব্যবস্থায় গ্রামের 
মাতব্বরদের নিয়ে এক বৈঠক আহ্বান কর| হল । তাতে 
গিরিবালার ভাই নিশিকান্তের ডাক পড়ল। 

বিচারের বিষয় গিরিবালার অবৈধ এণর । শশীর 
চক্রান্তে মানুষের অভাব হল ন! সাক্ষা দিতে যে নবীনকে , 
আর গিরিবারাকে নি্নে কোনদিন একত্র দেখ গিয়েছে 
এই বিষয়কে অবলম্বন করে সুরু হল শশীমোহনের তীব্র 
বন্তৃতী। অবৈধ প্রণর, ব্যভিচার, সমাজশৃঙ্খল। প্রভৃতি 
বড় বড় কথার সে প্রয়োগ করল, আর অতি সারগর্ভ 
ভাষায় বুঝিয়ে দিল, সমাজকে ব্যভিচার হতে মুক্ত রাখার 
প্রয়োজনীয়তার কথ! | 

কিন্তু হায়রে শশীমোহন কেন যে আজ সমাজে দুর্নীতি 
দমন করতে এমন করে উঠে পড়ে লেগেছে, সে র্হস্তাট| 
বিচারকদের কর্ণগোঁচর হল না। আর কর্ণগোচর করবেই 
বা কে ?নিশিকান্ত ত তার কিছুই খবর রাখে না আর 
গিরিবালারও তেমন সুযোগ নাই যে সেই বৈঠকে সে 
রহস্য প্রকাশ করে দেবার অনুমতি সে পায়। আর” 
অনুমতি পেলেও গরজও যে তার এমন কিছু ছিল, তাও 
নয়। 

সৃতরাং বন্তৃত! করে শশীমোহনের ছু রকম লাভ হল। 
দুর্নীতির প্রতি রোষজ্ঞাপন তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করল, অপর পক্ষে সকলেই এই সিদ্ধান্তে মত দিল 
যে এই দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা করতেই হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে দমনের ভজন্ত ঘে ব্যবস্থা Mii 
কঠিন। প্রস্তাৰ হল গিরিবালাকে গ্রাম হতে নির্বাসন 
দও দিতে হবে। সৌজাসোজি এই কঠোর ব্যবস্থায় 











ন 


মাঘ ৩৫২ 
| (নিটুক গররাজি ভাবের লক্ষণ কারও কারও আচরণে দেখা 
গিয়েছিল, তাকে আর্তে আনতে শহীনোহনেহ বেশী বেগ 
পেতে হল না। আরও দুগারট] ওজ্ন্বী কপার প্রয়োগের 
ফলে মে বিধান সর্সন্মতিক্রনে গৃহীত হল। সনাদ্র- 
দেহের স্বাস্থারক্ষার জন্তু এ বারস্থা কঠোর হলেও অব 
প্রবোজা, এ যুক্তি সকলকে স্বীকার করতেই হল। 

কিন্তু বাধা এল এমন দিক হতে ষে বিষয় শশীমোহন 
$ আদৌ কোন আশঙ্কা পোষণ করেনি | গিরিবালা 
| & নিশিকাস্তের একদার ভগিনী । সংসারে তাদের কারও 
আর কোন আকর্ষণ নাই। ছোট বোনটি তার অতিশয় 
আদরের বস্তু । 

মে গিরিবালার প্রণরকাহিনী বিশ্বাস করতেই চাইল 
ন|। বদি বা তা সতা হয় এবিষয় সে নিশ্চিত যেসে 
বোনকে কিছুতেই তাঁগ করতে পান্বে ন|। হ্থতরাং সে 
বেশ বেপরোয়া ভাবে মাতব্বরদেখ জানিয়ে দিলে যে সে 
হুকুম তানিল করতে কিছুনাত্র প্রস্তুত নয়। 

এমন কি শশীনোহনের তর্ক্জনগর্জ্জনও তার 

প্রতিজ্ঞাকে কিছুমাত্র টলাতে পারলে ন! । নিক্ষল 
আক্রোশে সে তখন শাসাল, দেখে নেব। 

শলীমোহনের এই শাসনবাণী সক্রিয় হবার লক্ষণ শীঘ্রই 
দেখা গেন। ভাই বোন এখন প্রার একঘরে হয়ে গিয়েছে; 
অতি ভয়ে ভয়ে তাদের দিন কাটে । তাঁদের রাত্রিও কাটে 
সন্ত্রাসে। কি জানি গাঁরের মোড়লের রোষবহি কোন 
দিন কি উৎপাঁতের বাবস্থা করে রাখে তাদের জন্য | 

আশঙ্কা তাদের ভিত্তিহীন হয় নি। একদিন গভীর 
ৰাতে হঠাৎ তাদের ঘের চালে আগুন দেখ। গেল। 
এরা স্াগ ছিল তাই রক্ষা। ভাইবোনের মিলিত 
চেষ্টায় সে আগুন নিভে গেল | সুরুতেই ধং! পড়ে গিয়ে- 
ছিল, তাই সহজে তাকে দমন কর সন্তব হয়েছিল। রাত্রে 


কটি 








তাদের যে কেউ সাহায্য করতে এল, তাঁও নয় ; পরের দিন 
ভাই নিয়ে বে গ্রামে কোন চাঞ্চল্যের স্থই হল, তাঁও নয় । 

বেশী দিন যার নি! আবার একদিন গভীর, রাত্রে 
তাঁদের ঘবের চালে আগুনের আবির্ভাব হল। ভাই বোন 
এখনও সঙ্গাগ ২ বরং বেশী রকম প্রস্তুত ছিল, কারণ বিপদ 
কি আঁকাঁনে আসরে, নে সম্বন্ধে তাদের একটা অভিজ্ঞতা 
হয়ে গিয়েছে । আবার সুরুতেই সংগ্রীম। ভাইবোনের 
চেষ্টায় এবারও বহ্নির পরাজয় সহজেই সংঘটিত হল। 

এর পর অতি বড় মূর্খেংও এট! অনুমান করা কৃষটক্র 
ছিল না যে এই অগ্র্যংপাঁত আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটা 
মানুষের ইচ্ছাকৃত কাজ এবং প্রেরণা জুগিয়েছে সেই 
ব্ধানদাতীরা এবং তাদের নেত! শশীমোহন। 

মানুষের দুম্্র যখন আর গোপন থাকে না, সে 
বেপরোয়। হয়ে বাঁয়। দুকাণ কাটা গায়ের মধ্য দিয়ে যেতে 
লচ! বোঁধ করে না। যখন শশীমোহন ও তার উৎয়াহ- 
দাতারা দেখল যে তাদের কুকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়েছে, 
তখন তার। অবলম্বন করল ভিন্ন পথ । বাঁর বার পরিকল্পনার 
বার্থতাও তাদের অত্যন্ত কোপাবিষ্ট করেছিল। কাজেই 
এবার লুকিয়ে নয়, প্রকাস্তেই তাঁর! নিশিকান্ত ও গিরিবালার 
শাস্তিবিধানের বাবস্থা করল । 

কয়েক দিন বাদে শশীমোহনের নেতৃত্বে কয়েকজন 
বাছাই করা মাতব্বর নিশিকান্তব বাড়ী গিয়ে হানি হ্য। 
তারা আসক্কালন করে জানিয়ে দিল যে আর তার! 
নিশিকান্তের অবাধ্যত। সহ করবে নী, দুদিনের মধ্যে বদি 
তাঃ! গ্রাম ছেড়ে ন| চলে যায়, তা হলে তারা ব্লগ্রয়োগে 


*তাদের তাড়াবে। 


এতগুলি মাতব্বরের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দীড়িয়ে 
আত্মরক্ষা) করতে পারে, নিশিকান্তের এমন কি শক্তি 
আছে? কাজেই সে কোন জবাব দিতে পারল না; রইল 








৪১৬৩ ছটা 


সুরু করল, কিন্তু কোন কিনার। পেল নাঁ। 


অনেক ভেবে চিন্তা করে তারা অবশেষে ঠিক ক’ল 
যে এক্ষেত্রে রণে ভঙ্গ দেওয়া. ছাড়|। গতান্তর নাই। ভিন্ন 
গ্রামে তাদের এক দূর সম্পর্কের ভাই হিল। মেইখানেই 
যাওয়া তার! ঠিক করল। তাদের অন্লষ। কিছু পু'জি 
তা বেধে নিয়ে তার! প্রন্থত হতে লাগল । পুবাণো গরুর 
গাড়ীটাকেও সারিয়ে ঠিক করে নিল। 

কিন্ত তারা আদৌ কল্পনা করতে পারে নি যে সেই 
নীতিপরারণ বিধানদাতার দল, তানের প্রতিন্ত। অক্ষরে 
অক্ষবে পালন করবে বলেই সংকলন কণ্ছেল। তাই 
তৃতীয় দিন গ্রাতে তাঁরা খন তাঁদের বা সতে এসে হাজির 
হল, তাঁরা বেশ থানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। 

তাদের হুকুম তানিল কর! ছাড়া, তখন তাদের 
গতান্তর ছিল না। তার! ত খানিকট। গ্রস্থত হয়েই ছিল। 
সব জিনিষ গ.ড়ীতে তুলতে দেবার মত ধৈর্য্য অপর পক্ষের 
ছিল না। তার আগেই তার! দিল নিশিকন্তের ঘরের 





সি 


৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


চালে আগুন লাঁগিয়ে। কি উল্লাস তাদের! এবার আর 
আগুনকে নির্দাপিত করে কে? ধর্ম্মপরায়ণ সমাজনেতা 
শণীনে।হন স্বয়ং সদলবলে তার রক্ষী। ধূমায়মান অগ্নি- 
কুণ্ডলী ত'দেব বড় সাধের ঘরখানিকে তম্মসাৎ করবার 
পৃ্্েই নিশিকান্ত ও গিরিবাল! তাদের গাড়ী নিয়ে অগত্যা 
সেখান হতে দরে গড়ল । 

ণ্শ্বের ধিন বিধানদাতা তিনি কিন্তু হতস্ত্র বিধান 
করলেন। 

হন্ধন পেয়ে আগুন ক্রমে পরিপুষ্ট হল। উত্তর হতে 
বাতাস উঠে তার সহায়তা করল। তখন আগুন যে তাণ্ডব 
নৃত্য সুরু করে দিল তার পরিণাম মাতববরদের কল্পন'তীত। * 
নিশিকান্তের শাঁড়ীকে উদরস'ৎ করে সে আগুনের ক্ষুধা 
নির্দাপিত হল না। বাড়ী হতে তড়ীতে ল।কিরে ত! ক্রমশ 
দক্ষিণে ছড়িরে পড়ল। কি হতে চলেছে এবং তার কি 
প্রতিটধান করতে হবে, তা ঠিক করবার মত মনের 
অব্স্থ! কিরে পাগর পূর্বেই সেঃ বিধানদাতার৷ দেখলেন যে 
গ্রামের সন্গুলি বাড়ী ভন্মস/ৎ হয়ে গিয়েছে। আগুন 
কে,নটিকে উপেক্ষা করেনি। 





গান 


শ্বীভোলানাথ দাশ 
মোদের মনের দেবতা জাগ হে আজ হত ভাই বোনগুলি 
আজ মরণ-নদীর পারে, জাগরে দুই বাহ তুলি’ 
পাষাণ দেবতা ঘুমায়ে রয়েছে মরণ-ছুয়ার ধর আগুলি' 
আর জাগিবে নাঁরে। নর দেবতার তরে। 
যে দেবত! আছে আনমনে মোদের দেবত। ধূলায় গড়ায় ; 
জাগাও শুধু তারেই আজ-- পাধাণদেবতা, আসিবে না 
মোদের ঘরে ঘরে। আর বাচাতে রে। 
বাঁচিতে হবে, বাচাতে হবে 
মোদের প্রাণের দেবতারে ॥ 





& 





সাধু রামতনূ লাহিড়ী 


শ্রীস্ুচরজ্দ্রনাথ সেন বি-এ 


৫৬ কি ৫৭ বৎসর পূর্বে, কলিকাতায় এখন যেখানে 
কলেজস্ীঃ মার্কেট, এখানে ৮২ নং কলেজস্্রীট বাটীতে 
একটা বোর্ডিং হিল। মামি কিছুদিন সেখানে বোর্ডার 
ছিলাম। আফিসের কর্মচারী, বাবসায়ী, কলেঙ্গ এবং 


স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর লোক সেখানে থাকিতেন; 


+ 


তন্মধ্যে উ,িষ্য| এবং আসাম নিবাসী করেক জনও ছিলেন। 
উত্তরকালে ইহাদের কেহ কেহ কর্ম্মজীবনে বথেষ্ট খাতি 
এবং সাফল্য অর্জন করেন। তন্মধ্যে একটী বিশিষ্ট নামের 
উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি অধুনা] 
স্বর্গগত হোনিওপ্যাথিক উধ্ধব্যবসারী দানবী', 
খধি প্রতিম, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । বোডিং৪ আমি অনেক 
সময় তীহার ঘরে তাঁহার কাছে কাটাইতাম। একদিন 
সন্ধ্যার পরে বাসার ফিরিয়াই তীহার ঘরে যাইয়! শুনিলাম 
যে তীহার ঘরের পাশের ঘরেই একজনের কলে?! হইয়াছে; 
অবস্থা খারাপের দিকে। শুনিয়াই সেই ঘরের দ্বারের কাছে 
গেলাম, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারিলান ন!। বিনি 
শুরা করিতেছিলেন, তিনি হাত হাড়াইয়| নির্বীক 
ইসারায় ঘরে ঢুকিতে নিষেধ জানাইলেন । তিনি 
ল্যাভেণ্ডাঁর মাথা একথান! রুমালে নাক ঢাকিয়া নির্বিকার 
চিত্তে রোগীর “মি এবং মল নিজ হাতে সণাইতে ছিলেন 
এবং গুন্‌ গুন্‌ করিয়া “তোমারি কথায়, তোনারি সেবার 


যাঁর প্রাণ যায়, দেই প্রাণ পায়” ব্রহ্মসন্বীতটী গাঁহতে ' 


ছিলেন। তাহা চমৎকার চেহারায় আমি আকৃষ্ট হইলাম | 
তাহার লম্বা চওড়া গৌরকান্তি দেহ, মুখে দায়ী গৌফ, 
চক্ষে প্রসনৃি। কখনও দুহাতে মল বমি সরাইতেছেন, 


কখনও হাঁতপাঁধায় রোগীকে নাতীস করিতেছেন। মুখে 
গান লাগিয়াই আছে। তাঁহাকে মহেশ বাবুর প্রায় মনবমূসী 
বলির মনে হইযাছিল। এই মহাশয় ব্যক্রিটীর মধ্যে 
একট, উৎকেন্্রিক পাগ লাটেভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 
বাইন মহেশ বাবুকে জিজ্ঞাম। করিলাম উনি কে? তিনি 
বলিলেন বে উনি সুপ্রসিন্ধ ভগবত্ভক্ত ব্রাহ্মনাধু রামতনথ 
লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র, নান বসন্তকুমার। রোগী সারিয়া 
উঠিলেন। বসন্ত বাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলাম এবং 
আমাদের ঢুইজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ তা জন্মিয়া গেল। 

একদিন বসন্তকুনার আদা আমাকে বলিলেন তাহার 
পিত| আমাকে দেখিতে চাঁহরাছেন। সাধু রানতনু তখন 
গায় অর্শীতিপর বৃদ্ধ । তিনি তখন ঝামাপুকুরে একটি 
ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাম করিতেন। জীবনে পুনঃ পুনঃ 
বহু পারিবারিক বিপংপাতে, মনে না হইলেও দেহে, তিনি 
অথর্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি উদ্জল গৌরকান্তি 
মানন্দোজ্ছল শান্ত সমাহিত মুক্তি, দেখিয়া প্রাচীন ভারতের 
ঝ'ষমুনিদের মানসী মৃষ্ঠি জানার মনশক্ষুর সম্মুখে ফুটয়! 
উঠিয়াছিল | তখন তিনি ঘরেই থাকিতেন এবং 
ভগবদহুধ্যানেই সময় কাঁটাইতেন। একমাত্র ১লা জুন 
তারিখে কলেজস্কোয়ারে, তার কৈশোরের শিক্ষাগুরু, 
বাঙ্গালীর অকৃত্রিম বন্ধু মাহাত্ম! ডেভিড হেয়ারের সমাধিমূলে 
যে স্বতিসভ! হইত, 'অতিকষ্টে পাল্কী করিয়া! তিনি সেই 
সভায় উপস্থিত হইতেন এবং গলবস্ত্র হইয়া! নিকটস্থ একখানি 
বেঞ্চের উপরে বসিয়া থাঁকিতেন। ইহা ছাড়া বাড়ীর 
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বলটি 


বাহিরে আর কোথাও, এমনকি উপাসনা মন্সিরেও, আমি 


তাহাকে কখনও. দেখিতে পাই নাই 1 বযসতকুমার 
আমাকে তীহার সন্মুখে উপস্থিত কর! পরিচয় দিতেই 
আমি তাঁর পদবুলি লইলান। তিনি পরঘ সমাদরে 
আমাকে কাছে বসাইন্বা আমার পিঠে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন। সেই পুণাম্পর্শীম্ভূৃতির গভীর আনন্দে আমার 
দেহ বোমাঞ্চিত হইয় ছিল, আমি কঁপিয়| উঠিয্নাছিল!ম 
তহতে তিনি জিজ্ঞ'স! কংলেন-ও'ক? কিন্তু অমি 
কোন জবাব দিতে পারি নাই। তিন তখন অ মাকে 
লেখাপড়। “এবং ঈশ্বরবিশ্ব সের বিষয়ে কিছু কিছু বলি! 
বসন্ত বাবুকে আদেশ করিতেই তি'ন একখানি প্রকাণ্ড 
কাগজের খাতা আনিয়া আমা: সম্মুখে উপস্থিত করিলেন 
এবং ত'হাতে আমার নাম, ধাম, ঠিক,না। এবং অন্যান্য 
সমস্ত ভ্ঞ তবা পণ্চিয় লিখিয়। দিতে বলিলেন, উদ্দেশ। 
সাধু রামতন্ু উহা দেখিয়া সেইদিন আমার, এবং যাহার) 
আমার, তাহাচের সকলের দেহ, মন ও অ ত্মার কল্যাণে 
বিশেষভাবে ভগবৎকরুণ| ভিক্ষা করিস্ব। উপাসনা করিবেন! 
বাহাঁরাই তাহার সঙ্গে সাক্ষাত কটিতে যাইতেন, 
প্রথমদিন তাহাদের সকলের জনাই এইরূপ করা, বোধহয় 
তাহার সাধনার একটা বিশিষ্ট অঙ্গহরূপ ছিল। আমি 
& খাতায় আমার বলিবার মতন সকল কথাই লিবিয়া 
দিয়াছিলাম । 

সাধু রামতন্থ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
পরিধি তাহার জীবনের শেষ ৬৭ বংসরে সীনাবন্ধ | 
কতক তীহার নিজ মুখে, কতক পুত্র শরংকুমারের 
( প্ৰসিদ্ধ-পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এস কে লাহিড়ী) 
মুখে এবং কতক বমস্তকুমারের মুখে শোন । অবশিষ্ট 
যাহা কিছু জানি ভাঁহ। ভক্তিভাজন পঞ্চিত শিবনাথ শান্তী 





৮ম বধ, ১ম সংখ্যা 


রচিত প্রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ গ্রন্থে & 


পড়য়াছি। 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজত এক সময়ে রামতন্থব পুণ্য 
চরিত্রের নৈতিক প্রভাবে কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহা 
বুধাইবার জন্ত শ্বর্গগত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহ|শয়ের 
হুরধুনি কাব্য হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধত করিতেছি। 
“পরম ধার্মিকবর এক মহ।শয় 
সতাবনপ্ডিত তীঁং কে'মল হৃদয়, 
সালের পুত্ত লক! পরহিতে রত, 
সুখ দুখে সমজ্ঞান খষিদের মত, 
জিতেন্দরিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ, 
রসনায় বিরাজিত ধর্দ্ম উপদেশ, 
একদিন তার কাছে করিলে যাপন, 
দশ দন থাকে ভাল দুবিনীত মন, 
বিদ্াবিতরণে তিনি সদ! হরফিত 
তীর নাম রামতন্থ সকলে বিদিত”। 
দীনবন্ধুর অমর লেখনী এই দশটা ছত্রে রামতমু চরিত্রের একটি 
পরিপূর্ণ, নিখু'ৎ ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়/ছে। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রথন সাক্ষাতের শুভক্ষণে তার 
সন্নেহ করম্পর্শ আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। 


তারপরে প্রায়ই আমি সেই স্পর্শ লাভের জন্ক এবল 


আকা অনুভব করিয়] তীহার নিকটে যাইতাম। সময় 
সময় ছুই একজন বন্ধুকেও সঙ্গে ল তাম । তিনি ছিলেন 
বিনয় ও সৌজন্তের জীবন্ত মূত্তি। তঁ;হার বিনরের মধ্যে 
এক তিল ভেজাল ছিলন| । এমন শিশুজন-সুলভ সরলতা 
আর কোথাও দেখা যায় নাই। তিনি যখন তাঁর বালোর 


অতি নগণ্য ক্রটি শ্চিতির কথাও বলিতেন, তখন একেবারে 
ধূলি: সঙ্গে মিশয়। যাইতে চা|হতেন। আমাদের সামান্ত 


একটী বিনয় বাক্য ঝ। একটা শ্রন্ধাপূর্ণ নমস্কার তাহাকে 
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বিচলিত কঠিত। তিন বলিতেন_আঃ আপনারা কী 
বিনযী ! আপনারা কী শ্রদ্তাবান। আমি আপনাদের মতন 
এত ভাল ছিল'ম না একদিন যখন তিনি পুনঃ পুনঃ 
এইরূপে নিজের নিন্দ। এবং আমাগগের প্রশংসা করিতে ছিলেন 
তখন একজন পেট ভদ্রলোক সেথানে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার বোধ হয় লাহড়ী পরিবারের সহিত আত্মীয়তা ছিল । 
তিনি যেন একটু বিরক্তির ভান করিয়াই বলিয়া উঠিলেন 
নাঃ আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না। কেবলই এ 
 এএককথা- আমি আগে ছিলাম অতি মন্দ, আমি আগে 
ছিলাম 90০11 0110 হত্যাদি । তবে কি আপন 
আমাদের বোবাতে চান যে এখন আপনি একজন অত্যন্ত 
সাধু এবং আদর্শ-পুক্ুষ হয়ে বসেছেন ? যেমনি এই বলা, 
"অমনি সাধু বৃদ্ধের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তান আর হই 
পড়লেন । ভদ্রলোকের একখানি হত হুট হাতে জড় ইয়া! 
ধরিয়া অনুতপ্ত অপরাধীর মতন কাকুতি মিনতি করিয়া বলিতে 
লাগিলেন--না, না, আমি ত। বোঝাতে চাই না, সত্যই 
বল্ছি, তুমি বিশ্বাস কর, আমি তা বোঝাতে চাই নাই, 
খালি বলেছি আমি প্রথম বয়সে মোটেই ভাল ছিলাম না, 
সত্যই ভাল ছিলম না। ছি, ছি এখন অমি সাধু হয়েছি 
একথা! কি আমি বল্তে পারি? ছি, ছি, তুমি অমন কেন 
ভাবলে? তখন বিপন্ন ভদ্রলে'ক বহু অনুনয় বিনয় করিয়া 
অনেক চেষ্টায় হাত ছাড়াইয়া লইলেন। 

মহতের প্রতি তীহার ভক্তি ও অমুরাগ ছিল অসীম। 
ভীহার কৈশোরের শিক্ষক মহাত্ম। ডেভিড্‌ হেয়ার এবং অপর 
শিক্ষক মিষ্টার |ডরোজিওর এতি তাহার কৃতজ্ঞতার 


অবধি ছিল না। তাহাদের কথা বল্তে গেলে ভাগাবেগে 


তীর কণ্ঠ রন্ধ হইয়া আদিত। নিঃহুম্বগ দরিদ্র বালক 
রামতগ্থ হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হইবার ভন্ত 
প্রায় ছুই মাদ'কাল কিভাবে তাঁর পাঁণকীর পিছু পিছু 


'্র“আমি একটি গরীব ছেলে? বলিয়া পুন: পুনঃ ধ্বনি 
করিভ্েকঠিতে, কোন কোন দিন একেবারে অনাগারে 
৭৮ ঘণ্ট| ধরিম। ছুটতেন, দে কাহিনী তাহার মুখে রূপ- 
কথার মতইশুলহিত। 

রামতম্নর প্রিয়তম বন্ধু ছনেন--রামগোপাল ঘোষ, 
যাহাকে তীহার অসাধারণ বাগ্মীতার জন্য সে সমরে বাংলার 
ডিমস্থিটিস্‌ বল হইত। এই রাদগোপালের প্রশংগা 
করিতে তিনি পঞ্চ;থ চইতেন। সুসিদ্ধ বসির 
মল্লিক এবং $াড1 দিগন্বর মিত্রে? প্রসও তিনি মধ্যে 
মধ্যে তুলিতেন। দিগদ্বরের জনশীদেধীর কাছে তিনি 
মাডৃন্নেহ পাইয়াছিলেন। পুণার্লোক বিস্তাসাগ ব মহাশর 
তাহার কতবড় প্রিরপাত্র ছিলেন, সে কণ| পরে বলিব। 
সাক্ষাতে কারও সম্বন্ধে কোন অপ্রিঃ প্রগঙ্গ তোলা, 
র'মতন্থ অত্যন্ত অঙ্তান্ বলির! মনে করিভেন। খাবি 
রাজনায়ায়ণ আঁমাকে বলিয়াছিলেন যে রীমতন্থ ছিলেন 
বিধাতার এক অদ্ভুত স্বষ্টি। তিনি আ€ও বলিয়াছিলেন 
যে চেষ্টার ছারা, সাধনা: ছাঃ, অনেক কিছুই হওয়া 
যায়, কিন্তু বাসন হওরা। বায় না। এমন আজীবন 
অপাপবিদ্ধ সংসারী জগতে স্থহন'ত। 

একদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়াই রামতন্ন বাধুর 
পদধুলি পাইবার ইচ্ছ| হইল। হাতনুথ ধুইপাই” ত.হার 
কাছে চলিয়া! গেল ম। যাইয়। দেখি ভিনি বাসার প্রাঙ্গগে 
ছুই তিনটী শিশু নাতি লইয়! বসিয়াছেন। তীহাঁর পদূলি 
লইয়া আমি তীহার কাছেই বসিলীম। তখন তীহার চা 
খাওয়ার সময় । একজন চাকর ট্রেতে করিয়া চাঁ, ঢধ, চিনি 
প্রভৃতি সন্মুথে রাখিয়া গেন। তিনি চামচে করিয়া চিনি 
তুলিয়া চায়ে স্নিশাইবার সময়ে একটু চিনি নীচে পড়িয়া 
গেল। প্রথম তিনি ও পতিত চিনিটুকু হই আঙুলে টিপিযব! 
তুলিতে চেষ্টা "করিলেন, কিন্তু সমন্তটুকু নিঃশেষে তুলিতে 
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ন! পারিয়া। পরে তর্জনী চায়ে ডুবাইয়| ভিজা আঙ্গুলের দ্বারা 
চিনিটুকু তুলিয়| চায়ে মিশাইলেন। তখন তঁ:হার বড় 
নাতিটী থলিয়। উঠিল-ছি ছি দাদা, তোমার যে কী 
হয়েছে। ওঁ একরতি চিনি অমন করে না তুল্লেই কি আর 
চল্‌তো৷ ন7? তখন ঝামতম্থ বাবু বলিলেন- দাদা, অনন 
কথা বলতে নেই। ওরে, এমন যে মানুষ বি্ধতার 
সৃষ্টিতে যার তুলন| নাই, তার একবিন্দু পরিশ্রমও যাতে 
বায় হয়েছ, তাকে কি অবহেলা করবার? এ এমন বে 
ম'সুষ কথ।টী উচ্চারণ করিবার সময়ে তীর সমস্ত হৃদয়ের 
গ্রীতিরস যেন উথলিয়া উঠিয়,ছিল বলিয়) আমার মনে হইল। 
এ ত বরেণ্য কবি চতীদাসের সেই অমৃত বাণারই সক্রিয় 
পুনরাবৃতি। 
“ঝিনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সতা, 
তাহার উপরে নাই” ! 
আর একদিন আমি এবং আরও দুই একজন লাহিড়ী 
মহাশয়ের কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে বিদ্যাস।গর 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ হত শঙ্গুত্্র বিদ্যারত্ব নহাশর সেখানে 
আমিলেন এবং একেবারে ভুমিতে লুটাইয়৷ পড়িয়া রানতনু 
বাবুকে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। রানতন্ু বাবু অত্যন্ত 
বিব্রত হইয়) বলিতে লাগিলেন-_-ও শম্ভু, তুমি ওঠ, তুমি 
ওঠ ; ভাই অমন করে কি মাটাতে লুটাতে আছে? কথিত 
আছে যে এই শ্তুতন্দ্রেই বিবাহে জননী মেবীর আহ্বানে, 
যথাসময়ে গৃহে পৌছিবার ব্য।কুলতার, ছর্য্যোগের জন্য 
খেয়ানৌকা না পাইয়া, “বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর 
বীর” ঝটিকাবিক্ুন্ধ রূপনরারণ বক্ষে সন্ধ্যার অন্ধকারে 


© | 
বহার দপ্ণ 


ঝ'পাইয়| পড়িয়াছিলেন। শঙ্ুচন্্র উঠিলে লাহিড়ী মহাশয় * 


তাহার মাথার এবং সর্বাঙগে হাত বুলাইর| দিলেন। 
বিদ্যারতু মহাশস্ব তখন তাহার রচিত একথও “চরিতমাল! 
গ্রন্থ বাবুর পদতলে উপহার স্বরূপ রাধিলেন 


৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ] 


পুস্তকের উপরে রামতন্থ নামের সঙ্গে এত সব সম্ভব ও, 
অসম্ভব বিশেষণ বিদ্যারত্ব কর্তৃক বাব্হত হইয়'ছিল যে 
তাহা স্বরণ রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হব নাই । উহা 
দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন - শঙ্কু, এত সব এ লিখেছ 
কি? বিদ্যাঃত্ব বলিলেন-আপনি যখন বিসাগবেরও 
উরু, ত-ন কেন বিশেষণই আপনার প্রতি অতিশয়োক্ষি 
হতে পারে না| আমাদের দিকে চ:হিয়! শমুচন্্র বলিলেন, 
দেখুন, ঢুনিয়ার লোক জানে বিদ্যাগাগর ভূত রতে » 
কাঁচারও তোয়াক! রাখিতেন ন; কথাট। সত্য হইলেও 
যোর আন৷ সত্য নয়। দাদ! মাত্র এ জনের তোয়াক1 
রাখিতেন, তিনি এই মহাপুক্ষ | বিদ্যানাগর এর 
অগমতি ও পরামর্শ ব্যতীত কোন বড় কাজেই হস্তক্ষেপ 
করিতেন না। লাহিড়ী মহাশয় তখন অত্যন্ত অথস্তির ভাবে 
ব্যাকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন--ও শম্ভূ, তুমি অদন কথা 
বোলো না, বোলো না, বোলো ন|। আমি বিদ্যাসাগরের 
গে'লাম, শানি তোমার গোলাম, বিদ্যাসাগরের যে 
যেখানে আছে আ'ম তাদের সকলের গোঁলাম। বিদ্যাং 
তর চগস্তি-মালায় রামতহুচারত লিখিবার ন্ুনতি 
চাহিরাছিলেন; কিন্তু সেদিন অনুমতি পাইয়াছিলেন 
কিনা আমার স্বরণ নাই। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী হাশর তাহার আর একজন 
অতি প্রিষপাত্র ছিলেন | শামি একদিন রামতন্থ বাবুকে 
বলিলাম--জঁপনীকে সকলেই দেখিতে চার। পণ্ডিত 
শ্রী মহাশয় খন সভামমিতিতে আপনার কথ। বলেন, 
তপন সভা লোক মন্ত্মুগ্ধের মতন শোনেন। তখন 
তিনি বলিলেন--ওটা আলোর রং নয়, ওটা লঠনের রঙ্গীণ 
কাচের রং | শিবনাথের সুখে আমারও রং বদ্লাইয়া 
যায়। সেত আমার বাহিরটাই দেখিয়।ছে, অন্তর ত' 
দেখে নাই, শিবলাথ নিজে মহৎ ভাই আমাতেও দে মহত 


চন 
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€ 


মাঘ ১৩৫২ 


দেখিতে পায়। শিবনাথ বাবুর মুখে 'ভগবছুপাসনা! শুনি 


তিনি একেবারে অ'ত্মহাং! হইয়। যাইেন। সঙ সনয় 


উপাসনাস্থান হইতে অস্থির চইয়া উঠিব! পড়িতেন এবং 
ইাটুতে তর করির। উচু হইয়। সার] ঘরে কীদিয়। কীদিযা 
ঘুরিয়া ফেড়াইতেন আর বলিতেন,- আহা, শিবনাথ 
কী কাই বল্লেন, কী কথাই হল্লেন। 

ঈশ্বরের মঙ্গল ধানে অটল বিশ্বাসী সাধু রামতনু 
শোক জয় করিয়া অশোক হইয়াছিলেন। দ্বিশীয়া। কনা! 
ইন্দুদ্ত! যক্মরোগাঞাস্ত জোষ্ঠ সহোদর নবকুমারের আপ্রাণ 
(সব1 করিয়। এ নিদারুণ ব্যাধিতে ভাতার মৃত্যুর পূর্বেই 
নিজে মৃত্যু বরণ করিলেন। সেবা! ধর্মে তিনি জনমসিদধ! 
ছিলেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি পিতাকে কাছে 
ডাকি বলিলেন--বাবা এখন আমি যাই? পিতা শান্ত 
করুণ কণ্ঠে বলিলেন_ই। মা যাও । ইন্দু তী তখন 
বক্ষোপরি ৮1ত দুখানি রাখিয়া এগজ্জননীর শাঙিময় কোলে 
চিরকাহের মতন ঘুাইহা। পড়িলেন । এই ঘটনার 
অব্যসহিত পরে বিদেশ হইতে একজন আত্মীয় পত্রদ্বাব| 
জানিতে চাঁহিলেন_ ইন্দুমতী কেমন আছে? রামতন্থ 
জবাব দিলেন_ইন্দু এখন বেশ ভালই আছে | কি 


শ্ৰীঅ'শ্চধ্য বিশ্বাদ ! সাধু রামতনুর ন্যায় ঈশ্বরের মঙ্গলরূপে 


যথার্থ বিশ্বাসী মহাজনের। কখনই শোকসাগরে নামেন না। 

নবকুমার মেডিকেল কলেছের একজন নিশি 
গ্র্ভাবান ছাত্র ছিলেন। পাস করিয়া! বাঠির হুইবাঁরও 
বেশী বিলম্ব ছিল না| তিনি একজন আদর্শ চরিত্রের 
অতি সুদর্শন যুবক ছিলেন। তাঁহার সৃত্তাতে 
‘বঙ্গবাসী’ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে নবকুমারের ন্যাম 
পুয় ইন্দরও আকাজ্র। করিয়। থাকেন | নবকুমরকে 
ক্রীচাঃবার জনা সর্বপ্রকার চেষ্টাই কর। হইয়াছিল। কিন্ত 
সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় 





সাধ রামতম্‌ 
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লইলেন ৷ যেদিন এই শোকাবহ ঘটন! ঘটল, সপ্থাহের 
সেই দিনটিতে রামতম্ু বাবু তাহার কয়েকঞ্জন প্রিয় ছাত্র 
লই! এক সঙ্গতসভা করিতেন | ছাত্রের যথাসময়ে 
আসিয়। গুরুগুৃহে উপস্থিত হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় 
বাহিরে আসি তাহাদিগকে বলিলেন-_-আমার একটা 
বড় ভুল হযে গেছে । তোমাদের সংবাদ দেওয়া জামার 
উচিহ হিল । তঁচাকে একেবারে স্বাতাবিক অ-স্থার 
দেখিয়া ছাত্রের কিছুই বুঝিতে পারেন নাই | তিনি 
পুনরাম্ বলিলেন তোমরা ঘরের তিংরে যেও না, ওখানে 
ন্বকুমারের মৃতদেহ পড়ে আছে, দেখলে তোঘাদের কঃ 
হবে। ছাত্রদের আর বাঙ নি*্পত্থর সাধ্য রহিল না। 
একদিন আমি আমার আত্মীয় সুহৃদ সেনচাটা 
নিবাসী কুমুদবদ্ধ দাশগুধ নহাশরকে ( উত্তরকালে তিনি 
কলিকাতার প্রেমিডেন্সী মান্গিষ্রেট হটয়াছিলেন ) 
লইয়া! রাঁমতস্থ বাবুর কাছে যাই । যাইয়া আমরা ভুজনেই 
তাঁহার গদধূলি জটলাম। কুযুদবাবু এন্ট্রান্স এবং এফ -এ 
হই পরীক্ষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্বস্থান অধিকার 
করিয়। তখন ডবল অনার্স লইয়া বি-এ পড়িতে ছিলেন। 
এই পরিচয় পাইয়া তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। 
তিনি কুমুদকে বলিতে লাগিলেন -আপনি ত একজন 
রখুতুলা যুবক । আপনি না জানি কত কেভাবই পড়েছেন, 
কত জ্ঞানই অর্জন করেছেন। তা! নাহলে কি আর এত 
বিনয়ী হতে পারতেন? আপনি আমার পারের ধূলো 
নেওয়ায় আমার বড় লজ্জা হতেছে। আপনি নিশ্চরই 
একজন বড় লোক হবেন এবং দেশের অনেক উপকার 
কুরবেন। এর পরে কুমুদের একখানি হাত নিজের হুই 
হ'ঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলতে জাগিলেন- দেখুন, 
আপনার কাছে আমার একটা সহুরোধ আছে। মরি 
বলেন যে সে অন্থরোধ আপনি রাখবেন, ভ বলবো! কুমুদ 








TO 


বলিলেন--রাখা আমার সাধ্যায়ত্ত হ'লে আমি রাখতে 
চেষ্টা! করবে|। তখন লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন--দেখুন, এ সংসারে যার! স্ুম্বর ও মেধাবী 
তাদের সকলেই ভালবাসে এবং আদর করে, কিন্ত যারা 
অন্বৃদ্ধি এবং যাদের চেহারা ভাল নয়, তাদের সকলেই 
অবহেল| করে। ওর! বড় ছুংখী। স্কুলের এরূপ ছাত্রদের 
আমি কাছে ডাকিয়। অনেক আদর করিতাম, তারা 
কাদির ফেলিত। তাদের মানুষ করিয়া তুলিতে আমি 
একটু বেশা করিয়া চেষ্টা করিতাম। ঈশ্বরক্বপায় সে 
চেষ্টা নিক্ষল হতো না। আপনি যখন বর্শুজীবনে প্রবেশ 
করবেন তখন যদি এ জাতীয় ছেলেদের প্রতি একটু সঙ্গেহ 
নজর রাখেন ত ঈশ্বর আপনার অনেক কল্যাণ করবেন। 
যখনই তাহার কাছে গিয়াছি. তখনই তিনি এইরূপ নূতন 
কিছু *! কিছু বলিয়া আমাদের চিন্তার খোরাক 
জোগাইয়াছেন। 

সেকালের সাহেকুসুবোরাও রাদতনুযাৰুকে অতান্ত 
শরন্।। করিতেন । তিনি যখন গাগলপুরে হ্ডমাইার 
তখন সেখানকার কমিশনার সাহৰ তাহাকে এক ভোজে 
নিমন্ত্রণ করেন। মিষ্টার গ্রিমূলে নামক একজন নবাগত 
যুবক সিভিলিয়ানও সেই তোঙ্জে উপস্থিত ছিলেন। 
(এই গ্রিমূলে পরে বাংলার রেভিনিউ বোর্ডের সিনিয়র 
মেম্বার হইয়াছিলেন।) আহারের সময়ে যুবক গ্রিম্লে 
বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে একটী দৃবণাব্যঞ্জক 
মন্তব্য করায়, রামতনু বাবু তৎক্ষণাৎ খাওয়| বন্ধ করিয়া 
উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমিশনার সাহেব অনেক 
বলিয়া কহিয়া তাহাকে নির্ত করিতে চে্জ। করেন। 
কিন্ত রাদ্তম্ন বাবুর আহত হুদেশগ্রীতি এবং আত্ম- 
মধ্যাদাবোধ তাহাতে শান্ত হইলন|। তিনি বলিলেন-_ 
যেখানে আমার স্বদেশ এবং ম্বনা তির নিন্দা হয়, সেখানে 


পর দর্পণ 








৮ম ব্য, ১০ম সংখ্য! 


বসিয়া আহার করিবার অপম।ন আমি কিছুতেই সহ - 
তখন অনন্যোপ।য় হইয়া কমিশনার 


করিতে পারি ন!। 
সাবের মিটার গ্রিমূলেকে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ক্ষমা 
চাঁঞিতে বাধা করেন এবং রামতন্থ তখন এ যুবক 
সিভিলিয়ানের করমর্দন করিয়| পুনরায় আরে প্রবৃত্ত হন। 
বহু বংসর পরে একদিন লাহিড়ী মহাশয় গ্রেট ইষ্টার্ণ 
হোটেলের সন্মুখে একখানি গাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন 


সময় একজন ' প্রবীনবরপী ইংরাজ আলিয়া তীকাকে 


অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনি কি আমাকে 
চিনিতে পারেন? রামতন্জ বাবু জবাব দিলেন _না, 
চিনিতে পাঁরিতেছিনা। তখন সাহেব বলিলেন আমি 
গ্রিম্লে, এখন চিনিলেন কি? তখনও উত্তর হইল--না। 
মিষ্টার গ্রিমূলে তখন ভাগলপুরের সেই অতীত কাহিনী 
স্রয়ণ করাইয়া দিয়া বলিলেন_ বহু কাল পরে আজ 
আপনাকে দেখিতে পাইয়! বড় আনন্দিত হুইলা*; 
আপনিও শুনিয়! সুখী হইবেন যে, আমি এখন আপনার 
দেশ এবং জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয্নাছি। রামতঙ্ 
বাবু তখন গাড়ী হইতে নানিয্ব। মিষ্টার গ্রিম্লেকে 
আবেগতরে আলিঙ্গন করিলেন । উতস্ব্নিক হইতেই 
ঘটনাটা কী সুন্দর! কী হৃদরগ্রাহী | 

রামতনুর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার পুস্তকের ব্যবসায়ে 


সমৃদ্ধিশালী হুইয়াছিলেন। বৃদ্ধ পিতার সুখশ্বাচ্ছন্দোর জন্য 


তিনি সর্বদাই ব্যাকুল থাকিতেন। হ্যারিদন রোচে 
একটি রমণীর বাটী নির্শ্বাণ করাটয়। তিনি পিতৃদেবকে 
সেখানে আশিলেন। আমি তখন তীর বাড়ীর সন্লিকটেই 
একটি বাড়ীতে থা্ভাম। এই বাড়ীটি হ্যারিসন রোও ও 
আমা স্রীটের সঙগমন্থলে বঅস্থিত ছিল । 

একশ্িনি তোরে উঠিয়া শির্পালদামথী হাওয়া 
বারান্দায় দীড়াইয়। দেখিতে পাইলাম একথানি খুব 


bi 


পাপ পাস টা বাপ সু 
না 


* থাকে। 





মাথ ১৩৫২ 


ৰ সুনর অনাবৃত ল্যার্ডো গাড়ীতে চড়িয়া গেরুয়া পরা 
একজন পরম শুনব বুদ্ধ আফিতেছেন। নবোদিত 
হুর্যোর প্রথম কিরণ পড়ি তাহার সুপশন্ত ললাট 
উজ্জল কাচ-থণ্ডের স্তায় বল্মল্‌ করিতেছে। আমার 
বুঝিতে বিলম্ব তল ন! যে স্বয়ং মহধিদেব সা! রামতমুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। এমন দুইজন 
নরদেবতার শুভমিলন দর্শন কদাচিৎ বহু. ভাগ্যে ঘটিয়া 
আমি বিলম্বে শরৎবাবুর ভবনের দিকে 
& চুটিলাম। যাইয়া দেখিলাম, মহষিদেবকে একখানি 
চেয়ারে বসাইয়। শরৎকুমার এবং বসস্তকুদার দোতলার 
ঘরে তুল্তরেছেন। সেই ঘরে ছুই মহাজন মিলিত 
হইণেন। সে কী অপূর্ব বরগীয় দৃশ্য! মহষিদেঃ অন্ধ 
প্রায়' কানেও শোনেন না বঞিলেই হয়, আবেগপূর্ণ 
স্পর্শের দ্বারা সাধু রামতন্থকে প্রেম নিবেদন করিলেন। 
রামতম তখন ভাবলাগরে নিমগ্ন। কথা কহিবার শক্তি 
হারাইয়া ফেলিতেছেন বলিয়া মনে হইল। প্রায় রুদধ- 
কঠেই আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন _ দেখুন, 
আমর! সকলেই একে মানি, কেনন, ইনি ভগবানকে 


|] ঞ মানেন । এই সামান্ত কথা কয়টা বলিয়া তিনি আজ 


আবার আমাদিগকে নূতন চিন্তার খোরাক জোগাইলেন। 
কথ! কঃটি বারবার ধনে মধ্যে ঘোরাফেরা করিতে 
* জাগিল। ভাবিলাম, ভগবানকে ত আমরাও মানি, 
৫ তবে আমাদের কেহ মানে না কেন? আমরা কি তবে 
আত্মপ্ুতারপ। করিয়া চলিয়াছি? এ কথ| কয়টি 
শোনার পরে অর্ধ শতান্ধী চলিয়া! গিয়াছে, কিন্তু অন্তর 
হইতে এই মুহূর্তেও এ প্রশ্নই উঠিতেছে। সহৃত্বর কবে 
ষউমিলিবে জানিনা । তন্ধাপিত প্রাণ এই হুই মহাপুরুষের 
ইহাই ইহলোকের শেখ মিলন। মহিদেব রামতমুৰাবুকে 


ধু রামতনু লাহিড়ী 


৪২৩ 


বলিলেন-হ্বর্গে দেবগণ তোমার হন্ত অপেক্ষা কফিতে 
ছেন, তোমাকে তীর্চার| সাদরে গ্রহণ করিবন। রানতমু 
গণবস্্র হইয়| নমস্কার নিবেদন করিলেন। দ্দানকালে 
মহবিদেব পুনরায় স্পর্শের ভাষায় সাব রামতন্থকে কি বলিয় 
গেলেন তাহা আমর! জানি না। ইহাদের হই জনেরুই 
কালপুর্ণ হইতে আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না। সেদিক 
দিয়া এই মিলন বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। 

এই মিলনের অল্প পরেই লাহিড়ী মহাশয় কেমন 
করিয়া খাট হইতে পড়ি যাইয়া প! ভাঙ্গিয়া ফেলেন 
এবং অন্তিমশধ্যা গ্রহণ করেন। সেই অবস্থার একদিন 
একদ্রন অধ্যাপক বন্ধুকে লইয়া! ঠাহাকে দেখিতে বাই | 
তখন তাহার পূর্ণ চেতন্ত নাই . এটরূপ মনে হওয়ার 
আমরা তাহার পায়ের দিকে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ 
তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণাবাঞ্জক অশ্বন্তির ভাবে ছট. ফট. 
করিতে লাগিলেন। শুখন বীড়ীর একজন তাড়াতাড়ি 
আসিয়! মুখের কাছে কান রাখিয়া! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
অতি যৃহৃশ্বরে জানাইলেন যে আমর! তাহার পারের কাছে 
বসায় তিনি ₹স্তি পাইতেছেন ন৷। আনর। তখন তীহাকে 
ভক্তি প্রতি নিবেদন করি! বিদায় লইলাম। ইহাই 
তাহাকে তাহার হ্ীবদ্শার আমার শেষ প্রপতি। ইহার 
পরে আর বেশিদিন তিনি এজগতে ছিলেন না। মানুষকে 


“তিনি কতথানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন সেদিনের ব্যবহারই 


তাহার প্রক্নষ্ট প্রমাণ। তীহার ম্বর্গারোহণের দিন আমি 
কলিকাতায় ন! থাকায় তাহার শবদেহ বহনের সৌনাগ্য 


আমার হয় নাই। এই সাধু মহাত্মা ব্রা্গীস্থিতি লাভ 


করিয়াছিলেন। জীবনের সর্ব কর্ণই ব্রহ্মকর্ম্ম জানিয়া 
ফলাফল ব্রহ্ধে সমর্পণ করি অতি শ্র্থার সহিত সম্পন 
করিতেন। 


মগজে 





উপনদী 
( পূৰ্বাহুৰৃত্তি ) 


জ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য 
(৯) 


গভীর রাত্রে অকস্মাৎ অশোকের ঘুম ভাঙিয়া গেল । 

-_ডাক্তারবাধু; ডাক ববাবু, অ ডাক্তারবাবু!!! 

অশোক উঠিয়া আলে! জালিযা দরজা খুলিতে একজন 
অপরিচিত গ্রমালোক তাহার দু'পা ভড়াইয়া ধরিয়। 
হাউ হাউ কঠিয়া ক.দির! উঠিল। 

বিস্মিত অশোক এ দৃশ্যে হতভদ্ব হইয়া গেল। ডাক্তারি 
পাশ করিয়া শহর হইতে সবে সে গ্রামে আসিয়াছে। 
গ্রাম্জীবন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তাহার বিশেষে কোন ধারণ! 
ছিল না। বাল্যকাল হইণ্ইে £স শহরে লালিতপালিত। 
শিক্ষা-সপ্কৃতি যাহা কিছু তাঁহার তাহাও শহরের ভীবন 
হইতে সে লাভ করিয়াছে। তবুও গ্রামের জীবনকে সে 
তাহার আদর দিয়া অনুপ্রাণিত কণ্তে চায়--তাই স্বল্প 
বেতনে এই সামান্য চাঁকরিই সে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার 
আত্মীয়-স্বজন বলিতে তেমন নিন্দের কেহ নাই--সংসারে 
সে বন্ধনহীন। মাতাঁপিতার মৃত্যুর পর শহরের বাড়ী 
তাড়া দিয়া সে এখানে আসিয়াছে। 
" তাহার--সাধ্যমত দেশের এবং দশের সেবা করিয়া 
জীবনকে তাহা'র সার্থক করিয়া তুলিবে। 

এখানে আদিয়া অবধি সে গ্রামকে দেখিতে এবং 
চিনিতে চেষ্টা করিতেছে । শহরের জীবন-ধারার সহিত 


ভীবনের ব্রত * 





+ 


গ্রাম্য-ভীবনের তফাৎ আছে। এখানকার রোগী,ও 


শহরের রোগীদের মত নয়। 

গ্রাম্য লোক চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও কিছু সে অর্জন 
করিয়!ছে, কিন্তু এ ঘটনার সে বিশ্রয়াস্বত হইয়। উঠিল। 

লোকটিকে প্রশ্ন করিলে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় 
কথার উত্তর দেয় না। শুধু পাজড়াইয়! ধরিয়া অশ্রু ভাঙা 
কণে কীদিয়া গে বলে-_ন। করলে চল্বি না ধন্ম অবতার। 
গরিবের তোমরাই বাপ.মা। তিন গেরাম ঘুরে কেউকেই 
গেলুম নি কত্ত৷। 


অশোক কৃত্রিম ধমকের স্বুরে কহি*- বাজে কথ! 


রাখো । কী, হয়েছে কী তোমার? 
হবে? 

গরিবের আশ্রয়ে। ছেলেড| আছে কি নেই 
কৰা- লোকটি আবার হাউ হাউ করিয়া কাদির 
উঠিল। 

অশোক আশ্বাস দিয়া কহিল--ভয় নেই তোমার, চুপ 
করে|! ছেলের তোমার হয়েছে কী? 


কোথায় যেতে 


fad 


PS 


_দাস্ত আর বমি 'করতি করতি লেতিয়ে পড়েছে | 


কত জনার কাছে গেনু--হার| কোবরেজ, বিপিন ডাক্তার, 
পরাণ ওধাসকেউ এত আাঙিরে এল শি। ত! বলে 


b 
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ছেলেডা কী আমার বিনি চিকিচ্ছের মরবে--আর জমি 
বাপ হয়ে তাই সহ্য করশেো 

অশোক হ্গিগ্র হস্তে বাগ গোছাইয়| লইল। এতটুকু 
সময় আর অপব্যবহার কর! চলে না। স্যালাইনের বোতল 
ঠিক করিয়া লইয়। অশোক কহিল--তোমার বাড়ী 
কোথায় ? কিসে করে যাবে৷? 

_মল্লিকপুরের ঘাটি শাল্তি আছে। সেখান থাকি 
চার্ঘাট_-তারঞ্পর পালকি আছে। ভোর লাগ! 
পৌছিবধন! 

অশে,ক রিওয়াচের দিকে তাকাইয়। দেখিল-_বাত্রি 
ভুইট| বাজিয়। গেছে। কিন্তু আর দ্বিধা! করা চনে ন|। 
কলেরা রোগে এতটুকু বাল বিলম্ব ঘটলে ডাক্তারী শান 
ব্যর্থ হইয়া যাইবে । অশোক কম্পাউগ্ডারকে চিঠি লিখি! 
দিন_ তাহার ফিরিতে দেবী হইবে সে যেন সব ব্যবস্থা 
করিয়। নেয়। 

মল্লিকপুরের ঘাটে শাল্ভিতে চড়িয়া অশোক দেখিল_ 
দিগন্ত ঘেরা অন্ধকার। কালো অন্ধকারে ক্ষাণঘোহ। 
নদী আকিব বাকিয়! বিপিপ গতিতে বহিয়! চনিয়াছে। 
দাম ঠেলিয়া, লগি বহিয়া শাল্তি চলিতেছে বীকাচোর! 
জীবন-বায়ায়। 

সঙ্গের লোকটির কৃতত্ততার আর অন্ত নাই। অশিক্ষিত 
মন তাহার আশাং আনন্দে ছুলিয়। উঠিতেছে-_ ছেলে 
তাহার নিশ্চয়ই ত'লে! হইয়| উঠিবে। একা হেতুরে 
বিপিন ডাক্তার? দপ্তর মতন পাশ কর! সাহেব ডাক্তার 


জীবনে শহরের হাসপাতালে একবারমাত্র চিকিৎসা, 


করাইতে দিয়া৷ যাহা! সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 

হাফ প্যান্টের মাঝে সিগাণ্টে টানতে টানিতে 
অশোক প্রচুর লঙ্জ: অনুভব করিতেছিল জা'তর জীবনে 
এই যে বিরাট সমান, ইহাদের অজ্ঞতা, দৈন্য আর 
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জ্বারিড্রোর মাঝে নুষ্টমের দল তাহারা শিক্ষা) এবং 
আচিধাত্যের গর্ব প্রকাশ করিয়া! থাকে !. ইহাদেরই 
মাঝে তাহাৎ| গণড়র। তুলিতে চায্ব-Our world is 
not the same as Othello’s world | 


কিন্ত মে কণ! চিন্ত। করিন। এখন কোন ল'ভ নাই। 
দীর্ঘতর পথে এমনিহর চিন্তা মানুষকে শুধু উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া তোলে-বিশেষ করিয্ন। জীবন-মরণ লইয়া 
প্রতিনিয়ত ধাহাদের খেল। করিম! বেড়াইতে হয়! 

অশোক তাই রোগী সম্বন্ধে আরও গুটিকয়েক 
প্রয়োক্ষনীয় তথ্য ছানয়। লইল। কলেরা, ইহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। সারাদিনের মধ্যে এক 
ফেঁটাও ওষধ পড়ে নাই। 

অশোক চিন্তিত হয়া উঠিল--সকল পরিশ্রম হয়তে| 
তাহার বার্থ হইয়। যাইবে- সকল প্রচেষ্টা. নিক্ষলতা 
হাত করিবে শ্যেক।লে। চা£ঘটে মাসি পাপকী 
মিলির। 

লোকটির নান সনাতন-_জাতিতে নমংশূদ্র। সমস্ত 
পথ অধ্গল সে ব্রা চপিয়াছে-ওই সম্ভানটিই 
তাহার জীবনের সব খিছু। আর একটু বড় হইলেই 
হালভোপ ধখিঠে শিথিবে। তখন আর কোন হুঃখই 
তাহার থাকিবে না। কত কষ্ট করিয়া কত যত্বেই 
ন! সে ভীবনের সমস্ত সঞ্চর:ক ত'হার উহার পিছনে 
নিঃশেষে ঢালিয়। ণিয়াছে ! 

--ছোট লোকের ছাবান হলি কী হয় কতা, 
বেটা আমার অ জপুত্তর। ইয়া বুকের ছাতি। রঙ, 
কালে! তাতি কি হয়? চেখ, মুখ, নাক-্কে 
বলবে বে চাবার ছাশাল। কিন্ত কা যে হোল কত্ত 
»্একছিনেই একেবারে পঁকে দিলে! চোখ, মুখ 
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বসে-সনাতন সে কথ! স্মরণ করিয়া আবার কাদিয়া 
উঠিল। 

_বুঁচাতে পারবে না কনা? আমার যথ| সব্বন্থ 
নিও! শোক রাগ করিতে পারিল ল1_ভীবনে 
তাহার এ এক বিচিত্র অনুভূতি! 


রাউচিতার বেড়ার দরজা ঠেলিয়া অশোক ঘরে 
চুক্য়াই বাহির হুইয়া আদিল। যাহা আশঙ্কা 
করিয়াছিল ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। স্মালাইনের বোতল 
আর খুলিবার প্রয়োজন নাই। 

কিন্ত সনাতন তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। 
হাউ হাউ করিয়া কীদি:ত কাদিতে সে কতিল- 
ভালো করে একবার দেখ লা কতা, হয়ত ছেলেডারে 
এখনও ৰাগাতি পারো! ; এত দার শলীল তোমার । আর 
সনাভনের -গ্ী মৃত দেহের পর আছ ভাঁইয়৷ আছ চাইয়া 
পড়িতেছে-_বত্রিশ নাড়ি ছেড়া তাহার প্রাণাপেক্ষা 
প্রিয় সন্তান, মরিয়া গেছে বণিতেই হইল? 

অশোক গাঁয়ের মোলকে ভাকির। সব পরিষ্কার 
করাইয়া দ্বিতে উপদেশ দিল। কঠিন বিস্চিকা 
রোগ, শুধু একজনের প্রাণনাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় 
না| সাহা গ্রামকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হুইবে। 
তশোক পালকীতে উঠিতে যাইতেছে, রক্তচক্ষু 
পাগলের মতন ছুটিতে ছুটিতে সনাতন আসি সিছর 
মাখানো দুইটি টাক) তাহার পায়ের তলায় রাখ 
কহিল, এই আমার শেষ সম্বল কত্ত| আর আদার 
কিছুই নেই। ঘাটের খর্চার জন্তি বলদ হ'টি বাধ! 
রাখছি মোড়লের কাঁছে। মিধ্যি মিথ্যি তোমাকে 
বই দিহু - ঘাবত1! | 

অশোকের চোখ ফাটিয়া অশ্রু ধার বাহির হইয়! 
জাসে। রা 





কোচবিহার দর্পণ 


৮ম বর্ষ, ১৭৭ সংখ্য! 


টাকা ছু'ট সনাতিনকে ফিরাইযা দিয়] ব্যথিত #১ 


ক:$ সে কহিন-সলাতন লক্ষ্মীর ধন লক্ষ্মীর কৌটাহেই 
রেখে দাও] ঘরে তোমার এখনো লক্ষী রয়েছেন 
যে। তোমার ব্যবহারেই আমি খুসী হয়েছি । আমার 
ছুভার্গয ছেলেকে তোমার বাচান্তে পারলুম না। 
আশোক ম্যানিব্যাগ হইতে পচিশটি টাকা বাহির 
করির। সনাতনের হাতে দিল বল? জোড়। তোমার 
বাণ দিতে হবে না মনাতন। এস্টাকা তোমায় 


t 


আমি এমনি ধার দিচ্ছি। এর পরে সময়মত তুমি ৯ 


আমায় এ টাক! দিয়ে দিও। 

সনাতন কৃতজ্ঞতায় কীদিয়া ফেলিন। কোন কথাই 
সে অশোককে বলিতে পারিল ন!--দুই চক্ষু বহিয়| 
শুধু তাহার দঃদর ধারায় অশ্রুরাশি গড়াইয়া পড়ে। 

আশোক তাহার পিঠে হাত রাখিহা কহিল-_ 
বিপদের সময় অধৈর্য হলে চলে না সনাতন। তুমি 
পুরুষ মানুষ, সংসারে তোগার কত শক্ত হওয়| দরকার । 
পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ছুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করবার 
ভন্তে। জন্মমৃত্যু এতে ভগবানের হাত। তোমার 


আমার কোন হাতই নেই এতে। নাও ওঠো-- বট 


তাড়া হাঁড়ি ওদিককার ব্যবন্থ। করো) তাছাড়া তোমার 
প্রা আরও কষ্ট পাবেন। 
পাড়াগ্রতিবেশীদের ডাকিয়া শবযাত্রার ব্যবস্থা 
করিয়া! দি। শোকার্ত হৃদয়ে অশোক পালকাঁতে 
চড়িয়া বসিন। 
* চারঘাটে পৌছাইয়! শালতিতে উঠিতে গিয়| তাহাকে 
আবার ফিরিতে হইস--সনাতনের স্ব ইহারই মধ্যে 
পেটে কেমন যেন অসহ বেদনা! '্ুভব করিতেছে। 
ব্যান্ড অশোক ফিরিয়া! চলিল। 











নু 





| 





মাঘ ১৩৫২ 


সনাতনের স্থী সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিতে ছিল 
সে হাল! নর়। পূর্ণ গর্ভবতী সনাতনের স্বীর প্রসব 
বেদনা উঠিয়াছে। আশোককে খাকিয়। যাইতে হইল। 

আশ্চর্য এট পৃথিবা ! 

লনাতনের এবপুত্রের চিত্তাপ্রি নদীর ধারে এখনও 
দাউ দাউ করির! আলিতেছে--শৃন্ত মাতৃক্রোড়ে নূতন 
শিশুর আভির্ভাব ঘটিতেছে ইহার মাঝেই। জন্ম এবং 
সৃতার কী অদ্ভুত লীলাখেলা ! | 
*_ নবজাত সন্তান ক্রোড়ে পুত্ৰশোক তুলিষ| জননী 
হাসিতেছে--আর প্রচ্ছলেত্র চিতাগ্নিতে পিতৃত্বের আশা 
আকাক্ষ। পুড়িয়া ছাই হুইয্। যাইতেছে! 

সন্ধ্যার প্রীরস্তে সনাতনের স্ত্রী নবজ্জাত সন্তান লাত 
করিল। অশোক সমস্ত বিধিব্যবন্থ ঠিক ক্যা 
দিয়া এতক্ষণে খানিকটা নিশ্লিম্ভতা লাভ করিল। 

রাত্রির অন্ধকারেই অশোক পুনরায় শালতিতে 
চাপিয়া বনিল। গ্রামের চাষা-তূষ', তাহ'র| অশোককে 
এই কারে ছাড়িতে চাহে না। সমস্ত দিন প্রায় 
ডাক্তারবাবুর কিছু খাওয়া! হর নাই। 

অশোক তাহাদের নিৎশ্ড করিল। এই রাত্রে 
৷ তাহাকে যাইতে হহবে। ডাক্তাংদের শারীগিক সামাল 
|  ক্লেশে বিচলিত হইতে নাই। 

শুধু সনাতন নয়, সনাতনের গ্রামের সবক'টি মানুষই 
অশোকের অতি আপনজন হই | উঠিল। তাদের 
কাছে অশোক “তা মানুষ নয় -সে যে নররূপী দেবতা! 

তাহার ডাক্তারালীবনে অশোক এই প্রথম 
দেখিল--মানুষের জীবন। লেখাদি ও মৃদুল! ইহার! 
অশোকের মনে এই করিদনেই অনেকখানি স্থান 
অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সলেহছ নাই। কিন্ত 
সনাতন, তাহার স্ত্রী এবং এই গ্রানখানির আশক্ষিত 





৪২৭ 


এই কয়েকটি চাঁষ-ভূযা আজ যে তাহাকে 
চেতনা দিল_অশেক ত গার মানে দেখল তাগার 
পরিকল্পিত আদর্শের ছবি। দেশের বৃহত্তর সমস্ত! 
এইথানেই-_ যেখানে শিক্ষ। এবং স্বাঙ্তের প্রঢোদন। 
গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার অশোক মিত্তির_ 
এইখা.নই তাহা আদর্শকে সার্ক করিয়া গড়িয়া 
তৃপিঠেচাহে। ইহাদের মাঝে সে চেতনাকে জাগার 
তুলিবে -ইহাদে বাগইতে সে ভাধা4 সমস্ত শক্তিকে 
নিয়োজিত করিবে। | 

ওধেলে। এবং ডেস্ডিমোনার জগত এ মুহৃঠে 
তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূরে নরিয়া গেছে। 
লেখাদি এবং মৃহুলা তাহাদেরও দেবা পাইভেছে না সে। 

অশে ক দে'খতেছে-_পরাধীন সুমূযু জাতি দেহের 
ক্ষুধায় ছট্‌ কটু করিয়া! মরিতেছে। কুদ্ধকা্ তাহাদের 
রুত্ধশ্বাসের সৃত্া-দন্ত্র।। ডাক্তার অশোক মিত্তির রাত্রির 
স্ব অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করতেছে নেমৃতাকে»ভয়াহহ 
সেই মৃত্যু! সমস্ত সনাজকে ঘিরিক্বা শীবনগ্রাসী সেই 
বীহৎস যত অন্ধগারে পৈশাচিক আটুহাসি হাসিনা 
চারয়াছে। অশোক ডাকব পুঙথ্থানুপুর্খগ্প চিকিৎসা- 
শান্থ আলোড়ন করিয়। খুঙ্জিয়। দেখিল _সেটিরিয়া 
মেডিফায় জাতিক্ষযকারী এ বিস্চিকার কোন প্রতিষেধক 
'উষধ মাছে কিনা ! 

বার্থ এই চিকিংসা-বিজ্ঞান। 

অন্ধকার দিগন্তে চ্ঠাং বিএৎ চম্কইয়! উঠিল। মাকাশ 
ভরি! গেছে কালে! ঘন মেঘে। 


(১০) 


বাড়ি ফিরিয়া অশোক ডুবিষ্ব। রহিল তাহারনব 
অভিজতালন্ধ চিন্বারাশির মাঝে! সমস্ত দিনে তাহার 


৪২৮ 


তাল্লা ক্রিয়া আহার হয় লাই-_খাইতে বসিয়! তবুও সে 
ভালো করিয়া আহা: কাঁরতে পাঠ্লি না। ই রাত্রি 
নিদ্রায় কাটিল। পকিশ্রাস্ত দেহ তবুও দুমাইডে 
চাহে লা। 

মনে তাহার এদিন বাদে সতাকারের প্রশ্ন জাগিয়াছে 
_ জীবনে তাহার আদর্শ কী? 

ইউনিয়ান বোর্ডের ভাকার। দিনাস্তে গোট' কাক 
রোগী দেখিয়া আর ওধ!পপোর বিধি বস্থা করিয়।ই 
কি সে তাহার এই মৃন্যযান “নন আঁ বাহ করিলে? 

ওঁয1 সে প্রতাহই দিতেছে এবং রেগী যে 
তাহাতে রোগ একেবাণেই প্রশমিত হয় না এন 
নচে। কিন্তু সনাভনে: মতন মানুষর। নিণম্তর ষ 
রোগের যন্ত্রণার ছটফট কহিতেছে -ভাীব নর নমে 
অচেতন মৃহ্ার মাঝে মুমূযু হইয়া বঁ'চিয়া আছে 
সে রোগকে এতদিন তাহার দেখিবার এবং জানিবার 
সুযোগ হয় নাই । এ রোগী আড সমটি দ্বতাবে 
তাগর দ”ভাত্ন আঘাত করিয়া মিনতি জানা প্রাণ- 
ভিক্ষা মাগিত্ছে--ডাক্ারবাবু গাঁ দেব বাগও! চোদার 
ডাক্তারী শ'স্ দিয়া নয়! তোমা? সেবা দিয়।, চিন্ত। দিয়া, 
ত্যাগ দিয়া, কর্ম দিয়া| বাঁচাও তোমার দেশের অগণ্য 
রোগাদেঃ। তাহাদের স্বাস্থ দাও, জ্ঞান দাও, চিন্তা দাও, 
অংয্বচেতণ দ'ও | দাও আলো! দাও ভীবন!!! 
অশোক উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল | 

ংসাবে মৃত্যু অবশাস্তানী, তাহাতে কোন সন্দেহ ন।ই। 
কিন্তু যছুলার হার্ট দর্বল তইলে দেশের সার! সমাজ 
যেখানে ব্যস্ত হইয়৷ ওঠে -- মিদ1ং, ধনী, ব্যবসায়ী, কিংবা 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেচিডে্ট রায় বাহিরের ছেলের 
সামান্য সন্দিকাশি হঃলে .বখনে ড ত্তারে দল ওষধ 
দির! ঘিরিয়। রাখে--সেখানে সনাতনের পুত্র বিস্চিকায় 


রর সস ্ 
|| | ক ?, 
9৪ Ry! 
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বিন! চিকিৎসায় চট্টফট করিয়া কেন মরিবে 2 দেশের 
ডাক্তারদের নিদ্র'য় এতটুকও ব্যঘাত ঘটবে 1কেন? 
আর সেট দুরস্ত বিস্ুচিকা কেন পল্লী হইতে গ্রামে সকল 
ছুঃঘীগনের সংসারের মাঝে মৃত্যুর বাঙ্গ ছড়াইয়। 
বেড়াইবে ? সমন্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিযাও সনাতনের 
ডাক্তার ডাকি র মতন সঙ্গতি কেন পাকিনে না? 
কোন্‌ অপরাধে ডাক্ত!/রা ভাগকে ফিরাইয়। দিবে ? 
আর খাটখরচার বায় বহন করিতে কেন তাগকে হাল- 
ভোল স্ধাস্ত বিক্রয় করিতে হইবে? এপশ্লের মীমাংসা 
অশোক খা পায় ন1। সমা যাহদের প্রয়াজলকে 
নিতা তাহার অন্থভন করিতেছে -যাহাদের পরিশ্রমে 
তাচার! মাহার পাঁইতেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনু চব করিতেছে, 
এমন কি বীচিয়া "ছে ভাহদের জীবনকে এমনি করিয়া 
দলিয়1 পিষিচা মারিতেঞ্জে কাহারা? কাহার তাহাদের 
এমনি করিয়া বঞ্চিত করিতেছে? অশোকের ঘুম আসে 
না। রাত্রর গ-ীরতায় নিদ্রাহীন তার মাঝে সমস্যার পর 
সমস্যা আনিয়া তাহা: চিন্তাধ রাকে গভীরতা ভরাইয়| 
তোলে । 

পরদিন সকার হইতেই অশোক নানা কাছের 
মধ্যে ভুবিয়। রহিল | ডাজারখানার অনেক রোগী 
আসিয়াছে। 

অপরদিনের মত অশে!ক শুধু প্রেস্ক্রিপ সন লিখির। 
দি! আর পথ্যের নির্শ দিয়াই আপন কতব্য সমাধা 
করিল না। এপাশ ওপাশ হইতে নান! গ্রংমের নানা 
প্রকারের রোগীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া 
তাহাদের জীবনের কথা, সংসারের কথা, তাহাদের অবস্থ| 
প্রভৃতির সহিত পরিচয়লাভ করিল সে। 


সন্ধ্যার সময় সে বাহির হইতে যাইতেছে এমন সময় তু 


বাহিরে ডাক শুনিল। 


এ 


I 





b | 


--ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু! 
অশোক বাহির হয়! আসিগ। 
মুলার বাবা কিশোপাবাবু বলিলেন -আপনাকে 
আবার কষ্ট দিতে এলুম। মৃহলার হাঁবার ফিট হয়েছে ' 
অশেক কহিপ_-ও রোগের চি'কৎসা ডাক্তারীশাস্ে 
নেই। ও মাঁপনিই সেরে ধাবে। এখন আমি গেলে 
কোন লাঁভই হবে ন|। এরপর বরঞ্চ আমি যাবে এবং 
অন্ত ওষুধের বাবস্থা ক'বো। 
কিশোরাঁবাবু দে কথা শুনিলেন ন|। সংসারে ওই 
একটি মাত্র কক তাগর। সকল আশাঁমাকাঙ্খার 


* প্রতীক মে। তাহার একটু কিছু হইলেই স্ত্রী অপেক্ষ] 
& তিনিই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উঠেন। 


কিশোরীবাবু তাই পুনরায় অনুরোধ জানাইলেন, 
তবু একবার আপনি চলুন । মূহ্‌লাং এই ষ্টেট! দেখলে 
আপনা ডায়ে'গনিসিসের কিছু সুবিধা হবে হত । 

অনিচ্ছাসতেও তশোককে.বাইতে হইল কিশোরী বাবুর 
সহিত। 

মৃত্লার হা্টাট সত্যিই দুর্বল হইক়াছে। পাল্সের 
বিটিং অঠিশয় মন্থর | 

অশোক' ইন্জেকসনের ' সিরিজ ঠিক করিয়। লইল। 








৪২৯ 


কিছুক্ষণ পরে যরহুলার চেতন! ফিরিয়া আমিল। 
গ্রামের বহু শুভদ্রন এং সনার্র5টঠ দন আগ্রহ 
আভিশবাকে উপেক্গ। করি অশোক ডাক্তার গস্তার 
কে কহিল--দেখুন, ঘরে একদন ভিড় করবেন নাঁ। গুধু 
মুহুণার মা ছাড়' এ ঘরে আর কেউই আসবেন শা।॥ আর 
মুলার নড়াচড়া প্বন্ত একেবারে বন্ধ। কমপ্লিট, 
বেডরে্ট-হার্টটা খুবই উইকৃ! আনি কান এসে আবার 
দেখে ধাবো। 

মৃদু্ার পিতা উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিলেন--ভয়ের কোন. 
কারণ আছে না? 

না, ভয়ের কোন কাঁরণ বিশেষ কিছু নেই। 
তবে সাবধান হওয়া দরকার। একটু সুস্থ করে 
তুললে এবার কিছুদিন একটা! ভালে! চেঞ্জেব জায়গায় 
ওকে নিয়ে যান। হাট! এ বহগুসে এত হূর্বল থাকা 
ভালো নয়। 

কিশ্পোরীবাবু ভিজিটের টাকা লইয়া আঙিলেন। 
অশোক সকলের বিন্ুস্ধকে বধিত করিয়া! তাহ! গ্রহণ 
করিল এবং পরক্ষণেই অন্ধকার পথে তাহার মূর্তি অদৃপ্ত 
হইয়। গেল । 


চোখে তাহার উদ্বেগের :চিন্ন পরিচ্ফুট হইয়া উঠিয্নাছে। ক্রমশ 
অনির্বচনীয় 
স্রীক্ুমুদরগ্ুন মল্লিক 
পাইন! মহূরকণ্ঠী রঙের সীম! ৩ 
একি ঝিলিমিলি অপূর্ব মাঁধুরিম| ! রূপে ও গন্ধে সুরে কি যে মিশে রয় 
সোনা সিন্দূর মেঘের আড়ালে? অন্ফুট তবু কি বিরাটি বিশ্বয়। 
ভুবন ভূলানে। কে মুখ বাড়ালে যত বলি তবু বাকি থাকে কিছু, 
এ রূপের খেলা কৌথ। পেলে অরুণিম|| সে অব্যক্কে করি মাথা নীচু 
রমনা পিছাঁয়, বুকেতে তুফান বয়। 
৪ 
তুমি অপরূপ লাবণ্য পারাবার, তুমি সবে আছ হে অনির্ব্চনীয়, 
কয় জনে দাও দেখিবার অধিকার? তাই তে প্রকাশ করা সুকঠিন প্রিয় 
শেষ হয়ে যায সব বিশেষণ তাই যত বলি হয নাকো বল 
অফুরণ'রয় তবু বর্ণন ফুরায় ন! যেন এই পথ.চল। 
দৌহবনারবধে ৰে তোমারে নিরাকার । ডাক শেষ যেথা! আসি আঁগাইয। নিয়ো|। 





কোচবিহা'রী ভাওয়াইয়া 
আবদুল করিস 


/তাওয়াইর| গান উত্তরবঙ্গ তথ! কোচবিহারের নিচগ্ৰ 
সম্পদ। উদান হাওয়ার মতো এর সুরের গতি, তাই 
এর নাম ভাওয়াইয়া । অন্ঞাত-নামা কবির রচিত এই 
গান যে শুধু উত্তর-বংগেয প্রাণের জিনিষ ব'লে 
তাদের আদর পেয়েছে তা নয়--এই গানের ভেতর 
সত্যিকারের কবিতা, এই গানের সুয়ে সত্যিকারের 
উদাদকরা ভাব, সারা বাংলার অন্তর-বীগার তারে 
এক অভূতপূর্ব স্পন্দন তুলেছে ; কারণ এ শুরু কল্পনা 
বিলাস নয়, এ হচ্ছে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন সত্যের 
প্রতিচ্ছবি, তাঁর সুখ-ছুঃখ-বিজড়িত জীবনের অকৃত্রিম 
চি্রলেখা। যার! পূর্ববংগের গানের সংগে পরিচিত, 
উত্তয়বংগর গান শুন্রে তারা এক নুতন রসের 
আশ্বাদ পাঁবেন। আকাশছে য়) পাহাড় আর কৃল- 
হারানো নদী, দুই-ই প্রকৃতির সৌনর্্য ও বিশ্বের 
অপরূপ লীলা -কিন্ত ত'দের পার্থকা অনেক -উত্তরমেরু 
ও দক্ষিণমেকর মতোই এদের ব্যবধান। পরিপূর্ণ 
" যৌবন| আবেগ-উচ্ছদ-ভরা নদীর সুরের সংগে উপল- 
নুপুর-মুধরিত চটুল পাহাড়ী বর্ণার মিল কোথায় ? 
এ বেন কৈশোর ও যৌবনের তারতম্য। 

'/কাজে কাজেই উত্তরবংগের ভাওয়াইয়া গানের 


বিচার করতে গেলে সকলের আগে উত্তরবংগের , 


মানচিত্রের দিকে আমাদের চাইতে হয়। মাথার উপরে 
উন্নত: বিরাট পাহাড় মেঘের জট! নিয়ে দাড়িয়ে আছে-_ 
সেই ধুসর পাহাড়ের পাদদেশে শাল সেগুনের অরগ্যানী । 
দর্গিণের পচণ্ড বাতান সেই ঘন বন্থণীকে আলোড়িত 


করে চালিয়েছে তার অবাধ অভিযান। খেয়ালী 
প্রকৃতির এই হুরস্তপ্নর ভিতরে এই গান জেগে ওঠে "| 
বিঠ্যুতের মতো ধারালো সুরে-স্মহিযের-পিঠেচড়া 
কত মৈশালের দৃপ্ত কশিখান। সেই সুরে সুর « | 
মিলিয়ে বেজে ওঠে কত বেণু, কত দোতার!। শী 
আধুনিক সন্যঞ্গতের অভিদান আজে| সেখানে 
পৌছোর নি। গ্রামা বধু কাখে ক'সী নিয়ে জল্‌কে 
চলে সেই গান শুন্তে শুন্তে; মাঠের চাষীর দল 
খুঁজে পায় এই গানে তাদের বর্ম্প্রেরণ!; এই 
গানকে অবলম্বন করে রুনা হয় তাদের নিজ নিজ 
জীবনের ছোট থাটে| বিচত্র কাহিনী, তাঁদের অব্যক্ত 
মনের একান্ত বারতা মূর্ত হ'য়ে ওঠে এই গানের 
ভাষাতেই । উত্তরবংগ তথ। কোচবিহারের ভাওয়াইয়! 
গান এদের নিজস্ব হৃদয়ের সত্যিকারের বাহন। চাষী , 
ধান কাটছে মাঠের মাঝখানে; গেয়ে উঠলে৷ দু'টো 
লাইন,_কী তার সুর, কী তার কথা!! ভদ্রবেশে 
তাঁর কাছে গিয়ে দীাড়াতেই গান যায় থেমে, আবার 
গাইতে বললেই লজ্জায় তার চোখ মুখ হ'য়ে ওঠে 
রাডী,--কতে। সাঁধা সাধন! ক’রৈ এলোমেলো গানের 
স্থায়ী অন্তর] গেঁথে নিতে হয় মনে মনে! 

ধারা ভাওয়াইয়া গানের সাথে বেশী পরিচিত্ত.২ 
নন-তীদের কাছে এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন| 
করতে গেলে দেখ! যায়--এই শ্রেণীর, গানের বিশি 
সুর ছাড়। রচনাও অন্যতম আকর্ষণ। শিক্ষিত নাগরিক 
কবির চশম। প'রে--এই সহজ অনাড়ম্বর বাণী-সেবকের 


| 





মাঘ ১৩৫২ 


* পরিচয় পাওয়! যায় না । ক্রুরধার বুদ্ধির ছুরি চালালে 
ভাওয়াইয়া কবিতার কাব্যলল্থী যান দুরে পালিয়ে। 
কোন: হয়ে বুদ্ধ না পাণ্ডিত্যের অভিযান অচ্হ 
হয়ে ওঠে। প্রাণ দিযে যাঁর! প্রাণকে বুঝতে চান 
ভাঁওয়াইন| কবির সহজ হৃদয় অতি সহজেই তাদের 
কাছে ধরা গড়ে। তাই রেন্তোর! বা ক্লাবে বসে 
প্রাণীনভাবে একে আবৃত্তি করা চলে ন|। মন 
যখন একান্ত মনের বশে _তখনই ভাওয়াইয়া গানের 
অলকানন্দ। মনের কুল ভাসিয়ে নেমে আদে। 


ভাওয়াইয়া গান শুন্তে শুন্তে মনে হয় কোথায় 
যেন কোন আকল্পিক বেদনায় আচমকা! যায় সুর 
ছিড়ে-যা। অব্যক্ত যা প্রকাশের নয় তাকে যেন আর 
প্রবাশ কঃ! চলে নাতাই কঠ আসে ভিত্ে- 
ইংরেজীতে বলতে গেঁলে--9119009 is 
eloquent than speech— সুরের দিক দিয়ে 
এইটিই ভাওয়াইয়ার সব চেয়ে বড় বৈঢিত্রঃ। 

এবারে একখানি গান উদ্ধত করছি-- 


more 


তোরা নদীর পারে পারে ও 
দিদিও মানসাই নদীর পারে 
দিদিও মানসাই নার পারে-_ 

আজি সোনার বধু গান করি যায় ও 
দি তোরে কি মোরে 
কি শোনেক্‌ দিগিও!! 
বড় বইনে ভূকায় ঢেকি ও 
দিদ ও মাইজান বোনে কাড়ে 
আর ছোট বইনে? চোখের পানি ও 
দিদি হিড়িস্‌ বাধি পড়ে 
কি শোনেক দিদিও!) " 








৪৬১ 


কেমন করি ডাকা দিদি ও 
দিদিও এদ' এদি' যার 
দিদিও এ'দ' ৩দি' যায় 
বুকের আগুন জগে দিয়! যায় 
দিদি তোরে কি মোরে 
কি শোনেক দিদিও!! 
তোরযা নদী মান্সাই নদীর মোহনাগ্র কিষাণদের 
বসতি। তিন বোনে ঢেকি ঘরে ধান ভান্ছে। 
এমন সময় তারই ধার দিয়ে পারে-চল। বাক! পথে 
তরলা বাশের বানী হাতে নিয়ে গোচারণে গান গেয়ে 
চলেছে নবীন রাখাল। তার অঙুলন্ধানরত চঞ্চল 
বনমূগের মতে৷ ছটি আখি এদিকে ওদিকে চায়-- 
কার খোছে ?--বার খোৌঞ্জে সে কিন্ত হাতের কাজে 
মন দিতে পারে নাটেকি ঘরে দুই বোন কাঞ্জের 
শোতে ভেসে চলে। একজন ভেসে চলে চোখের 
জলের শোতে ; তার সোনার বন্ধ যে তারই উদ্দেশ্রে 
গান গেয়ে বাঁর-মন কী আর কাজে বশ মানে? 
সে কেদে বলে, “দিদি, তোরা বেশ আছিদ্‌্-কিন্ধ 
আমার অবস্থা একবার ভেবে দেখতো; সোনার বন্ধ, 
আমার মনের মধ্যে যে আসল মন, সেই কিনা কেদে 
চলে গেল-কিন্তু সারা দিতে পালুন কৈ? কুলের 
বাধন, ঘরের শাসন, লোকলচ্ক।--আমার পথ রোধ 
করেছে-এ ব্যথা নামি কেমন ক'রে ভুলি?" এবেন 
কষসগ-সুখবঞ্িতা শ্ীরাধিকা- দুরের বাণীর কার! 
শুনে জটিল! কুটিলার ভয়ে মনের আগুন চোখের জলে! 
নেভাতে চার-_কিন্ব মনের আগুন, সে কি ছাই নেভে? 
তাই কেঁদেই যায় ॥ন্ম--কেঁদেই যায় জীবন | ভাওয়াইয়া 
কবি কাবা-দৃশ্ের পটভূমি বড় সুন্দর ক'রে একেছেন। 
জাপানী পটুয়ার মতে| দু'একটি তুলির নিপুণ টানে 





৪৩২ 


যা প্রকাশের নাগালের বাইরে তাও যেন প্রকাশ চতুর কানাই শ্রীরাধিকাঁফে সেদিন নাওরে তুলেছেন। ( 
পেরেছে। ৮... রদিকা শ্ৰীমতী বিপরীত মুখে অর্থাৎ আগা নারে 
বৈষ্ণব কবিদের নৌকাঁধিলাসের অনেক মধুর গিয়ে বস্লেন_রসের নাবিক কানাইএর সম্পূর্ণ নাগালের 
কাব্যগীতিকা আমরা শুনেছি--কিন্তু ভাওয়াইয়া কবির বাইরে । ছলে, কৌপথে শীত রি 8 
নৌকাবিলায সম্পূর্ণ নৃতনত্বে সমৃদ্ধ! সেই অনাস্রাত সান্নিধ্য -তাই al otk 5 
পুষ্পগীতিকার একথানির উল্লেখ করছি £-_ ডুবু পাছা ওয়ে বইস।” এই রসাপাপের মাধুর্য 
| অনেকথানি। গীতিনাট্যের ভঙগীটুকু সুন্দর পর়িশ্ডূট 


পুরুষ ঃ আগ! নাওয়ে ডূবু ডুবু পাছানাওয়ে বৈ হয়েছে গীতি-আলাপনের মাব দিয়ে। তাতেও বখন , 
ঢোাদ ঢোঙার ছেকোং জগ্নরে। প্রীরাধা ধরা দিলেন ন! তখন সময় বুঝে একান্ত 
ও বন্তা পাছ৷ নাওয়ে বৈসো প্রয়োজনেই সেঁউতির দড়ি ছিড়লো। দড়ি আর 
চোঙায় চোডার ছেকোং জলরে !! কোথায় পাবেন_তাই শ্রীংতীর কঠ-হারের প্রয়োজন 
জল ছেকিতে জল ছেকিতে সে'উতির ছিড়িল্‌ দড়ি হলো- গলার হার খসিয়ে সেউতির দড়ি করবার 
গলার হার খসেয়। বন্তারে-_ বাসন! প্রকাশ করলেন। শ্রীমতীকে বাহ্বন্ধনে পেতে 
ও কন্ঠা সে'উতিত নাঁগাও দড়ি হবে, তাই না এই কৌশলের অবতারণা! প্রেমিকের 
গলার হার খসে বস্তার !! লোভ সেই কঠহারের প্রতি নয়-প্রেমিকার কণ্ঠলগ 
স্ৰী: তোক সে বলোং ছওয়াল কানাই হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্ত | কিন্তু এ প্রচে্টাও হলো 
তোর সে ভাঙা! নাও__ ব্র্থ। তখন কৃষ্ণ বুঝলেন- খুলে বলাই ভালে!। 
ডাঙ! লাওয়ের খেওয়া দিয় যে তাই বললেন--তোমার প্রেম বইবার মত শক্তি আমার 
ও তুমি কেমন মজ| পাও আছে। আমার বলিষ্ঠ মন তোমার প্রেম ধারণে 

ভাঙা নাঁওয়ের খেওয়া দিয়া রে | সম্পূর্ণ সক্ষম। এ নৌকায় রাজার হাতীকে আমি 

পুৰুষ: ভাঙাও নোয়ার ফুটাও নোয়ায় পার ক'রেছি-_কৃষ্চ-ভরীবন-তরণী রাধাপ্রেমের বোবা! ক 
মোনা রূপায় গড়! বইতে পারবে। কাঁ চমৎকার উপম|। 'এর পর চতুর 
রাজার ভ্তীক পার করিচোং রে শিরোমণি দাবী করে বস্লেন-কানের সোনা আর 
ও কন্তা তোর বা কতোয ভরা- গলার মাল৷ !-- খের! ঘাটের কড়ি চাইতে! 
রাজার হস্তী পার করিচোং রে! এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গ তথ 
এক হুন্দরীক পার করিতে নিচোং আনা আনা. * কোচবিহারে মেয়ের! বে পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে 
তোক সুন্দরীক পার করিয়া রে একমাত্র তারই হাতে কানের সোন। বা গলার হার 

কনক! খসাইম কানের সোনা খসিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের চঃম দাবী প্রীরাধা নিশ্চয 


তোক হুন্দরীক পার করিয়া রে! অস্বীকার করেন নি { এই গানটির প্রকাশ ভঙ্গীতে 


মাঘ ১৩৫২ 


টি এমন একটা সংসতা আছে যা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি 
না করে পার যায় ন! 

বিশ্বের প্রথম শোক-বিহবগ কবিতা রচিত হলো 
তৌ্চ-বিরছ অবলম্বনে। সেই তদস! তীর--ক্রৌঞ্ 
মিথুনের মিলন মধুর চিত্র--এমন সময় একটির বুকে 
এসে লাগলে! নির্দয় ব্যাধের নির্মম তার! আসন 
বিয়োগব্যথায় ক্রৌঞ্চবধূর মর্মবেদনায় বনুন্ধরার 
চোখে এলে! জল। এই করুণ ছবি দেখে দন্গ্য রদ্ধাকর 
হলেন কবি বান্মীকি ! বাধন ভেঙে প্রথম সেই দিন 
নেমে এলে! কাব্যের সুরধুনী! কবি তার কবি- 
প্রতিভাকে অনেক সময় ১5৮70001151 এর মারফং 
ফুটিয়ে তুলতে চান। পাখী, নদী, ফুল প্রভৃতির ছন্স- 
মাজে মানুষ তার নিছ্ধের কথাই বলে যায়। কাব্য 





পুড়িয়াহাটিতে দিবি হোলো 


লোকের বাঙ্গমা-ব্যাঙ্গনী, সাত ভাই চম্পা জার 
তাদের পারুল বোন বা অশ্রমতী নদীর মুখে সুখ-তুঃখ- 
বিজড়িত যে সন কাহিনী আমাদের হৃদয়কে, অভিভূত 
করে তা’ চিরস্তন মানুষে নিজের কথাই! অভাবনীয় 
পথে কাব্যের ঘোড়। ছোটানোর শক্তি আমাদের দেশের 
ভাওয়াইয়া কবিদেরও কম নয়। অনেক সময়ই তাঁর 
পরিচয় পেয়ে আমরা! বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়ে বাই। 


প্রত্যেক দেশেরই নিজন্ব গেঁয়ো কবি রচিত কতক 
গান আছে ; যেমন মালদহের গম্ভ'র|, ঢাক! ময়মনসিংহ ও 
ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের গাজীর গান, কাইলার গান, 
কবির লড়াই, জারি গান, সারি গান প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত সালোচনা আবশ্যক । 





গুঁড়িয়াহাটিতে নুতন বসতি হোলো, 


শ্রীহেমন্তকুমার বস্তু বি-এ 


গুড়িয়াহাঁটিতে নূতন বসতি হোলে! = 
অবগুণ্িতা থোলে| গঠন খোলে! 
ঘেটু শটাবনে বেমালুম ঢাক! ছিলে, 
--কাটিয়া কাটিয়া আমরা করিনু ঢিলে, 
ফাক! দিয়! সুখ হেরিয়। লাফায় পিলে! 
কে বলে ছিম্বাশী? বয়স তোমার ষোলো! 
অবগুদ্িতা, খোলে। গঠন ধোলে।! 
বেণুবন-চাপা৷ সফেদ অলকরাঙ্জি + সপ; 
মুক্তি লতিম্বা চিকণিয়া ওঠে আঁলি। 
ন! জানিয়। কিছু “রিজুভেনেশন' যুগে 
হে প্রাচীনা, তুমি মিছেই ভূগেছ দুখে। 
এতদিনে কিরে গেল আপশোষ চুকে 
ড়া দীধি--জলে নিজ রূপ হেরি তোলে৷ 
দুরিত-কৃঠ। খোলে| গঠন খোলে। | 


জাতি গ্রীতিতে যাঁহাদের সাথে ছিলে. 
বাঘ। শেয়ালেরা কোথ! আস্তানা নিলে? 
মৃয। ও মশক ক্রমেই যেতেছে কমি 
ছুছুন্দরেরা বেজায় গিয়াছে দমি'-_ 
‘নেউল’ গন্ধে এবে আসে কিরে বমি” 
হে রূপসি, নাকে রুদাল কেন না তেলে! 
খুনী শিহরিতা, খোলো গঠন খোলো। 


জাপাবী বোমার ধ্বনি .কোথ! যায় -শোনা-- 
“কনতয় ফোসে, তুমি মহারোষে -ফোলে1,_- 
চিতা চত্ডী, খোলো গঠন খোলো। 





| *গুড়িয়াহাটি কুচবিহার সহরের উপকঠে এক বীন 'পদী। 








রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী " 


শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এদ্‌-সি 


চতুর্দশ শতাব্দী হইতে যৌড়শ শতাত্বী পর্যন্ত 
ভারতবর্ষের চতুদ্দিকের সমুদ্রে আরবদেরই আধিপত্য 
ছিল। ইহার পর পর্ভ,গীরা ১৬২০ খৃষ্টান হইতে 
ভারতমহাসাগর 'ও আরবসাগরে অধিকাত্র বিস্তার করে। 
চাঁরিশত বৎসর পূর্বে অল্নিড! (41009103 ) তদানীন্তন 
পর্তগালরাজ হনানুয়েবকে পরামর্শ দিয়াছিলেন - 
“Tet it be known to your Majesty that 
if you are strong in ships the commerce 
of the Indies 13 yours 7 and if you are 
no strong in ships little will any fortress 
on land avail You,” এই কারণেই ইংবাজ, 
ফরাসী, ওলন্দাজ এবং পর্ত গীজর| ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে একাধিপত্যের জন্তু যুদ্ধবিগ্রহে 
লিপ্ত থাকে। অবশেষে ১৭৮৪ খুষ্টাৰ হইতে এই 
অধিকার সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের হন্ডে চলিয়| বার। 
গত ইউরোপীর অহাযুদ্ধে জার্্মাণ সবমেরিণ “এমডেন” 
মাদ্রাজ উপকূলে গোলাবর্ষণ করে এবং বিগত পৃথিবীব্যাপী 
মহাঁসমরে জাপানী নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। 
ইহা ব্যতীত অন্ত কোন নৌবহর আজ পর্যন্ত ভারতব্ধের 
উপকূলে আক্রমণ চালাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের 
মত বিরাট দেশের পক্ষে ভারতীয় নৌবাহিনীর একান্ত 
উপযোগিতা! এই ঘটনা হইতে অনুকৃত হয়। ১৯৩৯ 
বৃষ্টাব হইতে রাজকীর ভারতীয় নৌবাহিনী খুব বেশী 
প্রসার লাভ করিন্নাছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ভারতীয় 
কন্মচারীর সংখ্যা ছিল এক হাজার । ভারতবর্ষের প্রায় 


সমস্ত প্রদেশ হইতেই ভারতীয় যুবকেরা এই নৌবাহিনীতে 
যোগদান করিতেছে এবং আশ! কর! যায় ১৯৫০ সালে 
ইহাদের সংখ্যা পাঁচ হাদ্গারে দীড়াইবে। 


প্রদর্শন করি৷ নৌবিভাগের বড় কর্তাদের প্রশংসা & 


অর্জন করিরাছে। ভারতীয় নৌসৈম্ত আকিরাব এবং 
আরাকান নমুদ্বতীরে জাপানীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
চালাইরাছে এবং নানা দুর্ধ্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও 
ত্র্ধদেশে অবস্থিত মিত্রপক্ষীর সৈন্তদের রসদ যোগান 
দিনাছে। সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে যে ভার্তবাসীরা 
নৌবিভাগে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিতে পারে সে 
বিষর নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সম্পূর্ণ একমত। 

ভারতীয় নৌবাহিনীতে প্রধানতঃ বড় যুদ্ধ জাহাজ, 
সৈশ্ত বহনোপযোগী জাহাজ এবং মোটর লঞ্চ সমূহ আছে। 
এই যুদ্ধদাহাদ্গ সমূহের ঢুইজন ক্যাপ্টেন ভারতীয়। 
ভারতবর্ষের নদীগুলির নামানুসারে অধিকাংশ জাহাজের 
নামকরণ করা হইয়াছে। মোটরলন্দ সমুহ গত 
অভিযান চালাইয়াছে। লোহিতসাগর ও পারত 
উপসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনী রাজকীয় নৌবাহিনীর 
সহিত একত্রে কাজ করিয়াছে । নৌসেনাধ্যক্ষ ফিজ 
হারবার্ট ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রসারতাবৃদ্ধিকল্পে বিশেষ 
যত্ুবান ছিলেন। 

ভারতবর্ষে বোদ্বাই একমাত্র স্বাভাবিক পোতাশ্রশ্ন এইই 
সর্ব্বাপেক্ষ। বড় বন্দর। ইহ ব্যতীত করাচী, মাদ্রাজ, 


র 


ূ 


ূ 





 ভিজাগীপত্তম প্রভৃতি স্থানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় নিশ্মিত 
হইয়াছে। করাচীতে “হিমালয়” জাহাজে গোলন্দা 
সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়। হয়। “চামাক”, “বাহাদুর”, 
“দিলোয়ার” গ্রস্থৃতি জাহাজে নৌসৈম্তের শিক্ষাকেন্্র আছে। 
বোম্বাইতে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রায় ত্রিশ চট্লিশটি 
শিক্ষাগতিান আছে। “হামলা”, “তালোয়ার”, 
“আকবর”, “মগাকলিম|র” প্রভৃতি যুদ্ধ জাহাজে নৌধুদ্দের 


ও নানাবিধ কৌশল, নৌচালন।, বেতারে সংবাদ আনান- 


4 প্রদান ইত্যাদি শিক্ষা! দেওয়| হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর 
যাবতীয় কার্ধা পরিচালনার দার্িত্ব Flag Officer 
Commandingএর উপর নাস্ত আছে। দিল্লী হইতে 
তিনি কাজকর্ম পরিচালন! করেন। 

নৌবিভাগের কাজে যাহারা যোগদান করিবে তাহাদের 
কিছুটা ইংরাজী ও পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে সে বিষয়ে 
সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্তক। কারণ নৌবাহিনীতে এত 
বিভিন্ন রকমের কাঁজ করিতে হয় যে মোটামুটি শিক্ষিত ন! 
হইলে চলে না। নৌসৈনাদের কাজ বিশেষ মনৌরম। 
তাহাদের উত্তম খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক পরিচ্ছদ এবং 


এ বেতন দেওয়। হয়। নৌবাহিনীতে শুধু যে জাহাজে করিয়া 


সমুদ্রে ঘুরিয়| বেড়াইতে হয় তাহা নহে ; দেশের মধ্যে নান! 
আফিসে এবং কলকারথানাতেও কাজ করিতে হয়। 
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীতে মহিলাঁদগের নিমিতও 
একটি বিভাগ খোল! হইয়াছে। ইহাকে Women’ 
Royal Iudian Naval Service (W, R. IL. N.S) 
বল! হয়। ইহাতে এ পৰ্য্যন্ত অনেক মহিলা যোগদান 


করিয়াছেন। তীহাদের সাধারণতঃ নৌসংবাদ প্রেরণাদি 
' বিভাগে কাছ করিতে হয়। 


WwW. R. I, NN. S, 
Women’s Auxiliary Corps (India) এর অন্তর্গত 
এবং মিসেস্‌ কুলার 1. R. 1, ম. 5, এর চীফ অফিলার। 
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চিকিৎসা, আইন প্রস্তৃতি নানা বৃত্তি 'অবলদ্বন করিয়া 
স্বাধীনভাবে জীবিক| অর্জন করেন। শিক্ষিত মহিলাদের 
পক্ষে ছু, B. [. ম. 5. স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের 
একটি সহজ ও সথগন পথ খুলিয়। দিরাছে। শিক্ষাকালীন 
অবস্থায় মহিলাগণ বোদ্বাইতে সমুদ্রতীরে অবস্থিত 
“মার্সেল হল' নানক হোষ্টেল বাস করেন এবং এখানে 
তাহাদের আহার 'ও বাদের মতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। 
শিক্ষা সমাধু হইলে আপন! হইতে না চাহিলে কখনও কোন 
মহিলাকে ভারতবর্ষের বাহিরে পাঠান হয় না। তাহাদের 
বিভিন্ন বন্দরে অবস্থিত নৌবাহিনীর অফিসে কর্ম্ম দেওয়! 
হয়। ভারতীয় মছিলাগণ এই বিভাগে থাকাকালীন সাদা 
সাড়ী অথবা ইউরোপীর মহিলাদের নার পোষাক পরিধান 
করিতে পারেন। ৃ 

ভারতীয় নৌবাহিনীতে উত্তম বেতন দেওয়া হয়। 
লিখিত ত্রিশ হাজার পত্রিকা সরবরাহ করা হয়। এত্যেক 
জাহাজে এবং বন্দরে লাইব্রেরী আছে। ছুট নিয়। যাহাতে 
ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্ধ্গরীগণ স্বাস্থ্যকর জারগার 
বাস করিতে পারেন সেই জন্ট বিভিন্ন পার্তাস্থানে 
হোষ্টেল অ'ছে। কেহ মার! গেলে তাহার বিধবা পত্নী 
এবং পুত্রকন্তাদের পেন্সন্‌ দেওয়া হয়। অসুস্থ সৈশ্তদের 
বিনা খরচা চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। নৌবিভাগের 
কোন কর্ধুচারী নৌবিভাগের কার্যে হঠাৎ অক্ষম হইয়া 
পড়িলে তাহাকে সিভিল বিভাগে কাজ দিয়। গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থা করিয়। দেওয়! হয়। মাননীয় দেশরক্ষ।বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মেম্বর বোস্বাইতে নৌবিভাঁগ পরিদর্শন করির়| 
রিপোর্ট দিয়াছেন “The Honourable the Defence 
Member was very much impressed vith 





৪৩৬ 


the amenities and welfare of RB.LN, 
establishments. He. was very pleased to 
see. the good spirit amongst the officers 
and' ratings, 201 all realised that the 
R! I; N., were doing everything possible 
fér the amenities and welfare of their 
officers and ratings,” 

এই. বাহিনীতে লোকদংগ্রহের অন্ত গতি বৎসর 
মার্চ. ও অক্টোবর মাসে দিল্লীতে প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা! লওর! হয়। প্রতি অক্টোবর মাল্প' বোশ্বাইতেও 
একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষায় 
যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহাদিগকে কয়েক 
সপ্তাহ ভারতবর্ষেই শিক্ষাদান করিয়া! ইংলণ্ডে পাঠান 
হয় ্নেখানে- সাড়ে- তিন বৎসর হইতে চারি বংমর 
শিক্ষাসমাপমান্তে শিক্ষার্থী “সব লেপ্টেনট্টি” ও. পরে 
“লেপ্টেনা্ট'” পদে উদদীত হয়'। আট বৎসর লেগ্টেনাষ্ট 
পদে কাজ করিবার পর “ লেপ্টেনান্ট-কমাগ্ডার” পদ 
দেওয়া হয় এরং এই পদে চারি বৎসর কাজ করিয়। 
“কমাগার” হইতে পারা'যা়। সাধারণতঃ “কমাণ্ডার” 
হইতে “ক্যাপ্টেন” পদ-লাভ- করিতে ছয় বত্যর “সময় 
লাগে।' ক্যাপ্টেন ৫৫. বংদর/বয়সে অবসর গ্রহণ কংরল.। 

* অনেকের ধারণা নৌবাহিনী যতই বিশাল হইবে 





৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


প্রমীথ. করিয়। দিয়াছে যে ইহা সত্য নহে। প্রত্যেকটি + 
নৌসৈ্ঠ যদি সুশিক্ষিত হয় এবং নৌবাহিনী যদি 
উত্তমরূপে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয় তবে তাহা 
আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও কাধ্যকারিতায় খুব 
শক্তিপালী হইতে. পারে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মত 
দ্বিতীয় নৌবাহিনী আর নাঁই। ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কার | 
এই যে নৌবাহিনীর কার্ধ্য অতি উত্তমরূপে পরিচালিত হয়? » | 


ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে । 
তখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব একমাত্র 
ভারতবাসীগণের উপর ন্বন্ত. হইবে । ভারতবর্ষের মত 
বিরাট দেশকে রক্ষা করিতে, হইলে একটি ' শক্তিশালী 
নৌবাহিনী রাখিতে হইবে। সেই জন্ত' এখন হইতেই 
দেশের স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত যুবকদের রাজকীয় ভারতীয় 
নৌবাহিনীতে যোগদান করা কর্তব্য। দেশের জন- 
সাধারণের সহানুভূতি যদি এদিকে আকৃষ্ট হয় তবেই 
নৌবাহিনীর ' উন্নতি সম্ভব ।* 


ক. John B, Godfrey (Vice-Admiral, 


« Flag Officer Commanding, Royal Indian 


অভই শর্িশালী.. এং-কার্ধ্যকরী হইবে! কিন্ত ইতিহাস ম্য্য) কতিপয় বক্তৃতার সারাংশ। 


মূ, 





রাজপরিবারের স্বাদ 


্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্তমানে রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন। আস্তঃ-প্রার্দেশিক 
বিদ্যালয়সমূহের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য মহারাজা একটি “কাপ” প্রদান করিয়াছেন; কলিকাত! 
অবস্থানকালে এই প্রতিযোগিতার. ফাইন্যাল খেলায় উপস্থিত থাকিয়। তিনি খেলোয়াড়দিগকে 
উৎসাহিত করেন এবং খেলাশেষে বিজয়ী দলকে “কাপ”টি উপহার দেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি 
বলেন যে, ছাত্রজীবনে খেলাধূলার বিশেষ প্রয়োজন আছে; একতা, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা 
প্রভৃতি গুণ ছীত্রগণ খেলার মাঠ হইতে শিখিতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, ক্রিকেট বা অস্ত 
যে কোন খেলায় যোগ)তা৷ অঞ্জন করিতে হইলে যথেষ্ট অনুশীলনের আবশ্যক । 


kb 


গত €ই ফেব্রুয়ারী ভাঁরিখে জয়পুরের মহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবী আমাদের মহারাজা ভূপ 
বাহাদুরের সহিত বিমানযোগে কুচবিহারে আসিয়া পৌছিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজকুমার ইন্্রজিতেন্র- 
নারায়ণ ও শ্রীঈশরাণী কমল! দেবী পুত্রকন্তাসহ কুচবিহারে আছেন। মাতৃত গ্ীশ্রীমহারাণী সাহেব! 
বর্তমানে বোম্বাই নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। 


০ 


স্থানীয় সংবাদ 
কুচবিহার আইন-সভার নূতন নির্বাচন বিচ্যোৎসাহীর সম্মান লাভ 
কুচবিহার রাজ্যে প্রতি চারি বৎসর অন্তর, স্থানীয় বনচুকামারী তালুকের শ্রীযুক্ত রামভোল সরকার 
আইন-সভার নির্বাচন হইবার নিয়ম আছে। ১৯৪৬ সালের একজন দাতাঁ ও বিষ্তোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি কিছুদিন 
₹২৮শে জুলাই বর্তমান আইন-সভার মেয়াদ ফুরাইবে। পূর্বে স্থানীয় পাবলিক স্কুলে দশ হাজার টাক! দান 
মহারাজা ভূপ বাহাছুর আদেশ দিয়াছেন যে এই বংসর করিয়াছেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা! 
আইন-সভার নূতন নির্বাচন হইবে। দ্রাপনার্থে স্কুলের নাম “রামতোল! হাই স্কুল” রাখিয়াছেন। 
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সরকার মহাশয়ের বিষ্তোৎসাহিতার জন্য মহারাজা তুপ 
বাহাদুর তাহাকে রাজদরবারে আসন দিবার জন্য এক 
বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিদ্তোৎসাহী দাতার 
এই সম্মানলাভে আমরা আননিত। 
জন-নিরক্ষরতা। দুরীকর০ণ কুচবিহার 
দরবাঢেরর প্রচেইা- 
প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরত৷ দূরীকরণের ও তাঁহাদের মধো 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য কুচবিহাঁর দরবার গ্রামাঞ্চলে পচিশটি 
বিস্ঠালয় স্থাপন করিয়াছেন। মেথর, মুচি, চামার ও 
অন্তান্ত নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য 
রাজ্যের পাঁচটি মহকুমা! সদরে পাঁচটি হরিজন বিদ্যালয় খোল! 
হইয়াছে। এতদ্যতীত হিন্পীভাষী বালকবালিকাদের 
আছে। 
ষল্্লাহাসপাতাচেল কুচবিহার সরকারের 
দান” 
কুচবিহার রাজ্যের বক্মারোগাক্রান্ত রোগাদিগের 
সুচিকিৎসার জন্য কুচবিহার সরকার যাদবপুর ও কাধিয়ং 
হাসপাতালে দুইটি শয্যা সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয্নাছেন। 


কুচবিহার আইন-সভার ট্যাণ্ডিং কমিটি 
নিয্নোগ=- 


আইন-সভার একটি ষ্যাণ্ডিং কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। 


ব্যাপার--বিশেষতঃ শিক্ষা ও জনস্বাস্থা সী ব্যাপার 
্যার্ডি কমিটিতে প্রেরণ করিবেন তাঁহার! সেই সম্বন্ধে 





৮ম বধ, ১০ম সংখ্য| 


দরবারকে পরামর্শ দিবেন। নিম্নলিখিত সদস্যগণ লইয়া ! 
ষ্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হইয়াছে 
১। রাজোর প্রধান মন্ত্রী-সভাপতি। 
২। জনস্বান্থা ও শিক্ষা মন্ত্রী। 
৩। মৌলভী আনসারউদ্দীন আহ মদ--অর্থবিভাগের 
সেক্রেটারী । 
৪| রায় সাহেব সুরেন্দকান্ত বস্তু মজুমদার, 
এম্‌-এল্‌-সি। 4 
৫। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্ল আহ মদ, এম্‌-এল্‌-সি ।& | 
৬। কুমার টিবেন্দ্রনারায়ণ, এম্‌-এল্‌-সি। 
৭। শ্রীবৃত যোগেন্দ্রনাথ বায়, এম্‌-এল্‌-সি। 


কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটির নূতন 
কমিশনার ও কল্মকর্তী নিয়োগ 


বৎসরাধিক কাল পূর্বে নূতন কুচবিহাঁর মিউনিসিপ্যাল 
আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে গত ১ল। 
জানুয়ারী হইতে কুচবিহার টাউন-কমিটর নাম কুচবিহার 
মিউনিসিপ্যালিটি রাখা হইয়াছে এবং ইহার কমিশনারের 
সংখা! এগারো জন হইবে বনিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ।*-৬. 
নূতন বেসরকারী কমিশনার নির্বাচন সাঁপক্ষে কুগবিহার৯৮ 
দরবার ছুই বৎসরের জন্ত ছয়জন সরকারী কর্মচারী ও 
পাঁচজন বেসরকারী ব্যক্তিকে কুচবিহার মিউনিসিপ্যালিটির 
কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। সরকারী কমিশনারদিগের 
মধ্যে ফৌজদারী আহিলকার, ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার, হেল্থ 
অফিসার, সদরের সিনিয়ার নায়েব আহেলকার প্রভৃতি 
আছেন। রায় সাহেব উমানাথ দত্ত, শ্রীমৃত অশ্বিনীকুমার 
ভট্টাচার্য, মৌলভী মজির উদ্দীন আহমদ, প্রীত 
সুধাংশুমোহন বক্সী এবং পরত উদশচ্র বণিক বেসরকারী 
কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। দরবার রার সাহেব 








_ উমানাথ দত্ত মহাশদ্বকে নিউনিপিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
নিযুক্ত করিয়াছেন ; কমিশনারগণ সদরের সিনিন্বর নাদের 
নির্বাচিত করিরাছেন। কুচবিহার দিউনিসিপ্যালিটাতে 
এই সর্বপ্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন। 
কুচবিহার সংক্রামক হাসপাতালের ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপন 

কুচবিহারে কলেরা ও বসন্ত রোগের চিকিংসাঁর জন্য 
পৃথক কৌন হাসপাতালের বন্দোবস্ত ছিল না| কুচবিহার 
দরবার এইরূপ একটি হাসপাতালের প্ররোদ্নীযত। 
অনুভব করিত] বর্তমান বৃংসরের বাজেটে এ জন 
অর্থ মঞ্জুর করেন। কুচবিহাঁর সহর হইতে প্রায় তিন 





৪৩৯ 


স্থান নির্ঘাচিত হন । গত ১২ই জাহুরারী বৈকাল 
৫টার সময় নহারা জা ভূপ বাহার স্বরং এই হাসপাতালের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ব্রাজোর বহু সরকারী 
কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন | জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিভাগের মন্ত্র 
মহাশন মহাঁরাজাকে অভার্থন। করিব্ব। সংক্রামক 
হাসপাতালের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি বক্তৃত| দেন 
এবং মহারাজ! বাহাদুর তাহার উত্তর দেন। বর্তমান 
আঁধিক বৎসরের মধোই হাসপাতাল নিশ্মিত হইবে? 
ইহার ভ্রন্ত একলক্ষ তিপান্গ হাজার টাক! ব্যয় বরাদ্দ 
করা হইন্বাছে। 


. দেশবিদেশের কথা 


ব্রিটিশ পার্লা০মন্টারী প্রতিনিধিদলের 
ভারত ভ্রসণ-_ 

দশ জন সদস্ত লইয়া গঠিত ব্রিটিশ পালামেন্টারী 
প্রতিনিধিদল গত ৫ই জানুয়ারী ভারতবর্ষে পৌছিয়াছেন। 
মিষ্টার রিচার্ড এই দলের দলপতি ; এই দলে একজন 
মহিলাও আছেন। ভারতে পৌছিয়াই দলপতি মিষ্টার 
রিচার্ড বলেন যে, তীহার| সরকারীভাবে এদেশে আসেন 
নাই ; এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের 


ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া তীহারা ভারতের বর্তনান ' 


অব সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন ; এবং 
তাহারা আশ! করেন যে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা দ্বারা 


তাহারা ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব ও গ্রীতির ভাব 


বঞ্ধিত করিতে পারিবেন। প্রতিনিধিদল কখনও একত্রে 
এবং কখনও ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষ 
পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন | শ্রীহারা প্রধান প্রধান 
ভারতীয় নেতাদের সহিত দেখা করিতেছেন এবং গ্রামাঞ্চলে 
যাইন্তা গ্রামবাসীদের সহিতও আলাপ আলোচনী 
করিতেছেন। তাহারা মধ্যে মধ্যে বে সকল বিবৃতি 
দিতেছেন তাহাতে তাহাদিগকে ভারতের আশা-আকাঙ্গার 
প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই বোধ হয়। 
কৰবি কক্তণানিধান বচন্দ্যাপাধ্যাতয়র 
সংবদ্ধন!- 
কবি করুণীনিধান বন্যোপাধায় বাংলার জীবিত 
কবিদিগের মধ্যে বয়োজেন্। গত ওরা জানুয়ারী তীহাকে 
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কলিকাতায় এক জনসভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় । 
কবি কুষুদরপ্রন মল্লিক এই সভায় সভাপতির আমন গ্রহণ 
সভাপতি ছিলেন। ইহার! উভয়েই কবি করুণানিধানের 
প্রতিভ৷ বিশ্লেষণ করিয়। বক্তৃতা দেন। কালিদান রায় 
করুণানিধানকে “রূপের কবি, স্বপ্নের কবি, আনন্দের 
কবি” বলিয়। অভিহিত করেন । কুমুদরঞ্জন মল্লিক বলেন বে, 
“ভাষার এত বড় নিপুণ চিত্রকর, এমন অপরাজের শিল্পী 
বিরল।” 


অনুষ্ঠানে কবিকে একখানি মানপত্র ও বিবিধ উপহার 
দেওয়! হয়। অভিনন্দনের উত্তরে কবি নিজ জীবনের 
কাব্যসাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়। বিদায়- 
গ্রহপচ্ছলে বলেন--. 


“লহ গো সবে আমার নমস্কার, 
হৃদয়-- ভর গ্রীতির ফুল-হার।" 


বর্ধমানের গ্রামে যল্্সা স্বাস্থানিবাস 
স্থাপন-- 


কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রামকুমার বাহুর একটি 
যক্মানিবাঁস স্থাপনের জন্ত প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান 
করিয়াছেন। বর্ধমান জিলার আমুলিয় গ্রামে একটি 
যন্মানিবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ষক্মানিবাসে 
৬** রোগীর স্থান হইবে। আমুলিয় গ্রামটি স্বাস্থাকর 
এবং এখানকার বায়ু শুফ। গত ৫ই জানুরারী বাংলার 
গভর্ণর মিষ্টার কেপী এই স্বাস্্যানিবাসের ভিত্তি স্থাপন 
করেন। 





৮ম বধ, ১০ম সংখ্য! 


দেশীয় রাজ্য মন্ত্রী সন্মেলন - 


জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নয়! দিল্লীতে ভারতের 
দেশীয় রাজাসমূহের মন্ত্রীগণের এক সম্মেলন হইয়। গিয়াছে। 
এই সম্মেলনে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির 
ফলাফল দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে 
এবং অন্টান্ট নান! বিষয়ে আলোচনা হয় । 
চীনে গৃহযুদ্ধের অবসান- 

চীনে বহুদিন পর্যান্ত কমিউনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং দলের 
মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল। জাপানী যুদ্ধ শেষ হইবার *" 
সঙ্গে সঙ্গে এই গৃহযুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। 
আঁপোষের নান! প্রচেষ্টা কেবলই বার্থ হইয়। যাইতেছিল। 
কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে চীনে আমেরিকার 
রাষ্ট্রদূত জেনারেল মার্শীলের মধ্যস্থতায় এই গৃহযুদ্ধের 
অবসান হইয়াছে । আমরা আশা করি দুই দলের মিলনের 
ফলে চীন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়| উঠিবে । 
লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. ম. ০) 

অধিবেশন 

গত ১০ই জানুয়ারী লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের 
অধিবেশন আরম্ভ হয়। পৃথিবীর ৫১ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি 
এই অধিবেশনে যৌগদান করিয়াছেন। বেলজিয়ামের 
পররাষ্ট্রসচিব ড্র স্পাঁক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত 
হন। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি গতিষ্ঠ। কর। এই গতিষ্ঠানের 
প্রধান উদ্দেশ্য ৷ শুতবুদ্ধি চালিত হইয়! জাতিপুঞ্জ জগতে 


শান্তি স্থাপনে সক্ষম হউক ইহাই প্রার্থনা করি। নিজ নিজ 


রাষটৃশবার্থের কথা৷ না ভাবিয়া! সমগ্র জগতের কলাণের 
কথ! ভাবিলেই প্রকৃত শাস্তি আসিবে; নতুবা তৃতীয় এ 
বিশ্বযুদ্ধ অচিরেই দেখা। দিবে। 


mls এ 


ডি 


মাঘ ১৩৫২ 


জান্্াণীর নিক? হইডঢত আদায়ী ক্ষতি- 
পুরঢণে ভারতের অংশ- 


জার্মানীর নিকট হইতে বে ক্ষতিপূরণ আদায় কর! 

হইবে তাঁহার অংশ মিত্রপক্ষের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন কর! 

হইবে তাহ। নির্দারণের জন্ত গত ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে 

মিত্রপক্ষের এক সন্মেলন হইয়াছিল। ইহাতে স্থির হইয়াছে 

যে জার্ম্মাণীর নিকট যে সকল দ্রব্যসস্তার আদায় হইবে 

» ভারতবর্ষ তাহার শতকর৷ প্রায় তিন ভাগ এবং অন্ান্ট 
4& আদায়ের শতকরা ছুই ভাগ পাইবে। 


আযালঢবনিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতি 


রয়টারের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে আলবেনিয়। রাঁজো 
সাধারণত প্রতি হইয়াছে। বাজ! জোগ ১৯৩৯ খ ষ্টাৰ 
হইতে ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন; তাহাকে নির্বাসনেই 
জীবন কাঁটাইতে হইবে। 


বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়টিক সোসাইটিতে 
স্যার উইলিয়াম জোন্সের দিশত 
জন্ম বাখিকী অনুষ্ঠান 
১৭৮৪ খ ষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্তার উইলিয়ম জোন্প 
বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটর প্রতি করেন। স্তার 
উইলিয়ম ১৭৪৬ খানে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইয়া ভারতবর্ষে 
আদেন। বর্তমান ১৯৪৬ খ ষ্টাব্দে স্তার উইলিয়ামের জন্মের 
দুই শত বৎসর পূর্ণ হইল। স্যার উইলিয়ামের স্থৃতির প্রতি 


শ্রদ্ধ। প্রদর্শনের নিমিত্ত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি ইহ! . 


রাজকীর অনুমোদন লাভ করি বর্তমানে রয়াল এসিয়াটিক 
সোসাইটি নামে পরিচত - জানুয়ারী মাঁসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
বিশেষ অনুষ্ঠানাদি করেন। প্রধানত স্তার উইলিয়ামের 
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চেষ্টাতেই পাশ্চাত্য জগতে প্রথমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার 
আরম্ভ হয় এবং পাশ্চাতা পশ্তিতগণ ভাবতকে শ্রন্থ| করিতে 
শেখেন। তাহার স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়। 
সোসাইটি বোগা কাজ করিয়াছেন। 


ডক্টর রম] চৌধুরীর সম্মান লাভ-- 


আমরা জানিনা সুখী হইলাম বে বাঙ্গালী মহিলা 
দার্শনিক ডক্টর রম চৌধুরী রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির 
“ফেলো” নির্বাচিত হইগ্রাছেন। তিনিই নারীদিগের 
মধ্যে প্রথম এই সোসাইটীর সাদস্ত। নির্বাচিত হইলেন। 
ডক্টর চৌধুরী কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্বালয় হইতে বি-এ ও 
এমএ পরীক্ষায় দর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করির! 
অক্ফোউ পড়িতে ধান এবং সেখান হইতে দর্শনে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিরা ডি-ফিল উপাধি পাঁন। 
তিনি বহু গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা 
করিয়াছেন। তীহীর স্বামী ডক্টর ধতীশ্দ্রবিদল চৌধুরীর 
সহযোগে তিনি কলিকাতায় “প্রাচ্য বাণীমন্দির” 
স্থাপন করিয়া গবেষণাঁকার্ধ্যে সকলকে উৎসাহ দিতেছেন। 
ডক্টর চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ আমর! বর্ধমান সংখ্যায় 
প্রকাশ করিলাম। 


ডক্টর চৌধুরী স্বর্গীয় আনন্দমোহন বু মহাশয়ের 
পোস্রী। 


ভূপালের নবাব বাহাছুতের জিলা ও 
গান্ধীর সহিত পাক্ষাৎ কার 
ভূপালের নবাব বাহাদুর ভারতীয় রাজন্ত পরিষদের 
চ্যাফ্সেপার। ভারতের ভাবী শ:পনতন্ত্র রচনায় একদিকে 
ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অপরদিকে 


৪৪২ বিহ: 


রাজন্তবর্গ এই উভয়কে মিলিতভাঁবে কার্য করিতে 
হইবে। এইজন্কু ভৃপালের নবাব বাহাছুর রাজন্যবর্গের 
প্রতিনিধিজপে রাজনৈতিক নেতৃগণের সহিত আলাপ 
আলোচনা! করিতে ইচ্ছুক। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় 
সপ্তাহে তিনি মিষ্টার জিরার সহিত আলাপ করিয়াছেন। 
এক সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীকে 
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সমর ভূপালে তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছেন । মহান! গান্ধীর 
পক্ষে ভূপাল যাওয়া সম্ভব না হইলে নবাব বাহাছুর 
দিল্লীতে তাহার সহিত দেখা করিবেন। 


চট্টগ্রাচম ৫সনিকদিগের অনাচার 


বিগত এই জানুয়ারী চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে কাহার- 

পাড়। নামক গ্রামে সিভিল লেবার ইউনিটের একদল 
সৈন্ত অমানুষিক অত্যাচার করে। এদিন সন্ধ্যায় 
লেবার ইউনিটের কয়েকজন লোক উক্ত গ্রামে প্রবেশ 
করিয়া একটি স্ট্রীলোককে ধরিয়া লইয়। যাইতে চেষ্টা 
করে। গ্রামবাসীর! ইহাতে বাধ! দের এবং লোকদিগকে 
তাঁড়াইয়া দের। কিন্ত তৎপরে রাত্রে প্রার তিনশত 
সৈনিক এঁ গ্রামে প্রবেশ করির। ঘর বাড়ী আগুন 
দিয়া পোঁড়াইয়| দেয় এবং লুটতরাজ করে। গ্রামের 
বহু লোক গৃহহীন হয়, কয়েকজন আহত হয় এবং 
একজন মার! যার়। সরকারী এক ইন্তাহারে প্রকাশ 
যে অনাচারী সৈনিকগণকে বিচারের জন্ গ্রেপ্তার কর! 
হইয়াছে এবং গ্রামবাসীগণকে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 





রন “দর্পণ 


৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ভায়মণ্ড হারবারে গঙ্গাসাগর ষাত্রীদিচেগর রথ 


প্রাণনাশ=- 


যুদ্ধকালে গঙ্গাসাগর মেলা বন্ধ ছিল; পাঁচ বৎসর 
পরে গত পৌষ সংক্রান্তিতে পুনরায় এই মেলার ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। প্রায় পঁচিশ হাজার তীর্থযাত্রী ডার্মণ্ড 
হাঁরবার হইতে গঙ্গাসাগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া- 
হিল। গত ১২ই জানুয়ারী ডায়মণ্ড হারবারে এক 


সজ্ঞা 


শোচনীয় দুর্ঘটন| ঘটে। যাত্রীগণের ষ্রীমারে উঠিবার এ. 


জন্ত দুইট সাময়িক জেট নির্দ্মিত হইয়াছিল। সকালে & 


এগাঁরোটার সময় একটি জেট ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং 
১৩ জন যাত্রী নিহত ও ২৫ জন আহত হয়; বিকাল 
পাঁচটার আবার অপর জেটিটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ১২৯ 
জন যাত্রী নিহত ও ৫৫ জন আহত হয়। নিহতদের 
অধিকাংশই স্ত্রীলোক ও অবাঙ্গালী। আমর নিহতদের 
আত্মীরগণকে আমাদের সমবোনা জ্ঞাপন করিতেছি । 


ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসব- 


গত ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন 
উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিরাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্দেলার 


- মিষ্টার কেসী বক্তৃত| প্রসঙ্গে বলেন যে বর্তমান বৎসরের 


মধ্যেই ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলটি কলেজে পরিণত হইয়! 
বিশ্ববিদ্বালয়ের অন্তত হইবে। ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর 
হাসান বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সুদ পরিচালনার জন্ত আরও 
অর্থ দাবী করেন এবং বর্ধমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি 
বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে ইহার সহিত জনসাধারণের 


' আশাআকাঙ্ষা, আদর্শ বা এঁতিহের কোন সামঞ্রন্ত 
নাই ; বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন গ্রয়োজন। 


০১ 


ূ 








প্লুসমদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 


প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সতম্মলন-_ 
গত ২৫শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর মীরাঁটে প্রবাসী 
বঙ্গ সাহিতা সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন সনহুষ্ঠিত হইন। 


'* গিরাছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দুই শতাধিক 
প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত 


যুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মূল সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। 
কথা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ য় 
সাহিত্য, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন দর্শন, শ্রীযুক্ত নগেন্ডনাথ 
রক্ষিত বৃহত্তর বঙ্গ, এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র বন্যোপাধাদ 
শিল্প ও বাণিজ্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। এতগ্যতীত 
দিল্লী ইন্তপ্রস্থ কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্ত প্রত! 
সেনগুপগ্ার সভানেত্রীত্বে একটি মহিলাশাখার অধিবেশন 
হয়। যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি স্যার 
সীতারাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের 


। [4৯ উদ্যোক্তাগণ একটি সংবাদপত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিদা- 
i ছিলেন; এই প্রদর্শনী একটি বিশেষ আকর্ষণের বসন্ত 


হইয়াছিল। 

সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং বিভিন্ন বিভাগীয় 
সভাপতিগণ কয়েকটি সারবান্‌ বক্তৃতা প্রদান করেন। 
এস্থলে এ সকল বক্তৃতার বিস্তৃত আলোচন! সম্ভব নহে; 


আমরা কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখমাত্র করিতেছি । মূল, 


সভাপতি পণ্ডিত সেন বাংলার সংস্কৃতি ও আধুনিক 
বাংলার বর্তমান 
অবনতির কারণ নির্ণ্ন করিতে যাইয়া! পণ্ডিত সেন বলেন, 
“চরিত্রের অভাবই তার মর্ধনাশের মুল। এই দোষেই 











সাময়িক প্রসঙ্গ 


তীক্ষবুদ্ধি গ্রীকের৷' মরেছেন রোমানদের দাস হয়ে। 
চরিত্র নেই বলেই বিধাতার কপার আমরা বঞ্চিত। 

এই চরিত্রের অভাবেই আমরা একজন অনোর সঙ্গে 
মিলতে পারিনে। মিশতে পারি, কিন্তু মিলতে 
পারিনে ।"****চরিত্রের অভাবেই বাঙ্গালী অধ্যবসায়- 
হীন। দীর্ঘকাল ধরে সে কোন সাধনাই চালাতে পারে 
না।” তাই পণ্ডিত সেন বারংবার বাঙ্গালীর চরিত্রগঠনের 
উপর জোর দেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সম্বোধন করিয়| 
তিনি বলেন যে তাঁহারা বে যে প্রদেশে আছেন তীহাদিগকে 
সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আপন করিয়া! লইতে 
হইবে। তীহার ভাষারই বলি, “তাই বার বার এই 
কথাই মনে হচ্ছে, স্বার্থ দ্বেষ ছন্দ ক্ুদ্রত। ছেড়ে মহৎ 
আদর্শে বড় হয়ে 'সকলকে এক হতে হবে। এদেশের 
সুখদুঃখের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের 
চরিত্রের জোরে এই সব দেশের সঙ্গেও বাল! দেশের 
যোগ সত্য করে তুলতে হবে। নানাদিক দিয়েই আমাদের 
এক হবার জন্য তাগিদ আছে। আমাদের সাধনার ছার 
তাকে সত্য করে সার্থক করে তুলতে হবে। বাংলা 
দেশ ও অবাংলার মধ্যে প্রেমের যোগ স্থাপন করতেই 
হবে।” 


সাহিত্যশীখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসস্থষ্টি হইলেও সাহিত্যিককে 
সমাঞ্জ-সচেতন হইতে হইবে এবং বাস্তবতার উপর ভিত্তি 
করিয়া রসের সৌধ নির্শ্মাণ করিতে হইবে। তিনি 
বলেন, “সমাল-সচেতনত| লেখকের মন্ত বড় গুণ । 
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বিনি দেশের অভাব-'অভিষোগের প্রতি উদাসীন থেকে 
সাহিত্য-রচনা 'করেন, তিনি নিজের কবি-মানসের প্রতি 


মধ্যে, তারই মধ্যে আমরা পাব কলালক্ধ্রীর কলাণতম 
র্ঘিটির সন্ধান” দর্শনশাঁখার সভাপতি রক্ত নিশিকান্ত 
সেন আক্ষেপ করিদ্বা বলেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
সমূহে ভারতীয় দর্শন অপেক্ষা ইউরোপীয় দর্শনের পঠন- 
পাঁঠনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়; ইহা! অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয়। ইহার ফলে জীবনের সহিত দর্শনের 
ধনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয় নাই। তিনি বলেন যে জাতীয় 
জীবন গঠনে দর্শনের প্রেরণা আবশ্যক ; জাতিকে জীবন- 
মন্ত্র শুনাইবার জন্ঠ তিনি ভারতীয় দার্শনিকগণকে 
আহ্বান করেন। বৃহত্তর বঙ্গ বিভাগের সভাপতি শরবুক্ত 
নগেন্্রনাথ রক্ষিত বলেন যে, “বাঙ্গলার বাহিরে যেখানে 
বাঙ্গালী তাহার ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
অনুসারে বাস করিতেছে, সেই সকল স্থানই খণ্ড থণ্ড 
'বঙ্গদেশ এবং এই. সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন বঙ্গদেশ 
লয়াই বৃহত্তর বঙ্গ গঠিত। এই মতের মূল কথা এই 


এই কৃহঘ্তর বঙ্গের দ্থান মাটিতে নহে, ইহার প্রতি 
বাঙ্গালীর মনে” শিল্প ও বাণিল্্য শাখার সভাপতি 
শিল্পসমূদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা! বলেন এবং 
বাঙ্গলার যুবক: স্্রদীরকে শিল্প ও বাণিজো আত্মনিয়োগ 


'করিতে উপদেশ -দেন।। মহিলাশীখাঁর-সভাঁপতি প্রযুক্ত 


গেনখ। বলেন বে, পারিবাঁরিক ও সামাজিক জীবনকে 
পীরে | 





৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


সম্মেলনের এই অধিবেশনে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য | 


সম্মেলন নাম পরিবর্তন করিয়। “ভারতীয়” :বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলন” নাম রাখা হইয়াছে। দশ্মেলনকে একটি 
জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্থির 
হইয়াছে যে এলাহাবাদ, দিল্লী এবং কলিকাতায় উহার 
কার্ধীকলীপ কেন্দ্রীভূত করা হইবে এবং আগামী 
অধিবেশনের পূর্বেই ৫০ হাজার টাকা চাদ! সংগ্রহ 


করিয়! সম্মেলনের জন্তু একটি স্থারী তহবিল প্রতিষ্ঠা ৮. 
ঞ 


কর। হইবে। 
ভারতীর ন্জ্ঞান কংগ্রেসের অধি- 
০বশন-- 
জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গালোর সহরে 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৩শ অধিবেশন হইয়। 


গিয়াছে । বাংলা ছুভিক্ষ তদন্ত কমিশনের অন্যতম 


সদস্য অধ্যাপক আফজল হোসেন এই অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু 
খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এই অধিবেশনে যোগদান করেন। 
মহীশূরের দেওয়ান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং 


মহীশূরের মহারাজ! একটি বাণী প্রেরণ করেন। এই ৬১৬ 
বাণীতে মহারাজা বলেন, “বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের [ 


অত্যাশ্সর্য নব নব আবিষ্কার ও সাফল্য অতীত যুগকে 
বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে । তবে বিজ্ঞানের এই 


শক্তি যেন বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে একা প্রতিায় ও 


জন্য নিয়োজিত হয় ইহাই আমাদের এঁকান্তিক কামনা ।” 
অধ্যাপক হোসেন তাহার অভিভাষণে ভারতের 


খাস্সমন্। লয়! বিশেষভাবে আলোচনা! করেন। তিনি 


বলেন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিকগখের 
'সহযোগিত। একান্ত আরশ্তরক। ইউরোপ, সুদূর প্রাচা ও 
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{| ভারতবর্ষে থাদোর ঘাটতি রহিরাছে। ভারতের বর্তনান 
লোকসংখ্য। প্রার চল্লিশ কোটি । এই বিরাট জনণংখ্যাকে 
উপঘুক্তভাবে খাওয়াইতে হইলে খাদের উৎপাদন হার 
বাড়াইতে হইবে। একর প্রতি জমির উৎপাদন হার 
| সমাধান হইবে না। অধ্যাপক হোসেনের মতে ধান্ত 
| গম ইত্যাদি শতকরা ১* ভাগ, ফল ৫০ ভাগ, শাক 
| সবজী ১** ভাগ, ডাল ২* ভাগ, চর্ষধি ও তৈল 
£৫* ভাগ, দুত ৩** ভাগ, মংস্ত মাংস ও ডিম 
৩৪০ ভাগ বেশী উৎপর করিতে হইবে। 

রসায়ন বিভাগের সভাপতি ডক্টর বীরেধ্চন্্র গুহ 
পুষ্টিকব থাদা সম্বন্ধে আলোচনা! প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতের 
_ শুতকর! আশী হইতে নব্বই জন লোক পুষ্টিকর খাদ্য পার 
| না; অথচ বহু খাদাদ্রবোর অপচয় ঘটিরা থাকে। 
খাদ)বিজ্ঞানের সাহায্য এই অপচয় নিবারণ করিতে 
হইবে । ডক্টর গুহ খাদা সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে 
আলোচন! করেন। 

ভূতন্ব ও ভূগোল বিভাগের চ্ভাপতি ডক্টর জাকসাঙ্ক 
80০00315100) সদ সমা মহাযুদ্ধে ভারতীর খনিজ 
' শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ দেন 
এবং করলা, তৈল, অভ্র ও লৌহ শিল্প সমন্ধে আলোচনা 
ফরেন। তিনি জানান যে পাঞ্জাবে একটি নূতন তৈলের 
খনি আবিষ্কৃত হইন্বাছে। 
| পুরাতন্ব বিভাগের সভাপতি মিষ্টার ম্টমার হুইলার 
একটি কেঞ্জীয পুরাতত্ববিদ্যালয স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার 
|. কাগরাফ গ্রহণের উপর তিনি খুব জোর দেন ; ঠিনি 
। মনে করেন: যে এইরূপ ফটোগ্রাফ গৃহীত হইলে খর 
মরুভূমিতে অনেক বিশ্পকর আবিষ্কার হইতে পারে। 

























আশবক শক্তি নিন) সধন্ধে বিজ্ঞান কংগ্রেস 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রন্তান্ে বর। হইয়াছে 
যে বিভন্ন দেশে আঁপরিক শক্তি সম্বন্ধে যে সকল 
গবেষণ! হইতেছে তাহা! গোপন ন! রাখি একট 
আনস্তুচ্জ তক বিজ্ঞানপরিষদের নিকট উবধাটিত 
করা উচিৎ; তাহা হইলে এই শক্ত ভর্বধাতে 
ধ্বংসকার্ধেয নিন্নোজিত না হইয়| শাস্তির কার্ধ্যে নিনোজিত 
হইতে পারিবে। 
নো) ও ব্যাঙ্ক অডি ন্যাহ্ম 

ভারত-সরকার সম্প্রতি নোট ও ব্যাঙ্ক অর্ডিনাশ 
নামে দুইট অর্ডনাস জারী করি হেন। নোট 
অডিন্যান্সটি ২ই জানুয়ারী এবং বাঙ্ক অর্ডন্যাপট 
১৪ই জানুযবারী জা কর! হন 

নৌ? অডিন্যান্সে বলা হয় যে অডিনন্স জারীর 
তারিখ হইতে পাঁচ শত টাকা, হাঙ্গার টাকা 
ও দশ হাজার টাকার নোট আর বৈধ মুত্রাকপে (legal 
৮1010) স্বীকৃত হইবে না। দেশে চোরাবাজারী 
কারবার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই অঙিস্ঠান্স জারী 
হইযাছে। এক সরকারী ঘোষণায় বল! হইছে যে 
চোরাকারবাঁর চালাইবার জন্ত বাঙ্জারে বহু পরিমাণ 
বেশী মূলোর নোট আক আছে বলিগা মনে হয়। 
গভর্ণমেন্ট, বিশেষ করিনা আন্নকর বিভাগের কর্তৃপক্ষ, 
যাহাতে চোরাকারবারে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ অবগত 
হইতে পারেন, সেই জন্য এই অর্ডিস্তাক্ম জারী 
হইছে । গতভর্ণমেপ্ট বিশ্বাস করেন যে ইহার ফলে 
চোরাবাজারী কারবার অনেকটা! কষিণা, যাইবে এবং 
জনদাধারণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। জনসাধারণের 
নিকট উর্ধমূলযের যে সকল নোট আহে দিদি ক 


৪৪৬ কোচ 


অবশ্য জ্ঞাতব্য কতগুলি বিবরণ জানাইয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, 
সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক কিন্বা গভর্ণমেপ্ট ট্রেজারীতে দরখাস্ত 
করিলে নোটের ভাঙ্গানি পাওয়া যাইবে । গতভর্ণমেন্ট 
বলেন যে জনপাধারণের এই অর্ডিন্টান্দে শঙ্কিত হইবার 
কিছুই নাই। 

কামনা করে। আমরা আঁশা করি এই অডিভ্থান্সের 
ফলে চোরাবাজারী কারবার কমিয়! যাইবে এবং জনসাধাঁ- 
রণের দুর্গতির অনেকটা লাঘব হইবে। ইংলণ্ড এবং 
অন্ত কোন কোন দেশে ইতিপূর্কেই উর্ধমূল্যের নোট 
অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের 
= জনসাধারণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর । অনেকে তাহাদের জীবনের 
সঞ্চয় উর্মূলোর নোটে রূপান্তরিত করিষ্বা রাখে; 
বিশেষতঃ, স্ত্বীলোকদের মধ্যে এই প্রথ! বহুল প্রচলিত। 
এই সকল জনসাধারণের যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না 
হয় ততপ্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। 


ব্যাঙ্ক অভিন্তাব্স দ্বার ভারতসরকারকে এই ক্ষমত। 
দেওয়। হইয়াছে যে তীহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে কোনও 
ব্যাঙ্কের আভান্তরীণ অবস্থা তদন্ত করিবার নির্দেশ 
দিতে পারিবেন। তদন্তের ফলে যদি দেখা যায় যে 
কোন ব্যাঙ্ক আম!নতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন 
কার্য করিতেছে তাহা হইলে তারতসরকার ব্যাঙ্কের 
ওঁ প্রকার কার্ধ্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। 
গতর্ণমে্ট কোন ব্যাঙ্কের নূতন করিয়া আমানত গ্রহণ 
বন্ধ করিয়। দিতে পারেন, ব্যাঙ্কটিকে সিডিউন্ড বলি! 
গণা করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, অথবা কোনও 
সিডিউন্ড ব্যাঙ্ককে তালিকা-বহিভূত করিয়া দিতে 
পারেন। 


» প্রণয়নের সময় ইহাদের কোন পরিবর্তন কর! হইবে ন|। 






৮ম বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


যুদ্ধজনিত মুদ্রান্টীতির ফলে ব্যাঙের ছাতার স্যার ) 
বহু নূতন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং কোন কোন + 
পুরাতন ব্যাঙ্কও আমানতকারীদিগের স্বার্থবিরোধী কা) 
করিতেছে। এমতাবস্থায় তারতসরকার এই ব্যাঙ্ক 
অডিন্তাব্স জারী করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন। 
প্রকাশ যে ভারতসরকার শীঘ্রই একটি নূতন ব্যাঙ্কিং 
বিল তৈয়ারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
রাজন্য পরিষদের অধিঠেবশন- রর 

প্রায় ছুই বৎসর পরে গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী ৰ 
দিল্লীতে রাজন্পরিষদের (Chamber of Princes) 
অধিবেশন হয়। ভারতসরকারের রাজনৈতিক বিভাগের 
সহিত মতান্তরের ফলে গত বৎসর রাজন্ত-পরিষদের 

কোন অধিবেশন হয় নাই। এই বংসরের অধিবেশন 
নানা দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

* অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বড়লাট বক্তৃত| এসে 
ব্জন বে বিগত মহাযদ্ধে ভারতীয় নৃপতিগণ বিশ্্তগবে 
মিব্রণক্তিব্গকে সাহাষা করিয়াছেন। দেশীয় রাজাসমূহ 
হইতে যে সব সৈন্যদল বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছে 
এবং পাঁচ জর দৈনিক ভিট্টোরিয়। ক্রস লাভ করিয়াছে । 
বড়লা রাজন্যবর্গকে 'প্রতিষ্রুতি দিয়া! বলেন যে সম্রাটের 
সহিত তাহাদের বর্ধমানে যে সম্পর্ক রহিয়াছে অথবা! 
সন্ধিহূত্রে তাহারা যে সকল অধিকার ভোগ করিতেছেন 


EE ET Re. 


সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট এই আশাও : পোষণ করেন যে 
ভারতীয় নৃপতিগণ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ প্রণয়নে 
অংশ গ্রহণ করিবেন এবং শাসনতন্ন প্রণয়নকারী 
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সভায় (Constitution-making ০০৫) আলাপ 
আলোচনার ফলে- যদি কোন পরিবর্তন করার সিন্ধান্ত 
হয় যুক্তিযুক্ত হইলে নৃপতিগণ তাহাতে .সম্মতি দিবেন। 
বড়লাট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে ভারতবর্ষের বাঁজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে 
কোনও বাঁধা সৃষ্টি করিবার, ইচ্ছা নৃপতিগণের নাই। 
যুদ্ধের সময় নৃপতিগণ যেমন নেতার আসন গ্রহণ 
করিয়াছেন, বড়লাট আশ! করেন যে শান্তির সময়েও 
তাহার সেইরূপ নেতার আন গ্রহণ করিবেন। 
বড়লাটের আশা! যোগ্যপাত্রেই ভ্ন্ত হইয়াছে। 
১৮ই জানুয়ারী রাজন্ত পরিষদের দ্বিতীর দিনের 
দেশীয় রাজো শাসনতাগ্ট্রিক সংস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 
এক প্রন্তাব উত্থাপিত করিয়া আবেগের সহিত 'খলেন 
যে, রাজন্বর্পের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি মাতৃভূমি 
ভারতবর্ধকে স্বাধীন এবং জগতের জাঁতিসমূহের নিকট 
সম্মানিত দেখিতে ইচ্ছা করেন না। এই প্রস্তাবে 
বলা হইয়াছে যে ভারতীয় দেশীয় রাজ।সমূহ ভারতের 
পূর্ণ রা মর্যাদালাভের আকাক্রা। সম্পূর্ণ সমর্থন করে 
সর্ববিধ সাহায্য করিতে তাহার। সর্বদাই ইচ্ছুক। 
এই সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক যে সকল 
সংস্কার অবিলম্বে প্রবর্ধিত হইবে তংসম্বন্ধে নবাব বাহাদুর 


৪৪৭ 


রাজন্পরিষদের পক্ষ হইতে একটা ঘোঁষণী প্রদান 
করেন। এই ঘোষণার বলা হইয়াছে যে দেশীমরাজ্জয 
সমূহে প্রজাসীধারণের অধিকার অক্ষর রাখ হইবে; 
শীসন কর্তৃপক্ষ বিচাঁরবিভাগের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ 
করিবেন ন1; প্রত্যেক রাজনের ব্যক্তিগত ব'য়ের হিসাব 
(01%11 119) সাধারণ বাজেট হইতে পৃথক করিয়। 
রাখা হইবে; স্থারসঙ্গতভাবে কল্প ধার্য কর! হইবে 
এবং সংগৃহীত রাজন্বের একটা মোটা! অংশ জনসাধারণের 
কল্যাণকল্পে, বিশেষতঃ জাতিগঠনমূলক কার্ো, ব্যয়িত 
হইবে। 

দেশীয় রাজনাবর্গের বিরুদ্ধে সময় সময় এই অভিযোগ 
আন! হয় যে তাহার! মধাধুগীয় সামন্ততাস্ত্রিক নীতিতে 
চলিতে অভ্যস্ত ; কিন্ত এই ঘোষণা হইজে-দেখা যাইবে 
যে তীহারা গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হয়৷ নিজ নিজ 
রাজ্যের মঙ্গলবিধানে আগ্রহশীল। আমর! আশ! করিতে 
পারি যে ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারতের সমবেত 
প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষাতে এক স্বাধীন মহাভারত জন্মলাত 
করিবে। 

রাজন্যপরিষদের ঘোষণায় দেশীয় বাল্য প্রজাসন্যে- 
লনের গ্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জহর্লাল নেহেরু আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া বলিয়াছেন যে ইহ) স্পষ্টতঃই যুগোপযোগী হইয়াছে। 
অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যে বৃহৎ পরিবর্তন টিতে 
চলিয়াছে এই ঘোষণা ছারা তাহাই বুঝা! যার । 





ব্খিলান্টুলা। 


ক্রিকেট 

গাত ২০শে ডিসেম্বর কানপুরে বাংলাদলের সহিত 
যুক্তঃদেশ দলের রঞ্জিটফি ?তিযোগিত| উপলক্ষে একটি 
ক্রিকেট মাচ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদল ৪৪ রাগে 
জী হইয়াছে। বাংলা! দলে পি দত্ত, এন্‌ চাটাম্জি এবং 
কোচবিহারের মহারাজ! বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন. করেন। 
ক্যাবলন্‌ দলের একটি ক্রিকেট মচ কলিকাতায় 
উডলাগুসএ অগৃষ্ঠিত হইয়াছে । কাযাবলন্‌ দল খেলায় 
প্রাজিত হইয়া-নে। কোচবিহার দলে বিখাত টেস্ট 
খেলোয়াড় এস্‌ বানাজ্জি নট আউট থাকিয়। ১০ রাণ 
করেন। 

রবীন্স্বতি ফাণ্ডে অর্থ স'গ্রহেয় জন্য ইডেন উদ নে 
সি, এ, বি, দলের সহিত সা্িদ দলের €ই জানুয়ারী 
হইতে তিনদ্রিন বাপী, একটি ক্রিকেট খেল। হয়। 
সি, এ, বি, দলের অধিনায়ক ছিলেন মুস্তাক আলী এবং 
কোচবিহারের মহারাজা সাভিস দলের অধিনায়ক ছিলেন। 
খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। কোচবিহারের 
মহারাজা বোলিংএ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । 

রেডক্রস ফাণ্ডে অর্থসংগ্রহের জন। জানুয়ারী মাসের 
€থম ভাগে কোচবিহার মহারাজা একাদশের সহিত 
গবর্ণর একাদশের মধো ইডেন উদ্যানে একটি ক্রিকেট 


গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে জানুয়ারী বাংলাদেশের 
সহিত হোলকার দলের একটি ত্রিকে' মাচ ( রঞিট্রফি 
প্রতিযোগিতা ) কলিক তায় ইডেন উদ্দানের মাঠে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । বাংলাদল ১ম ইনিংসে ১১৯ এবং 
হৌলকার দল *১ম ইনিংসে ২৮৪ রাণ করেন। বাংলাদল 
দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৬ রাণ তুলেন। নির্মল চাটাঙ্জির 


৯৯ রাণ উদ্ধধুাগ্য। হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসে 4 


€ উইকেটে ১০২ রাঁণ করিয়া বাংলাদলের রাণসংব্যা 
অতিক্রম করে এবং ৫ উইকেটে জয়ী হয়। 
দাব] 
ইংলণ্ডের হেটংস্‌ সহরে ১লা জানুয়ারী তারিখে 
স্তার জর্জ টমাস দাবা! প্রতিযোগিতায়: হলের ডাক্তার 
এম্‌ ইউইকে পরাজিত করিয়াছেন। ডাক্তার এম্‌ ই টই 
দাব। খেলায় পৃথিবীর চ্য।ম্পিয়ন ছিলেন। 
স্থানীন্ন খেল'খুল! 
গত «ই জানুয়ারী দিনটা, ( রোচরিহীর) পারো- 
নিয়াস' ক্লাবের ৭ম বাধিক স্পোটস বিশেষ সমারোহের সহিত 
অনুষ্টিত হইয়াছে । বিভিন্ন বিষয়ে বহুসংখ্যক প্রতিযোনী 
যোগদান করায় তীত্র প্রতিদ্বন্ছিত। লক্ষিত হয়। প্রথম 
বিভাগে ননী দাস, দ্বিতীয় বিভাগে নাবু বোম, তৃতীয় 
‘ক’ ও থ বিভাগে পুনু বন্গ ও পিন্ট, মিত্র কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন। স্থানীয় নায়েব আহেলকার শরীযুত মানবেন্্রনাথ 


ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ ভট্টাচার্য্য বি-এল মহোদয় বিজয়ীগণকেয্কার বিতরণ ক 


হ্য়} 


করেন। 


| 


i 





পুপ্তক-পরিচয় 


সরণ সেলার যাত্রী-লেখক শ্রীয়াসবিহারী মণ্ডল 
? কাশক”বিশ্ববাণী ৯, ডবলু, সি, ব্যানাঞ্জি রোড 
কলিকাত।। মূল্য ১৯ 


আলোচা পুস্তকখানি ছোট ছেলেমেরেদের উপযোগী 


: শর একথানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। লেখক এই পুশ্বকে এক তৃক্ত- 


ভোগী কিশোর বালকের মুখে পঞ্চাশের" ম্বস্তরের যে 
করুণ আখধ্যায়িকাটী বিবৃত করিয়াছেন তাহা! যেমন 
চিন্তাকর্ষক তেমনি রোমাঞকর। 

কিশোর বালক ফটিক -দ্বৃতিক্ষের প্রথম চোটে বৃদ্ধ 
বাবা, মা ও" কাকার হাত ধরিয়| গঁ' ছাড়িয়। চলিল 
কলিরাতার দিকে খারারের ' সন্ধানে । সঙ্গে তাহার 
ছোট ভাঁই আর দুইটী বোন। পথে ঘুমন্ত মায়ের কোল 
হইতে ঘুমন্ত ছোট বোনটাক্কে শিয়ালে টানি খাইল । 
কাকা! হাটে কাপড় চুরি করিব স্বেচ্ছায় ধরা দিল, জেলে 


১৯ বাইয়া! অন্ততঃ দুইবেল| খাইতে পাইবে এই আশায়। 


কোনও রকমে কলিকাতা পৌছিয়! বৃদ্ধ কক্ক্থাদার 'পিত। 
অতি কষ্টে তাহাদের জন্য দুইগ্রাম্‌ অন্ন খ টিয়া. আনিতেছিল 
মিলিটারি লরীর নীচে পড়িয়া সেও একদিন মরণ মেলার 
যাত্রী হইল। সন্ত মারের কাছে বাবার লরীচাঁপ। পড়ার 
করা 'গোপন -রাখিয] নীরবে 'অশ্রবর্ষণ করিতে করিতে 
ফটিক:ভিক্ষা, .করিত্ব। মা) ভাই বোনের, 'প্রাণ রক্ষী করিতে 
লামীঙগ। বিদ্ধ শী্বহ একদিন অপ্রত্যাশিত লাভের 


পলকে উৎফুল্প হইয়] ভিক্ষা! হইতে ফিরা)1'দেখে তার না), 


লইয়া গিয়াছে কে জানে। 


ধাবারের- চেষ্ট| করিতে করিতে এরপর সে আসিয়া 
পড়ে এক গুণ্ডার দলে । তাহারা চেষ্ঠা! করিল এই 
নবাগতকে নিজেদের পেশ] শিখাইয়। দরপু? করিতে । 
ফটিক কিন্তু দৃ় থাকিল ন্যা্ ও সত্যের পথে। একদিন 
রাত্রির অন্ধকারে বাধ্য হইয়া এইদলের একছনের সঙ্গে 
তাহাকে যাইতে হইল কোনও বংলোকের বাড়ীতে চুরি 
করিবার জনা । দেওয়াল বাহিয়। ভিতরে যাইয়া দরজ। 
খুলিয়! দেওয়ার, ভার পড়িল এই ছিপছিপে বালকের 
উপর। ভিতরে সে নামিল; কিন্তু তাহার নৈতিক 
সংস্কার পরের সর্বনাশ করিতে বাধা-দিল তাহাকে । দর 
না| খুলিয়া. সে উপরে উঠিত্বা গৃহ-কর্রীকে -জাগাইয়া তুলিল 
এবং অকপটে সব কথ স্বীকার করিয়া তাহার নিকট 
আত্মসমর্পণ করিন। ফলে সে ্থারী আশ্রয়লাভ করিল 
এই পরিবারে। | 

রইখানির ভাষা যেমন ঝ ঝরে, বর্ণনাগুপী তেমনি 
র্্পর্শী। কোমলমতি শিশুদের মনে এই শিক্ষা 
উপন্যাসধানি গভীর রেখাপাত করিবে সন্দেহ নাই। 
আমরা ইহার বহুল প্রচার কমন! করি। 


মুকুলের স্বপ্ম--কবি শামনুঙ্গীনের রচিত ছোটদের 
কবিতা বই । কলিকাতা: চয়নিক1 পাবলিশিং 
হাউস,হইতে প্রকাশিত। দাম বার আন] 


এই পুস্তকে ' ছে:ট বড় ১৪টী কবিতা আছে। প্রথম 


পাঁচটা ।কবিতায় কৰি মা ও খোকার আলাপের মধ্য দির 


ঝবীজনাখু,. মহত 'সহদীন, । চিতরন, সিরাজদদৌলা ও 
বীর মোরারার-বাংলার এই পাচজন স্বরীয় পুরবের ছোট্ট 


৪৫৪ 


অথচ অতি সুন্দর পাঁচখানি ছবি আবীকিয়াছেন। রবীন্্- 
নাঁথের পরিচয় দিতে কবি লিখিয়াছেন__ 
আকাশ ধর! যাহার বাণী শুনে 
ধন্য হল, ভ'ব1 পেল ছবি। 
সিরাজের কথা ম্মরণ করিয়া গভীর ক্ষোভের সঙ্গে 
কবি বলিয়াছেন - 
স্বাধীন দেশে এই ছেলেটার সাথে 
অন্ত গেছে মোদের দেশের রুবি । 


বাকী কবিতীগুনিতে আমরা পাই খোকার মুকুল- 
মনের রঙ্গীন স্বপনের সোনালি ছবি। কবি শ্বাধীনতার 
পৃজারী। তাই মুকুলের শ্বপনগু লর মধ্যে তি ন ফুটা য় 
তুলিয়াছেন স্বদেশের শৃঙ্খল মোচনের জন। দুর্দিনীয় সংকল্প । 
স্বাধীনতার জনা শিশুমনের এই সংকল্পবাঁণী কবির অনবদ্য 
ভাষার বত হইয়াছে | 
ছুরন্ত দুর্মদ লেগে চল ছুট যাই 
সকল বাধন ভাগি আমরা সবাই । 
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‘ত্বপ্নভক্প’ কবিতায় মী খোকাকে বলিতেছেন : 
স্বাধীন দেশের 
হাণীন ছেলে হয়ে 
মুক্ত পথে 
ছুটবি আলো! রথে। 
পথের হরে 
জান যদি “তার যায় 





দু'খু তাতে নাই। এ 


বর্ণনার ফাঁকে ফাকে ছোট ছোট সরস কথায় কর্ষিধী 


রসগ্রাহী মনের পরিচয় কুটিয়। উঠে। স্বদেশের বর্ণনা" 
গ্সঙ্গে কবি লিখিয়াছেন। 
ঝ্রণায় গান গায় নিখিলের কবি 


সোনার স্বপন আনে আমাদের রবি 


‘ঈদ’ কবিতায় কৰি পরছুঃখকাত্রতার যে আদর্শ | 
আধ্য়াছেন তাহা শিশু পাঠকপাঠিকাদের হৃদয় স্পর্শ . 


করিবে। গ্রচ্ছদপটটি খুবই মনোরস। বাংলাদেশের 
অভিভাবকের! ছোট ছেলেমেছেদের হাতে এই বইখানি 
তুলিয়৷ দিলে কবির পরিশ্রম সার্থক হটবে। 


গ্রাহ€গণের প্রতি 
দরবারের ইং ১৩1৯/৪৫ তারিখের ২৮৭৭ নং আদেশম্ত্রে দর্পণের গ্রাহকগণকে 
জানান যাইতেছে যে তাহার! যেন ১৩৫২ সনের চৈত্র পর্য্যন্ত নিজ নিজ বাকী চীদা মার্চ 
মাসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দেন, অন্যথায় তাহাদিগকে দর্পণের গ্রাহক তালিকাভুক্ত 
রাখা যাইবে না। ভক্ত আদেশহৃত্রে ঠেট অফিদারদিখুকে বিশেষ করিয়া জানান 
যাইতেছে যে তীহার দর্পণের বাকী চাদ যদি মার্চ মাসের মধ্যে পরিশোধ না করেন 





তবে তাহাদিগের বেতন হইতে বাকী চাদ আদায় করা হইবে | | টা 
অধ্যাপক শ্রীআমপ্যরতন ওপ্ত এম্‌-এ কর্তৃক সম্পাদিত ও কুচবিহার কেট প্রেস হইতে 
সুপারিষ্টেঞ্চেট কর্তৃক প্রকাশিত। ০ 





ূ 
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- 
স্নানে ও নিত্যপ্রসাধতন এ এবং গন্ধে ক 


_ হিমচন্দ তৈঃ — 


ৰ 
ন্নবাসিত 'স্বণসিন্দুর হতেল হন মূ 
্ | খাঁটী আমুর্দেণীয় মতে প্রস্তুত, মস্তি বতল 
আ্ববাসিভ ভেনাস আমলা চি Biase 
সুবাসিত ভেনাস ক্যাউর অঢয়ল (ভৃঙ্গার যুক্ত) ] মৃদু সৌরভ সই আনন্দ আনয়ন করে! 


০পচরালা স্ন !_-তকের লবণ্য ও পূর্ণ স্বাস্থা আনমনে অদ্বিতীয় 


১১ "ভেনাস পাউভার--গন্ধে ও গুণে অতুলণীদ্_! 
র্ঁ বেঙ্গল আয়ুর্বেদার কোঁমকেল ওয়ার্কস্‌, কলিকা তা 
ূ ব্রাঞ্চ --_-কাঁলীতলা, দিন, জপুর। 
উৎসবে আনন্দ ! উপহারে শ্রেই_ 


2 
“আজ্গাদ সস জ্টোস >> 
আপনাদের তৃপ্তি দিবে ! সর্বসাধারণের সুবিধার্থে 
সর্বপ্রকার জুতা “কনশেনম” রেটে দেওয়া হইবে । 
১ পরিবেশক :_-মজাদ স্্রত্রাস 
| নৃদপক্দ্রনারায়ণ রোড, কুচবিহার। 


| বিদ্ধ টি তাম! চকে, প্রস্তুত স্বাদে ৷ ও গন্ধে শর্ট! 








দি কুচবিহার অয়েল মিলম্‌ লিঃ, 
কুচবিহার । 


আহাদিগের জনপ্রিয় খাটী সম্মর ল্র-স্বান্কী। সরিষার তৈল + 
ব্য হার করিয়া স্বাস্থ্য ও সম্পদ্‌ অন্ষুপ্ন রাখুন । 
ইহা স্বাদে ও গন্ধে সত্যই অতুলনীয় । 
আমাদের নিজ তত্বাবধানে গুস্তত ঢাকাই সাবান ও অ।)া 
ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত হউন । 


সু 






আমর! সরিষা, গম ও ধন্য ক্রয় করিয়া থাক। বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজ'রের নিকট জ্ঞাতব্য | 
দেশর বল্যাণে আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা আগ নাদিগের সহযোগিতা কাম । করে। | 


বিঃ দ্রঃ জনসাধারপের সেবায় আমর! শীস্রই বিশুদ্ধ তিল তৈল এবং বাদাম তৈল হিরা 
ব্যছ। করিতেছি। 


For Insurance, typing-work, tution & part-time 0০৮১ 
Please enquire to — 
46 $? 
ABL ৮ 
C/O 08707 Mohan Sanyal, 88০০৭ প্রন ৪.5.09 ূ 
Kalica Bazar, Cooch Behar 388 
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কবি স্তর উইলিয়ম জোন্স 


অধ্যাপক শীপ্রিয়রগুন সেন এম্‌-এ, পি-আর-এস 


কলিকাতার সমাগত বিদ্ধজ্জনের তীর্থবিশেষ। তবে 
গঙ্গাতীরবাসী অনেকে যেমন গঙ্গার পুতবারি দর্শনে অভ্যস্ত 


উবলিয্। অনেক সমর গঙ্গ। সম্বন্ধে অর্থাৎ স্নানাদি বিষয়ে 


কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করেন না, কলিকাতার বিছজ্জনের 
মধ্যেও অনেকে. তেমনই কলিকাতায় থাকিয়। এশিরাটক 
সোনাহীট সম্বন্ধে নিরৌৎসুকা অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে এই সোসাইটি প্রাচা- 
ভূখণ্ডের বিশেষ করিয়। ভারতের, সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের 
সন্মুখে উজ্জল করিয়া ধরিয়াছে, এবং পূর্ব ও পশ্চিমের 
রতিহানিক ভাব্ধার| ও এঁতিহ্বের মধ্যে পরম্পর পরিচয়ের 
কুপূর্ব সেতু নির্মাণ করিয়াছে। 

এই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্তর উইলিয়দ 
জোন্স। ইনি ১৭৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন:ও ১৭৮৩ 
এঁটাবের শেষ ভাগে এদেশে স্গ্রীমকোর্টের অন্ততস 


বিচারপতি হইদ্বা আসেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হর। আটচল্লিশ বৎসর মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্ত 
তাহার স্থৃতি অবিনশ্বর ; তাঁহার জীবন ছিল অদ্ভুত, সে 
জীবন এখনও জাগ্রত--কারণ কীতির্ঘস্য স জীবতি। 
সম্প্রতি তীহার জন্মের দ্বিশতবাঁধিকী উৎসব নিপপন্ন 
হইয়াছে, ১৭৪৬ আর ১৯৪৬। ১৭৪৬-এ আমাদের দেশে 
পলাশীর যুদ্ধ হয় নাই, তখনও নবাব আলিবর্দী খঁ সাহেবের 
€তাঁপ ভাম্বর। তাহার পর দেশের উপর দিয়া কত 
পরিবর্তন চলিয়া! গেল, শিক্ষ! সংস্কৃতি রাষইব্যবস্থা আর্থিক 
অবস্থা-সকল দিক দিয়া দেশের উপর দিয়া! যেন একটা 


"ঝড় বহি গিয়াছে, তাহার বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। 


এখন সেদিনকার কথ মনে করিলে ভ্রম হয়--একি মতা, 
না স্বপ্ন? আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আজ পরিবতিত, রাজপথ 
ট্রাম, মোটরযান ইত্যাদির ঘঘরশবে মুখরিত, জীবন নান! 
দিকে আন্দোলিত--স্তর উইলিয়মের জন্মদিনে, কিংবা 
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রর দর্পণ ৮স বর্ষ, ১১শ সথ্যা 


সৃত্যুদিনেও, এসব কিছুই ছিল না! কিন্ত তিনি কবিতার অনুবাদ করেন কিন্ত শুধু অনুবাদ নর, তিনি { 


গরঁচাদেশবিষয়ক জ্ঞানের যে পৃত হোমাগি সেদিন আলাইয়া 
যান, পণ্ডিতেরা আজও তাহ! প্র্জলত রাধিরাছেন। 
আধুনিক যুগে প্রত্বতব্ব বলিতে যাহা বুঝি তাহা এই দুই 
শত বৎসরের, এবং তাহার ভিত্তি এইখানে খু জিতে 
হইবে। তিনি বহুভাঁষাবিদ্‌ ছিলেন। সেই সম্পর্কে 
দেখিয়! তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্বের (Comparative 
Philology) গোড়াপকন করিয়। যান এবং এশির্রার 
বহু বিচিত্র ভাষার সম্বন্ধে কিছু না কিছু আলোচন 
করেন। 

এক কথায় আমরা! যাহাকে অগাধ পাণ্ডিত্য বলি, 
অবশ্য কথাটা! বলিলে পুরাপুরি কিছুই বোঝান যায় না, 
সেই অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল স্যর উইলিরম জোন্নের। 
সে কথার আলোচন! না করিয়া, তাহার জীবনের অন্য 
এক দিক, কাব্যগ্রীতি ও কাব্যরচনার দিক, লইয়| এই 
প্রবন্ধে কিছু বলিব; কারণ তাহার পাণ্ডিতোর কথা 
সর্বজনবিদিত, এবং তাহার চাপে তাহার দীবনের এই 
দিকটা চাক! পড়িয়াছে। 

বদি কাহাকেও বলি, স্যর উইলিরম কিনি 
ছিলেন, তবে অমনই গুনিব--তিনি আবার কবি কোথায়? 
তিনি তো! শুধুই নানা ভাষা হইতে অমুবাদই করিয়াছেন! 
অতি অল্প বয়সেই কিন্ত স্যর উইলিয়মের (তখনও “মার? 
হন নাই, সে উপাধি পাইয়াছিলেন এ দেশে আঁসিবার 
সময়) কাব্যচচ। আরম্ভ হয়। বিশ বৎসর বয়সের 
পূর্বে প্রাচীন লাতিন ও গ্রীক ভাষার দক্ষতার পরিচয় 
দিয়া এ এ আযার তিনি কবিত!| রচনাঁও আরম্ভ করেন । 
হাঁফেজের সুমধুর জ্ঞানগর্ভ কবিতা তিনি এই সময়েই 


নিজেও বিবিধ ভাষার কাঁবারচন। করিয়। গিয়াছেন। পুরাতন 
লাতিন ও গ্রীক ভাষার গ্রসিন্ধ কবিরা যে সকল কবিতা 
লিখিয়! গিয়াছেন, সার উইলিয়ম তীহাদের ধার! অনুসরণ 
করিয়া ইংরাজী ভাষার বিশুদ্ধ ও সুরুচিসম্পন্ন অনেক 
কবিতা লেখেন; 4701186190+ কবিত। ইংরাজী 
সাহিতে।র ইতিহাসে নগণ্য নহে, কি পরিনাণের দিক দিয়া 
কি সাহিত্যের রুচির দিগ দর্শনের দিক দিয়া। পিগারের | 
'ওড প্রাচীন সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ; ড্রাইডেন & 
হইতে আরম্ভ করিয়া, বহু কবি তাহার ছন্দ লইয়। 
তাহার ধরণে ‘ওড’ রচনা করিম্বা গিয়াছেন ; সার 
গিরাছেন, এবং দ্রাইডেন, গ্রে, কলিন্স--সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কয়েকজন কবির সঙ্গে তাহারও 
নাম করিতে হয়! অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে 
দ্রাইডেন ও পোপের যুগ গত হইলে ডক্টর স্যামুয়েল 
জনসনের যুগের আবির্ভাব, এবং তাহার পূর্বযুগে বে শুত। 
সাহিতো সঞ্চারিত হইয়াছিল, ডক্টর জনসনের যুগে তাহার 
খানিকটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, হদরের অনুভূতি ও 
সরলতার প্রকাশ যে নিন্দনীয় নহে তাহা স্বীকৃত হর, এবং জর 
জনসন, গোল্ডস্মিথধ, কাউপারের কাব্য কাঁবারসিকদের 
রুচিসস্কার সাধন করে। এই ধ্েঁযোক্ত দলের মধ্যে 
উইলিয়ম জোন্স একজন ছিলেন। 
সংসারে কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, 
শ্রনই সংসারের নিয়ম। কাবা রচনা অবসরবিনোদনের | 
প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু শ্রম চাই, কার্য চাই। সমানব্যব্থার 
মূলে ধে স্তায় আছে, সেই সামাজিক স্তারশান্ত্র বা আইনবিদ্ব। | 
তিনি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং এই শানে 
কৃতিত্বই তাহাকে বঙ্গদেশে লইয়। আসে। রাজনৈতিক 


> 





+ 
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f 
জগতে বন্ধু ও সমসাময়িকদের মধ্যে কলহের ভাব দেখিয় 
তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ৰীতশ্ৰন্ন হইর| পড়েন, এবং 
সুদূরবর্তী বঙ্গদেশে আসিবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। 
বিখ্যাত বাঁগ্মী এডমণ্ড বার্ক তাঁহার “মুকুবিব-স্থানীয় ছিলেন, 
এবং প্রসিন্ধ চিত্রকর স্যর জোশুয়া রেনল্‌ডস তীগর দশ 
বংসর বয়সের এক চিত্র অঙ্কন করেন; এই চিত্রের একটি 
ফোঁটো এখনও এশিয়াটিক সোসাইটতে দেখিতে পাও 


& ন! 


এদেশে আসিয়া জোন্স যেন জ্ঞানের অনন্ত ভাঁপ্তারের 
মধ্যে আমিয়া পড়িলেন। ফারসি ও সংস্কৃত, লাতিন ও 
গ্রীক, এ সকল ভাষা পড়িয়। এবং একই শব্দের বিভিন্রূপ 
দেখিয়া তীহার মনে হইল, ইহাদের মূলে কিছু আদিরূপ 
আছে, এবং এই বোধ হইতেই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের 
উৎপত্তি-সে কথা বলিরাছি। পরে সংস্কৃত হইতে 
শকুম্তল| ইংরাঁজিতে অনুবাদ করিয় তিনি পাশ্চাত্য জগংকে 
প্রাচ্যের এই অপূর্ব কৃতি আঁস্বাদ করাইলেন, তাঁহার এই 
অনুবাদ পড়িরাই গেটে উচ্চুসিত হৃদয়ে বলিত্বাছিলেন- 


f 
* খু Wouldst thou the young year’s blossoms 


And the fruits of its decline; 
And all by which the 5001 is charmed, 
Enraptured, feasted, fed; 


- ০0105 thou the earth and heaven itself 


In one sole name combine— 
‘I name thee, 0 Sakuntala, 


And all at once is said, 


ওঁ যদি কেহ নব বসন্তের মঞ্জরী ও পরিণত বর্ষের ফল এক 


সঙ্গে দেখিতে চায়; প্রাণ মুগ্ধ, তৃথু, উচ্ছ্বসিত, পুষ্ট হয় 
এমন কিছু পাইতে চার ; স্বর্গ ও মঠ্য বদি এক নামে 
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বাঁধিতে হর; তাহা! হইলে, হে শকুন্তলা, . তোমার না 
করিলেই সব কথা বল! হইল ।& 

এই শকুম্থলার অনুবাদের ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 
কতখানি শক্তি বাড়িল, তাহী বিশেষজ্ঞের কির করুন। 
কিন্ক পণ্ডিতের কেহ কেহ আজ সেরূপ ইন্থিতও 
তাবদ্যোতিক হইয়। ইতিহাসে দেখ! দিবে। 


প্রাচ্যের ধর্মমত, প্রীচাসাহিত্যের ধারা, তাহার 
কথাবস্ত--কিছুই স্যর উইলিয়মের মনে ধরিবার কথ! নর। 
তথাপি তিনি যেরূপ উদারভাবে এ সকলের বিচার 
করিয়াছেন, ইহাদের আসেচিন। বরিরাছেন, তাহ! ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। সংসারে দেখিতে পাই, মত ও রুচি 
জনে জনে ভিন্ন। স্তর উইলিয়ম যেমন নিজ রুচির 
উদারতার পরিচয় দিয়াহেন, বিদেশের ভিন্নধর্মী সাহিত্যে 
অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তেমন কয়জন পারেন? 

ভর উইলিয়ম জোন্স কবিসমাজে অগ্রনী বলিয়া! আজ 
বে পরিচিত নহেন, তাহার কারণ “হইল এই, তিনি ইচ্ছ। 
করিরা নিহ্বেকে কাবারচনা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। 
কাব্য ছিন্ন তীহাঁর নিকটে অবসর বিনোদনের শ্রেষ্ঠ উপায়, 
কিন্তু ষে শাস্ত্র তিনি জীবিকার জ্রন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহার পক্ষে কাব্য ষখন বাধাস্বরূপ হইয়া! দাড়াল তখন 
তিনি কাব্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শরুন্তল| 


এবং আরবি স্ৃতিগান্ত্র ভিন্ন আর কিছু অন্তভাঁষা হইতে 
অনুবাদ করিব না”; কালিদাদের কাঁব্যসৌন্দর্ষের পরিচয় 
দিয়া তীহাঁর অন্তান্ত রচনার অনুবাদের ভার তিনি 
অন্ত লেখকদের উপর দিতে চাহিয়াছিলেন। 





8৫8 ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


স্তর উইলিযমের মৌলিক কাব্যরচনার ভাবসৌনার্ No : men, high-minded men, 
ও গম্ভীর রূপের একটি নিদর্শন দিত! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ 
করি-- 
What constitutes a State ? 
Not high-rais’d battlement or labour’d mound, 
Thick wall or moated gate ; 
Not cities proud with spires and turrets 
crown’d ; 
Not bays and broad-arm'd ports, 
Where, laughing at the storm, rich navies ride আজ যখন রাষ্ট্র ও মানবের স্বরূপ ও অধিকার লইয়া 
Not starr’d and spangled courts, সকলে আলাঁচন| করিতেছেম তখন স্তর উইলিয়মের এই 
Where low-brow’d baseness wafts perfume কয়টি ছত্র মনে রাখিলে ব! আবৃত্তি করিলে সে আলোচনার 
60 pride. গৌরব বাড়িবে। 


+ be রর 


Men, who their duties know, 
But know their rights, and, knowing, dare 
maintain, 
Prevent the long-aim’d blow, 
And crush the tyrant while they 
rend the chain...ইত্যাদি। 





ক্রোধং প্রভো সংহর - 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


ধর্ম্মের নামে যে সকল পাপ হয়েছে অনুষ্ঠিত, অবমাননায় মহৎ জীবন যত যাইতেছে খোয়া! 

শয়তান তাঁহ! করিতে যে কুষ্টিত। যীশুর রক্তে সে পাপ যায় না যোয়]। 
শোণিতের শ্োত বহেছে ধরাতে স্তায়ের নামেতে বত, গুধু মর্শবেদনায় যত গুমরিছে নরনারী 

অন্তায় কহু স্বপ্নে দেখেনি তত। বিধির রোষের পাল্ল| করিছে ভারী। 
বিচারের নামে যত অবিচার হইয়াছে যুগে যুগে সভ্যতা যত নারীর উপর করেছে অত্যাচার 

চিত্র কাদির রেখেছে টুকে । বর্বর দেখি লাজে আখি মুদে তার। 
জগতের যত হয়েছে অহিত হিতের দোহাই দিয়! রোয-পিঙ্গল প্রেতাত্মা-দল ঘুরিছে বৃতূক্ষিত 

শরণ করিতে কম্পিত হয় হিয়া! - আবার জাগিয়। উঠিবে যাহারা মৃত, 

করিবে কি ভীম অগ্নযৎপাতে পৃথিবী কম্পমান ? 
সংহর ক্রোধ, রক্ষ হে ভগবান। ষ 


Le 
~~ 





গোপাল হালদারের “একদা, 
ভক্টুর শ্রীনুচবাধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি 


আধুনিক কালে বঙ্গসাহিত্যে যে সকল উপন্তাস লিখিত 
হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপাল হাঁলদারের ‘একদা!’ 


৬ সর্বশ্রেষ্ঠ। শুধু আধুনিক কাল এবং বঙ্গয়াহিত্য কেন, 


_ মননশীলতা ও প্রকাশভদ্গী উভয় দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে 
4 বলা যাইতে পারে যে এইরূপ উৎকৃষ্ট উপন্তাস সর্বদেশে 
ও সর্বকালে বিরল। এই উপল্থাসখানির উপরে বাস্তবতার 
ছাঁপসুস্পষ্ট। সমসাময়িক বাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ইহার উপন্থীবা। 
এই দিক্‌ দিয়! বিচার করিলে ‘আনন্দমঠ’, “বরে বাইরে’, 
‘চার অধ্যায়, ‘পথের দাবী’ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ট সহজেই 
অনুমিত হইবে। বক্িমচন্ত্র রা্রনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন ন! ; তাই তিনি অতীত ইতিহাস হইতে 
মালমশল! সংগ্রহ করিয়ব। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা শ্ীকিয়! 
গিয়াছেন। ববীন্দ্রনীথের রচনায় স্বদেশীযুগের আন্দোলনের 
ও বর্তমান কালের সন্ত্রীসবাঁদের উল্লেখ আছে $ বিপ্নবাত্মক 


ক মনম্তব্বের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে। কিন্ত তাহার মধো 


বাস্তবতার একান্ত অভাব ; সন্দীপ ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে 
বাঙ্গালী বিপ্লবীর ব্যঙ্গচিত্র থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ, 
প্রত্যক্ষ চিত্র নাই। ‘পথের দাবী'তেও সেই প্রত্যক্ষ 
বাস্তবতার অভাব; সেই উপন্থাসের বিপ্লবী নায়ক বাঙ্গাল! 
দেশ হইতে বিচ্ছিয় বিপ্লবী নায়িকা বাঁঙ্গালীই নহে। 
‘একদা'য় এই সকল দোষ নাই। ইহার কাহিনী 
১৩৩৭ সালের একটি দিনের কাহিনী--বখম মহাত্মী গান্ধীর 
$ ডাণ্ডি যাত্রা সুরু হইয়াছে, যখন সাম্যবাদীরা ডক ও চটকলের 
মজুরদের মধ্য ধর্মঘট করাইতেছে এবং অস্্রাবাদীর! 
বিভীধিকাপদ্থায় অগ্রসর হইতেছে। গ্রন্থকার ওধু বে 


বাহির হইতেই আন্দোলনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহ! নহে; 
বরং তিনি বাইরের আন্দোলনের অন্তরালে যে মনোৃত্তি 
রহিয়াছে তাঁহারই হুরূপ উদঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন; 
কারণ তিনি শ্রষ্টী, এঁতিহাসিক নহেন। তিনি ইত্হা:সর 
ধারার প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই ইতিহাসও 
একান্তভাব আতভ্যন্তঃ'ণ ইতিহাস । এই সুগভীর অস্ত 
এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান গুণ। আমাদের সভ্যতা 
ছিল গ্রামপালিত সভ্যতা- শীন্ত, ছায়াচ্ছন্ন। ইহার ভিত্তি 
হইতেছে পারিবারিক জীবনের গ্রীতি ও সৌহার্দ ; তাই 
বিপ্লবীর জীবনেও সবচেয়ে বড় জঞ্জাল তাহার মা। এই 
গ্রামপালিত সভ্যতা আজ ভাঙ্গিয়। গিয়াছে নানা শক্তির 
অভ্যাগমে ; প্রথমে আসিয়াছে পশ্চিমের ধনিক্‌ সত্যতা ও 
তাহার বূর্জোয়। সংস্কৃতি, তারপর আসিন্বাছে গণতন্ত্র ও 
স্বাঙ্গাত্যবোধের স্রোত এবং সকলের পরে আসিয়াছে 
সমাজবিপ্নবের উচ্ছুসিত তরঙ্গ। প্রাচীন গ্রামপালিত 
সভ্যতা ভাঙ্গিয়। চৌচির হইয়াছে কিন্তু তাহা নিঃশেষে মরে 
নাই। যে সমস্ত নৃতন শক্তির দ্বারা সে প্রহত হইতেছে 
ইহাদিগকে মে আপনা করিম! লইয়। নিজেকে পরিপু্ট 
করিতে পারে নাই। তাই ‘নিউ জেনারেশন বড়ই বিক্ষ্ধ- 
মনা, কেন্দ্র, থর্ডিতচেতন1 1” ইহারই পরিচয় পাওয়| 
যায় “আধুনিক আন্দোলনে ও আধুনিক মানুষের মনস্তবে 
এবং তাহারই জন্তু সমুদ্রমেখল! বিশীলতৃমি আন 
অগ্নিমেখনা! হইয়া উঠিম্বাছে। বাপুন্জি নিজে তীর্ঘাত্রী, 
তাঁহার দৃচত। দর্ভেদ্য, তাহার অহিংস আদর্শ অন্নান, 
তীহার চিত্ত দ্বিধাহীন। কিন্তু যেখানে সমাবের সদ 


৪৫৬ 


পাঁজরে পীঁজরে অসামক্রস্তের ঘুণ ধরিয়াছে, সেইখানে এই 
খহতা, এই দ্বিধাহীনতা। বেমানান হইয়া পড়ে। তাই 
কংগ্রেসের লবণধজ্ঞ সমাপন করিয়া ছাত্র নিব্বিবাদেঃকলেজে 
ফিরিতেছে এবং পরীক্ষা পাশ করিয়া! সরকারী চাহুরী গ্রহণ 
করিতেছে । তাই কংগ্রেসের বে-আইনী শোঁভাষাত্রার 
পূরোভাগে রহিয়াছে ইন্দ্রাণী, যাহার মন সবল কিন্ত সুস্থ 
নহে, বাহার বুদ্ধি অপরিপক্ক, যাহাঁর চিত্ত বিক্ষুব্ধ; যে অগ্রসর 
হইতেছে শুধু প্রাণের আবেগে, আদর্শের আগ্রহে, আত্ম- 
দানের অংস্কারে। সন্ত্রাসবাদী তরুণ যুবকের মধ্যে 
চিত্তববিক্জোভের আর এক দুত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে 
শ্বাধীনতা-সর্যযকে কাড়িত্বা লইবে তাঁহার উদ্দীপ্ত তেজের 
ছারা, সে ধৈর্যশীল নহে ; নীরব সহনশক্তিকে সে মানিয়। 
লইতে পারে না। সে রোমার্টিক ; তাই বাপুজির সেনা 
তাঁহার কাছে বানর সেনা ; ইহাদের অভিযান তাহার 
কাছে পরিহাসের বস্তু । তাহার প্রয়াসও জনগণের জীবন 
হইতে বিচ্ছিন্ন; সেও চালিত হইতেছে! ব্যক্তিগত 
আত্মদ্ানের অহঙ্কারের দ্বারা। তাহার বিক্ষুক্চিত্ত 
চিন্তা করিতে পারে না, বিচার করিতে পারে না, 
পথ চিনিতে পারে না। সে অগ্রসর হইতেছে আলোক- 
বিচ্ছুরিত ভূমিতে ; সেইখানে চোরাবালুতে তাহার 
অবসান। যেখানে সমাজ নানাঁশক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার 
আলোড়িত হইতেছে, যেখানে সংস্কৃতির ধারা পঙ্ধিল 
হস উঠিয়াছে, সেইখানে তরুণ যুবকের চিন্তা করিবার, 
পৌর্বপর্ধ্য বিচার করিবার শক্তি আসিবে কোথা হইতে? 
মে পতন্ববং বহ্বিমুখবিবিদ্ষু ;  আত্মদানের মধ্যেই দে 
চরম সার্থকতা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সঙ্গ 
হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতেছে সাম্যবাদীর দল, যাহারা 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। 





৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


t 
অগ্রাহ্হ করে; তাঁহারা চায় সম্পূর্ণরূপে এই সভ্যতাকে 


বিলুপ্ত করিয়া নূতন সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে। 


বিপ্লবী সুনীলের কাছে ইহার! প্রায় স্পাইয়ের সমপধ্যায়- 


ভুক্ত ; ইহাদের বিল্পবকে সে কাগুজে বিপ্লব বলিয়া ব্যঙ্গ 
করিয়। উড়াইরন| দেয়। এই সকল বিপ্লবী আদর্শবাদীদের 
জীবনযাত্রা, যাহার! জীবনের ডেলী প্যাসেঞ্জার, তীর্থযাত্রী 
নহে। 
ইহার মধ্যে বিষয়বস্তুর যে জটিলত! বিস্তৃতি ও প্রত্যক্ষত| 
আছে তাহা অতুলনীয় । আর একটি লক্ষ্য করিবার 


জিনিষ এই যে গ্রন্থকার শুধু বাহিত্রে ঘটনাই উল্লেখ ' 


করেন নাই, বরং তিনি বাহিরের ঘটনাকে গৌণ করিয়া 
দৃষ্টি দিয়াছেন অন্তরালবর্তী মানসিক ইতিহাসের উপরে ; 
তীহার লক্ষ্য জীবনের বিকাশ, চেতনার আত্মপরিচয়। 


চরিত্রসির দিক্‌ দিয়! বিচার করিলেও এই উপন্যাসের 
অনন্যত1 প্রমাণিত হইবে। এই গ্রন্থের নাযবক অমিত 
উচ্চশিক্ষা) লাভ করিয়াছে। সে এতিহাসিক, সাহিতা- 


রসিক, শিল্পপিপান্থ, সৌন্দধ্যলোলুপ; গ্রহণ করিবার, 


উপলব্ধি করিবার শক্তি তাঁহার :অদাধারণ। সমসাময়িক 
ইতিহাসের সমস্ত ধারার অভ্যন্তরে সে প্রবেশ করিতে পারে, 
সকলের মূল্য সে জানে, কিন্তু কোথাও তাহার মন তৃত্তি 
পায় না। সে বিশ্বাস করে যে।অস্কতঃ এই যুগে চিন্ত! 
মুক্তি লাভ করিবে কর্মে; সুতরাং যে শিলচরচা, সাহিত্য- 
ললিভীসা ও এঁতিহাদিক গবেষণ! তাহাকে মুগ্ধ করে তাহাই 


যে কর্ণধারা তাঁহার চতুর্দিকে আঁলোঁড়িত হইতেছে তাহার -& 


বার্থতা, সাংকীর্দতা ও অগভীরতা তাহার মনকে পীড়িত 
করে। 





“একদী, উপন্যাসথাঁনি আয়তনে ছোট, কিন্ত - 


ইহার মধ্যে কেমন করিয়| সে তাঁহার জীবনের 


রি একদিনের অভিজ্ঞতাই উপন্যাসের কাহিনী। 
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ধ পরিচয় রাখি! যাইবে, কেমন করিনা! তাহার বিচিত্র সন্ত! 
আত্মপ্রকাশ করিবে ? সংসারের ক্ষুদ্র লাভক্ষতির খেল! 
যাহার মধ্যে মুন্সেফ শৈলেন আর আ্যটর্না সাতকড়ি 
তাহাদের সত্তাকে হারাইয়া৷ ফেলে--মমিতের তীক্ষু বুদ্ধি 
ও গভীর অঙুভৃতিশীল হৃদরের কাছে দাস্তের ইনফার্ণে 
বলিয়। প্রতিভাত হইন্াছে। ইহার মধ্যে জীবনের দেবতা, 
প্রাণহৃর্ধ্য কেমন করিয়। উদিত হইবেন? অথচ সাংসারিক 
জীবনের কমনীয়ত| ও পরিপূর্ণতাও অমিতের চিন্তকে দোলা 
& দিয়াছে, সে বুঝিয়াছে ইহার মধ্যেই চেতনা বিকাশ লাভ 
করে, তাঁহার দূনগুলি উদধাটিত করে। কিন্তু অমিত 
কিছুই করিয়। উঠিতে পারে না, তাহার চেতনা খণ্ডিত, 
বুদ্ধি দ্বিধাগ্রন্ত, কলন! বিভ্রান্ত। অনুভূতির গভীরতার, 
বুদ্ধির তীক্ষতায়, উপলব্ধির বিস্তৃতিতে, কল্পনার এশ্বর্ণে, 
মননশক্তির তীত্রতায় অমিতের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে 
পারে শুধু সেক্সপীয়রের হাঁম্‌লেটের। উভয়ের চিত্তই 
থণ্ডিত, দ্বিধাগ্রন্ত ; উভয়েই জীবনরসের রসিক, আবার 
উভয়েই জীবনকে গ্রহণ করিতে পরিতেছে না, সহ করিতে 
পারিতেছে না । উপন্যাসের নায়ক অমিত; তাঁহার 
অন্যান্য 
 চরিত্রগুলিও অতিশয় নৈপুণোর সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। 
তাহাদের জীবনের ছুই একটি অংশ মাত্র গৃহীত হইয়াছে, 
কিন্তু সেই অংশবিশেষের মধ্য দিয়াই তাহাদের চরিত্র 
সম্পূর্ণভাবে প্রস্ছুট হইয়। উঠিয়াছে। এখানে উপন্যাসিকের 
পরমাশ্চর্ধা শিল্পকৌশল লক্ষ্য কর যাইতে পারে। গ্রায় 
প্রত্যেক গৌণ্চরিত্রই এক একটি শ্রেণীর প্রতিনিধি। 


সুতরাং মনে কর! যাইতে পারে যে তাহাদের ব্যক্তিগত" 


বৈশিষ্ট্য শ্রেণীগত, সাধারণ রূপের মধো চাপ! পড়িয়া যাইবে। 
কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রত্যেক চরিত্রকেই আমর! দেখি 
অমিতের চোখ দিয়! । অমিতের তাহার! বন্ধু বা বান্ধবী; 
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অমিত তাহাদিগকে অপর জনসাধারণ হইতে পৃথক করিয়। 
দেখিরাছে। আমরাও তাহাদিগকে একটি বিশেষ দোষ 
ব৷ গুণের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করি; আবার অমিতের 
চোখ দিয়া তাহাদিগকে দেখি বলিয়। তাহাদের ব্যক্তিগত 
নিজন্ব রপটিও আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় । 

এই গ্রন্থের প্রকাশভঙ্গীও পরিকল্পনার মতই 
বিশ্রয়কর। ইহার ভাষাসৌষ্ঠব অতুলনীর। শ্রেষ্ঠ বাঙ্গীল! 
গদ্যের সংকলন কর! হইলে তাহার একটি বড় অংশ এই 
গ্রন্থ হইতে আঁহত হইবে। ইহার গঠনকৌশলে জেম্‌স্‌ 
জয়েদ্‌ প্রণীত ইউলিমিস্‌ ও ভাজ্জিনীয়া উল্ক, প্রণীত 
হয়। এই সকল উপন্তামের কাহিনী একটি দিনের ঘটনাকে 
আশ্রয় করিরাছে। এই কারণে এই জাতীয় উপন্তাসে 
পুস্খামুপুজ্জ বিশ্লষণের শৃধোগ পাওয়া যার এবং কাহিনীর 
গঠনে এমন একটি সংসক্তি থাকিতে পারে যাহা দীর্ঘদিন- 
ব্যাপী ঘটনার বর্ণনায় পাওয়া কঠিন। জেমূস্‌ জয়েসের 
ইউলিসিসে বৰ্ণন! এত দীর্ঘ, তাহাতে অর্ধচেতন অনুভূতির 
প্রাধান্য এত বেশী যে গ্রন্থের অর্থ গ্রহণ করাই কঠিন এবং 
যদিও গ্রন্থকার বহু শাখা প্রশাখ|সনদ্বিত চিন্তা ও চিত্রকে 
সুশৃঙ্খল করিতে চেষ্টা করিব্রাছেন তবু ইউলিসিদ্‌কে 
অসংবন্ধ রচনা বলিয়াই মনে হয়। ভাঙ্জিনিয়া উল্ক, 
এই সকল ক্রটি বর্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার উপন্যাসে গভীর অন্তরুষ্টি বা টির বিচিএতার 
পরিচয় নাই ; তীহার মধ্যে নৈপুণোর চিহ্ন আছে, কিন্ত 
মননশীলতাঁর ছাপ নাই। “একদা”য় এই সকল ত্রুটি 
নাই। ইহার পরিধি ক্ষ, একটি শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
জীবনের একটি বিশেষ দিনের সাধারণ ঘটনা এখানে বর্ধিত 
হইয়াছে এবং সেই সকল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল 
অতীত স্বতি নায়কের মনে উদিত হইয়াছে তাহাও 


it 
CENTRAL 


কোচবিহার দপণ 


৪৫৮ ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


সংযো জিত হইয়াছে। সুতরাং কোথাও বাহল্য নাই; পরিচয় আছে, যাহা অমিতের চিত্তকে বিমুগ্ বিভরান্ত£ | 


বহু বৃক্ষের সামাবেশে বনানী কোথাও আড়ালে পড়িয়া 
যায় নাই। এই নায়ক গপবিপ্লবের বহু বিচ্ছিন্ন কর্মজালে 
জড়াইয়। গেলেও তাহার মন অতিশয় সজীব ও সজাগ । 
মে অনেক লোকের সংস্রবে আসিয়াছে ; প্রত্যেকের মনে 
সে একট ছাপ রাখিয়াছে আবার প্রত্যেকে তাহার মনে 
একটি ছাঁপ রাখিয়াছে। বে বিশিষ্ট ছাপটী অমিতের মনে 
অঙ্কিত হইয়াছে অথবা অমিত অপরের মনে অঙ্কিত 
করিয়াছে শুধু তাহারই প্রতি গ্রন্থকার দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিরাছেন বলিয়া এই গ্রন্থে বৈচিত্রা আছে অথচ বাহুল্য 
নাই ; কাহিনীগুলি যথাযোগ্য জায়গা পাইয়াছে, কেহ 
যায়গা জুড়ি বসে নাই; প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বত্ত 
ব্যক্তিত্ব ফুটয়! উঠিরাঁছে. অথচ সবাই গ্রন্থিত সমসার 
কোন একটি দিকের প্রতীক মাত্র । ডট: এযুক্ত শরকুনার 
বন্দোপাধ্যায় এই উপন্যাসের যে সঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়াছেন 
তাহাতে তিনি €ুই একটি ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে অমিতের শ্ৃতিমন্থন করিয়া সুনীলের 
প্রাকৃবৈপ্লবিক জীবনের. পুনরুদ্ধার স্বাভাবিক বলির 
ঠেকে না এই আপত্তিতে খানিকট। যৌক্তিকতা থাকিলেও 
ইহা! সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ নহে । সুনীলের জীবনের ঠিক সেই 
অংশই গ্রহণ কর! হইয়াছে যাহার সঙ্গে অনিতের 


করিয়াছে; এখানে দৃষ্টির প্রত্যক্ষত!| ন! থাকিলেও অনুভূতির 
প্রত্যক্ষত। আছে। সুনীল অমিতকে আকৃষ্ট করিয়াছে, 
অনিল তাহার বাল্যবন্ধু; ললিতা তাহার বান্ধবী। তাই 
ইহাদের বর্ণনা হইয়াছে বিস্ৃত। মনীশকে অমিত চেনেনা 
বলিয়া সে গ্রন্থমধ্যে আসিয়াছে ক্ষণিক বিদ্যুৎ রেখার মত। 
ইন্্রীণীকে অন্তরালবর্ধিনী কর! হইয়াছে বলির! ডক্টর 
বন্দোপাধ্যায় আপত্তি করিয়াছেন। কিন্ত কাব্যে এক 
শ্রেণীর রমণী থাকে যাহার! কাব্যের উপেক্ষিত ন! 
হইলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা কৌতূহল 
উদ্রিক্ত করে, কিন্তু তৃপ্ত করে না। তাহারা অর্ধেক 
মানবী, অর্ধেক কল্পনা ; তাহাদিগকে খুব কাছে দেখিলে 
অথবা খুব বেশী করিয়া বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের বৈশিষ্ট্য 
নষ্ট হইয়া বাইবে। এই শ্রেণীর নারিক। বন্ধিমচন্ত্রে 
মনোরমা, যে নিকটে আমিলেও দৃরবর্তিনী ; এই শ্রেণীর 
নায়িক। ইন্দ্রাণী, যাহাকে দেখিবার জন্য আমাদের 
ওংসুক্য জাগ্রত হয়, যাহাকে আমরা দেখিতে 
পাইনা কিন্ত মনে হয় সে বেন অতি কাছে, যে 
চঞ্চল আবেগের প্রতীক, যাহার মধ্যে এই যুগের 
অশান্ত, বাণবিদীর্ণ, মৃত্যুরী উন্মাদন| মূর্ত হইয়া 
উঠ্রাছে। 
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হত গানই গাহি দঃ 
প্রেম প্রেম জপি, 
রূপার ব্বরূপে-বন্ধু, 
তত প্রাণ নপি। 
কাধে করি ুরি- বন্ধু, 
চামড়ার থলি 
অন্তর অন্তয়ে- বন্ধু, 
বত এ দো গলি। 
কি কল শোনায়ে- বন্ধু, 





বৈচিত্র্য 
শ্রীপৃথীশচন্দ্র ভ্রীচার্য এমএ 


সাহিত্যিকদের চরিত্র সাঁধারণত!ই ভাল নয় এমনি 
_ একট জরধতি চলিত আছে। কথাটা স্বীকার করিতেও 

বাধে, অন্ীব্তুর করিবারও উপার নাই। হইতে পারে 

সা-তিককী চরহ কিন্তু সক্যুলই হর এমন নয় 
বং সকলেই শঙ্ছুপ্ুত এমনও নর] সম্ভবতঃ 
সাঁধারণে তাহাদ্নিগ ক চরিহহীন কল্পনা করিয়া আনন্দ 
পায়- নিজ্ঞাঁন মনে হয়ত চরিত্রহীন করিব্ন। আপনার মত 
করিতে চায়। 

যাহাই হোক সাহিত্যিক বন্ধু সুকুমার বে চরিত্রহীন 
একথা “কার করিতে লজ্জ। নাই- আমারও নাই 
সুকুনারের$ নাই। এমন প্রসিদ্ধ কিছু নর তথাপি সে 
লেখক এবং একেবারে অধ্যাতও নয়। একটি বস্তির 
প্রান্তদেশে একটি ঘবে থা'ক- পাইস্‌ হোটেলে খায়। 
সাহিত্যিক বলিয়া উপার্জন প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক 
কম তথাপি তাঁহার কিছু »ংশ যে সরকারী অ'বগারী 
বিভাগ পায় এবিষয়ে সন্দেহ নাই। 

সুকুনারকে ভালবাসিতাম- বন্ধু বলিয়া, তাঁহার লেখা 
ভাল লাগিত বলিন্ন, তাহার অকপট ও তন্ত্রিম ব্যবহারে 
মুগ্ধ হইয়া, অধকহ্ছ আমার কাগজে তাহ'র লেখ ছাপিবার 
প্রয়োজন হইত বলিয়।। 


তাহার বস্তির ঘরে ক্যন্ত :সন্ুপর্ণে মাঝে মাঝে 


যাইতাম ! সে চাঁ খাওয়াতে চেষ্টা করিত ; আমি খাইতাম 
আ। একদিন তাহাকে ওশ্র করিলাম, তোমার 
চৰিত্হীনতার জন্য সকলেই তোমাকে থে বরে- অন্ততঃ 
একটু যদি সংযত হ'য়ে চলতে 
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করি - এই বে স-গঞ্জিক। বিড়ি খাচ্ছ 'ট! গোপন করলে 


সুকুমার হাসিয়া কণলি,_কেন ? সৎ চরিত্র ব'ল্তে 
যা বুঝায় তু জগতে নেই--কাঢেন মনসা! বাচা কেউ | 
সচ্চরিত্র নয়,” সম্ভন নয় ; কারণ মানুষ কঃ নায় অ’ ধুকে 
পেতে চীয়। আনার অপ ধ হানি মুক্তকণে সব হ্ীকার&, 






হয়ত তোমরা! ভাল ব’ল্‌ঠে কিন্ত «কট কথ! জানো।? 

_কি? 

_নিতানৃতন নারীর সংস্পর্শে এসে নতুন আলোক 
পাই, নইলে চাঁদা: চরিত্রগুলে! হতো সব শরৎ বাবুর 
মত একছ'1চে ঢালা । “এটাই লেখার খোরাক, চিন্তার 
খোরাক-_ অনি না হ’লে আমি জলতাম না, আনার এ 
দীপ না জালালে দেয় না কিছু আঁলে|। নারীর বহ্ছিতে আমি {| 
আত্মাহুতি দিয়ে বহ্ছির ওতাক্ষরূপ/ক প্রকাশ ক'রছি-- 4] | 


- কিন্ত তাই বলে বস্তির সব অত্যন্ত বৃৎসিত এ । 

সুকুমার হাসিয়া কহিল,_ ক্ষতি কি? এরাও একই | 
জাতের, তাদেরও জীবনে একটা চাওয়া পাওয়ার সংগ্রাম 
চলেছে। তাঁদের রূপও বিশ্বঃকৃতিরই রূপ,- রুচি? | 
রুচির দোহাই দিয়ে যাঁর! প্রতাক্ষ জগতকে দেগতে 
অস্বীকার ক'রেছে তার! ভণ্ড, সাহিত্য তাদের বিলাস ' 
মাত্র। কাল জানো- | 

বিগত রাত্রির কোন এক নৈশ অভিযানের কৃ্দর্ | 
হক্কারিজনক কর্ণ করিয়া সে থামিল ; আমি বলিলাম*_ ই 
থামে, গুনতে চাই ন|। ৃ 


ফান্তন ১৩৫২ 


 লুকুমার হোহে! করিম হাসিয়া কহিল কেন? ভঙ্গ 
করে-_এও পৃথিবী । কৈ আনার ত লক্ভাও করে না, 
ঘেমাও করে না 
-তা জানি, কুকাদ করে এখন নিলছ্দের মত তাঁকে 
অন্গুনোদন ক'রতে বোধ হয় তুমিই কেবল পারো - 
_-পাঁরি, সে মনের বল আনার আছে-_ 
_ অর্থাৎ, এখন এত তলায় নেনেছ যে সমস্ত ভধ্যতা 
রর রুচিজ্ঞান লোপ পেয়েছ = 
সুকুনার হোহে| করিয়া হালিয়া উঠিয়। কহিল,__বুঝবে 
নী ভায়া, জীবনটাকে নিঃশেষে পান করতে চাই, 
জগতক দেখ তে চাই, কল মুঠি দিয়। মাছির হাত থেকে 
নিন্কৃত চাই ন1। 
বির? হই উঠির। আপিলান_ওর সহিত তর্ক বৃথা, 
নীতিবাঁকা আলোচনা করা নিক্ষল। 





আর একদিন ক”! হতেহিল - 
রি সেদিন সঙ্গে ছিল ধনী বন্ধু যতীশ। টাকা তাঁগর 
ই অনকই মাহ, কলকাতায় বাড়ী আছে, কিন্তু সবচেয়ে 
বেণী মাছে তাঁহার সাহিত'নোঁস, তাই সুকুমারের সমস্থ 
অপরাধ ক্ষম1 করিম! সে তাঁগকে বন্ধ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে 
এবং মাঝে মাঝে গ্রগনোজনাতিরিক্ত সাহাযাও করিয়া থাকে । 
যদিও সে সাহীধা নাত্র আঁবগাঁরী বিভাগের আয়কেই 
স্ফীত করে 
আ.ম স্ুচনারের নগ্ন র্নাতির নিল্র্্জ হ্বীকারোন্ডিকে 
তিরঙ্ক'র কণ্শ্বা কঠিলান_ বেশ, সাহিতোর দোহাই দিয়ে 
ন| হন ওগুনে। করলে কিন্তু স্বাস্থটাও যেকোন সময় 
ভাঙতে পারে শরীর £অতাঁচারে অচল হতে পারে 
তখন 





রা 


সুকুমার বলিপ,হতে পারে হয় তোমাদের মত 
দু'জন এসে একটু জল দেবে ধাঁ হাসপাতালে রেখে আদস্বে, 
ন| হয় এখানে? অসহায় ভাবে ন'রবা ক্ষতি কি? 
মরাটাও আড়দ্বরে এবং সুট্ভাবে হতে হবে এমন সর্দদা 
হয় না 

_ বদি বন্ধু হ'য়ে থাক__ 

থাকবো, তখন বন্ধুর মনের কথ! লিখে তৌমাদের 

শোনাবো বদি ন! বেঁচে থাকৃতে পারি বারো 

--ম’রবে বলে কি একটুও চিন্ত! নাকে টাৰ 
বলেকি ভাবনা হর নাঁ_ 

সুকুনার হাদি বলিগ্ট লা, কারণ এগুলো 
এমনি শাভাবিকন্ৰলে আনি মেনে নিষ্বেছি বে এর জন্য 
দঃখ নেই। দেহ আছে রোগ হবে এরংঘৃতাও হবে, তার 
জনে চিস্ত। কবে লাভ নেই : তবে দেহ দিয়ে কতটুকু ভোগ 
কলাম এর মাপকাঠি নেই, তাই মেইটে দেখাই 
লাভের-- 

বৃথা তর্ক। নুক্মার মনে এবং কাঁজে সমস্ত নীতি ও 
সংস্কারের বাইরে | তাই তাঁর লেখাও 'অতন্ত স্পন্ধিত ও 
বিদ্রোহী । যতীশ কহিল, -এননি ভাবে মরিরা না হলে 
দুনিয়ায় অনেক কিছুই অঙ্গান! রয়ে যাঁর, তাই কোথায়ও 
নৃতনহ থাকে না ‘টা মামি মানি; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও 
মানি বে সে অজানাকে জান্তে যদি জীবনটাই যার 
তবে সে নৃতনকে লিখবে কে? 

সুকুমার গভীর ভাবে বলিল,_<ইটা একট] *শ্র হতে 
পাঁরে, কিন্তু জানা এবং বেঁচে থাক] €’টো| যখন এবসঙ্গে 
চলে না, তখন যতটুকু জানা বাঁয় তাই লাভের - 

সাহিতি.ক ম্ুকুনারের রূপটি ঠিক এমনি । 'নিনা 
তি তাহার সর্ণান-_চরিত্র লই তাহাকে যাহা খুশী বলা 
ঃযায় কিন্ত লেখার, প্রতিকূল. সমালোচনা. হইলে দুপ করিয়া 
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জলিয়া উঠে এবং অন্ধতাবে সমালোচকের অন্ততাকে 
তিরঙ্কার করে। 


ষতীশের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হইয়াছে। যতীশ 
বিরাট সম্ভাবনা ল্বন্ধে সে স্থির নিশ্চিত। সে ঠিক 
অপব্যয়ী নয় তবে সুকুমার সম্বন্ধে কোনরূপ অপব্যয় 
করিতেও তাহার কুঠা নাই। 

সেদিন সকালে সুকুমারের ওখ্যনে গিয়া দেখি সে 
অনুস্থ। দেখিয়া! শুনিয়া! বুঝিলাম নিউমোনির! হইয়াছে। 
জর ও বুকের বে+নায় অচৈতন্য ; জিজ্ঞাসা করিলে সে 
বলিল,_বিরক্ত করে| ,না, কথা| বলতে কণ্ঠ হচ্ছে 
দেখছে! না । 

--কিন্ধ কি করা বায়। 

সুকুমার অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলিল,-রোগ হ'লে 
কি করে তা জানো না ? কিছু করতে ইচ্ছে থাকে করো, 
না হয় চলে যাও আমাকে বিরক্ত ক'রে! না। 

চলিয়া আসিলাম কিন্তু চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন মনে ফতীশের 
ওখানে যাইতে হইল। ফতীশ শুনিয়! ক্ষণিক চিন্তা! করিল। 
বলিন,_-আমার এখানে আন্তে অবশ্য পারি কিন্তু স্বর 
হয় ত- 

- আচ্ছা! দেখি তিনি কি বলেন। 

যতীশের স্ত্রী নীলাকে ডাকিয়। আনিয়। যতীশ বলিল, 
সাহিত্যিক সুকুমার খুব অসুস্থ, বীচে কি না সন্দেহ, আমি 
এখানে তাকে আন্তে চাই- 

শীল| উদ্বাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,_ভদ্রলোক বন্ধু হ’লে 
আন্তে সে এক হয়, নাহয় তোমার মুখ চেয়ে তারও 
সেব। করতাম কিন্তু মাতাল বদমাহসকে এখানে জায়গ! 





(টি 
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দিয়েছ ভ আমি থাকৃতে পারবে না কালই চ'ক্লী 
যাবো 

যতীশ কহিল,--সে এখন রোগী, মাতালও নয় বদমাইস্‌ও 
নয় যেহেতু দু'টোই তার সাধ্যাতীত। আর সাঁহিতি'কদের 
জীবনে ওটা খুব মারাত্মক কিছুও নয়, কিন্তু তাকে বীচালে 
ভবিষ্যৎ সাহিত) হয়ত কত সমৃদ্ধ হতে পারবে _ 

--ও সব ব’লে| না আমি পারবে। না, ওকে দু'চোখে 
আমি দেখতে পারি না, বে লেখ! তাতে আবার সাহত 
সমৃদ্ধ হবে! 

যতীশ চিণ!| করিয়। কহিল, হৌক্‌, সবই মেনে নিচ্ছি; 
কিন্তু আমার অনুরোধে, আমার মুখ চেয়ে কি একজন 
মৃতপ্রায় লোককে তুমি আশ্রয় দিতে পারো! না? না হয় 
তার সেবা! শুশ্রষার ভার নাই নিলে _কেবলদাত্র আশ্রয় 

শীলা তথাপি অভিমানক্ুরিত কণ্ঠে কহিল, 
তোমার বাড়ী তুমি আশ্রয় দেবে আমার বাধা দেবার কি 
আছে, তবে সবই চিন্তা করে করতে হয় এমন স্থাছাড়। 
বন্ধুত কারও থাকে না | 

বতীশ হাসিয়া বলিল, থাকে, কৃ্িছা়। বলেই তাকে 
ভাল লাগে, আর তার মাঝে একটা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা 
আছে। আমার অনুরোধে, আমি তাকে বাঁচাতে চাই 
বলেই না হয় তুমি আশ্রয় দাও-- তোমাকে কিছু করতে 
হবে পা 


শীলা বতীশের অনুরোধে নেহাত নিরুপায় হইয়াই 


“ক ৰ 


_ কহিল, তোমার য! খুসী তাই করো, কিন্তু আমার 


অমনি সব লোক দেখলে বড় ভয় করে, আমি কিন 
করতে পারবে না- শেষে এক) বদনাম-- 
স্ন, বদনাম হবে কেন? 


কী 


ফাল ১৩৫২ 


যতীশ খুশী হইয়| কহিল,-তবে আনরা তাকে নিয়ে 
আসি তুমি যে কোন একটা দরে তার বাবস্থা করে দাও । 
আমর! সুকুমারকে আনিবার জনা রওন। দিপাম। 


কয়েকদিন নিপ্ননিতই যতীশের ওগানে সুকুমাঁণকে 
দেখিয়া! আদিরাছি চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় অস্া 
ক্রমশঃ ভালই হইতেছে । করে'দিন পরেই সে হয়ত 
পথ্য করিতে পারিবে = 

সুকুমারকে দেখিয্বা আসিয়া! ধতীশের বৈঠকথানানর 
বসিল।ম। শীল! আয়া চ! দিয়া গেন। যতীশ লীলার 
্রস্থানের পর একটু হাসির কহিল,-_-একট জিনিধ লক্ষ্য 
করেছ। 

কৌতুহলের সঙ্গে প্রশ্ন করিলাম, -কি? 

যতীশ কহিল, নীলার অন্তর সত্যিই খুব কোমল- 
তাঁর আমুল পরিবর্তন লক্ষ্য করোনি? প্রথম প্রথম সে ত 
সুকুমা কে আসতেই দিতে চায় না তা জানো । তার 
পরে, ক'দিন একটু দুরে দুরে ছিল কিন্তু আজকাল সে 
এমন বুকদিয়ে সেবা! করছে যা দেখলে তুন অবাক হ'য়ে 
যাবে। কোন ক্রটি নেই--স্ুকুমা'রর সমস্ত রূ্‌তাকে 
উপেক্ষা ক'রে তাঁকে সেবা করছে হেসে এখন বলে, 
রোগী, সেত অমন ব'লেই থাকে - 

আমি রলিলাম আনন্দের কথা - 

_ হয, শলাকে বিয়ে ক'রে আমি যে ঠকিনি তা 
আজ প্রমাণ হ'ল । অনেকে বলেছিল শিক্ষিতা ধনীকন্তা 
বিবাহ ক'রলে£কেবল সেবা দিতে হয় পাওয়া যাঁর না_ 

-ওটা বাজে কথা, মানুষের অন্তর পরিবর্তনশীল, 
তাঁছাড়া। স্বাচ্ছল্যের মধেই উদারতার জন্ম_ আনন্দিত 
হইয়| ফিরিয়া! আসিলাম-- প্রথমতঃ সুকুমার ধীরে ধারে 
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আরোগা লাভ করিতেছে বনিত্বা, ছ্িতীয়তঃ সে নেহাত 
আশ্রিত এবং অনাকাক্রতই নগ্ধ সে আদৃত এবং 
আকাজ্ষিত। 


করেক দিন পরে- 

যাইয়। দেখ যতীশ বিষপ্মুখে বৈঠকথানায় বসির! 
আছে। আমি উদ্বগ্ন হইনাহ্লান_হঘত সুকুনারের অবস্থা 
আবার খারাপ হইরাছে। প্রশ্ন করিলাম,__সুকুমাঃ 
কেমন আছ? 

যতীশ বলিল, কি ক'রে বলবো? 

-তার মানে। 

- বাল হঠাৎ সে চলে গেছে 

কেন! 

"জানি না। 

-কোন কারণই অনুমান ক'রতে পারো নি? বা 
শীলাদেবী কিছু বলেন নি? 

-- নী, ষা দেখেছি তার থেকে কিছুই অনুমান ক'রতে 
পারিনি। কাল বখন হঠাৎ বাড়ী কিরলান তখন 
দেখি রিকস৷ দাড়িরে আছে। এই ঘরে মধ্যে দাড়িয়ে 
সুকুমার উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লছে,-ুআমি ম'রলে আপনার 
কিছু আসে যার না, অন্ততঃ উচিত নয়। আম ধাবোই 
তাতে বাচি মরি যা হয় একটা কিছু হবেই--তরি জন্যে 
আপনার চিন্তা করার কোন আবশ্তকতা নেই। শীল! 
সল্জলক:& এবং সম্ভবতঃ চোখের জল মুছে ফেলে জবাব 
দিলে, --যদি অপরাধ করে খাকি ক্ষমা! চাচ্ছ, আপনি 
যাবেন নাধ। আপনর কের জন্যে ব'লছিন। আমারও 
কষ্ট হবে। সুকুমার ব'ললে,সহোক্‌, কষ্ট দুঃখ মানুষের 
জীবনে. “নাছেই। 
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একটু থামিযা যতীশ বলিল, আনি বশপার দেখে এমন 

অবস্থায় পড়লান'যে কি ক'রবে। ত! বুঝে উঠ্বার পুরে 

সুকুমার রিকসায় উঠলে! এবং সেটা গলির মোড়ে অবশ 
হ'য়ে গেল = 

প্রশ্ন করিলান--শীলা! দেবী কিছু বলেন নি? 

-না। শ্ব করলে অতান্তর উদান ও ভারাক্রান্ত 
কণ্ঠে সে কেবল বলে, হয়ত আমা কোন অপরাধ হ'রেছে 
তই চনে গেহেন। আনিত 'কচু জানিনা,-আন.র 
জ্ঞানত; কোন অপরাধ ত আমি করিনি =. 

যতীশ কহিল, আমিও ভেংব পাই না, এমন কি 
* একট! হ'তে পারে যে সে চ'লে গের। যখন গেন তখন 
সুকুদারের হ'টবার শক্তি হয়নি, টল্তে টল্তে চলে গেল - 

আমি নির্্মাকভাবে যতীশের মুখের দিকে চ।হিয়। 
* ৰুহিলান। 

যতীশ অনেকক্ষণ পরে বলির, -তবে একট। কথা, 
শীল। কিনু নখে নাঝে বলে, তুম একবার যান! তার 





৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


চিনা আনিয়াছে শুনিয়া মনে মনে তাহাকে কেবল & ' 
তিরফ/রই কতেহিলাম। EY 
আকর্ষণ হয়ত ছিল না কিন্তু নিতান্ত কৌতুহলের 
বশনতী হইয়াই সম্ভবতঃ আর একদিন তাহার ওব'নে 
উপস্থিত হইল|ন। শীলার এঁর্ূপ অনসগিক পরিবর্তন ও 
ব'বহার তাহার সহিত সুকুনারের এমনি অসহার পলারন 
একত্রে মনের*নধো কেনন যেন রহন্তের জাল বুনিতেহিল। 
তাহার বন্তর ঘরে সুকুমার একান্ত “একাকী শুইয়া 
থাকিত। পথা করিয়াছে কিন্ত দেহে থুরিয়া বেড়াইবার 
নত শক্তি হয় নাই। সন্ধ্যা হয় হয় ঘরের 'নধো 
অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিযাছে। দ্বারদেশ হইতে 
ডাকিলান সুকুমার সাগ্রহে সম্নিয়ে কহিল এস ভাই। 
এমনভাবে অন্ার্থন। অন্ততঃ আমাকে সে কোনদিন 
করে নাই। ঘরে ঢুকিগা বলিলাম-_আলো।?--টেবিবে 
একটা ব!তি আছে জালা ও । 
টেবিলের উপর একটি আধ পরসা মূলোর বাতি দীড়াইয়। 


,কছে, একবার ডেকে আানে। আমি জিগ্ঞাস। করবে! শুধু 
কান অপরাধে তিনি এমন করে চলে গেলেন_ 
যতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলিন্না আবার বলিপ._ এমন 





ছিল, তাঁহাকে জালাইলান। স্বগালোকে সুকুমার একটু | 
সরিগা থাটের কোণে বসিতে বলিন,_ব'সো, একটু বচন 


ব্যাকুলত। ও বেদনাপূর্ণ ক।তরোক্তি করতে কিন্ত শীনাকে 
কোন দিন দেখি নি। 


কুমারের এ তি একটা বিজ্াতীর ক্রোধে অন্ধ হই] 
গিয়ছিল্ঙঈ্জ তাই কদ্েকদিন তাঁহার খোদ করি নাই। 
তাহার অনেক গুছধাধ তাহার শক্ষির 
করিয়াছি, কিন্তু যাহার। তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, 
বাঢাইন্রাহে, সেবার পুনজ্জী'ন দিরাছে, তাহাদিগকে 
এমন ভাবে অপমান করির্না, নিতান্ত অক্বৃতন্তের মত 





জনো ক্ষমা] 


কর্তে এসেছ বলে সন্দেহ হয। 


বিনা ভূমিকায়ই বলিলান,_হ71 যার তোমাকে 
এত যত্বে, এত সেবায় রোগমুক্ত করলে, জীবনদান 
করলে তাদের অপমান ক'রে ‘মমি অকুতজ্ঞের মত চলে 
আসাটা কোন্‌ ভদ্রতা বা শালীনতার গণীতে পড়ে? 


সুকুমার ক্লান্ত মুগসিতে- আমার মুখের পানে 
চাহিয়া কহিল,--সত্যিই ষতীশের কাছে আমি কৃতজ্র _. 
তাই চলে আদতে হ’ল, নঃলে ওঁ নিশ্চিন্তত। ফেলে আর্মি 
অন্ততঃ আদ্তাম নাঁ। 


পা 


কান্তুস ১৩৫২ “চি 
কিন্ত কেন এর্গে;..ফেন তাঁদের অপমান করলে 
_ গুনে কোন লাঁভ নেই, অন্য যাঁ হয় বলো 
_তুমি পাহ 


সুকুমার আনার হাঁসিয়। কহিল, বল, আপত্তি নেই। 

_কিন্ধ তোমাকে বল্তেই হবে- * 

--গুনে সুখী হবে না। 

যে সুখী করেছ তাঁর চেয়ে সুখী আর করতে 
পারবে না 

সুকুমার একটু হাসিয়া কহিল,_ আমি দুশ্চরিত্র তা 
বোধ হয় না৷ ব'ললেও জানো, জীবনে কুকাজ ব'লতে য! 
কিছু তাঁর বোধ হয় কোনটাই বাদ দিনি, তাঁর জন্যে 
অন্ুশৌচনাও করিনি | কিন্ত যতীশের ওখান থেকে চ'লে 
আগ্তে পেরেছি বলে ষেকি আনন্দ পেয়েছি তা কেবল 
অনি জানি, জীবনে বোধ হয় এই একটা মাত্র সংকাধ্য 


| আমি কারেছি_ 


ক্রোধে বিচলিত হইয়াছিলাম, কৃহিলাম,_ হা, 
সব কিছুকেই এবার ছাড়িয়েঃ_ 

সে বলিল, হাযা। দুঃখ পাবে তাই বলতে চাইনি। 
যখন শুনবেই তখন বলি, আমার সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে 
একটা! জিনিষ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, আমার কাছে। শীরা 
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যেন নিমজ্জমান, আমার মাধ্যাকর্ষণে সে সাগরের 
তসদেশের পানে অনিবাধ্য ভাবে নেমে আসছে । আমি 
দুষ্চরিত্র, প্রলোভন জয় কর। আমার ধর্ম্ম নয়, ক্ষমতারও 
অতীত, তাই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনি, চলে আস্তে 
হয়েছে। 

স্বর/লোকে তাহার পাণ্ডুর মুখখানা সহসা মোমের 
মত সাদা হইয়া গিঠাঁছল, একটু থামিয়| সে কহিল,_ 
সম্ভবতঃ দুশ্চরিত বলেই এত বড় ওলোভিনকে জয় করেছি। 
আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাই ফিরে আস্তে হল --_ 

সবিন্ময়ে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। 
হুল্লাঙ্ককারে বড়ই রহস্যনয় মনে হইতে লাগিল, মৃতপ্রায় 
এই ছুশ্চরিত্র লোকটি কি বিচিত্র! কম্পমান প্রথার 
মাঁলোঁ তাহার মুখের উপর হেল। করিয়া বেড়াইতেছে। 

সুকুমার সজলকঠ্ঠে হঠাৎ কহিল,_মা। মারা গেছেন 
বাল্যকালে _রোগশবায় তার সেই কল্যাণ করুণ হাতের. 
স্পর্শের কথ| মনে পড়ে । শলার স্পশের মাঝেও তেমনি 
একটা মমতা ও ব্যাকুলতা আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল, 
রোগের অঙ্গানতায় মাকে মনে হ'তো-_ 

সুকুমার চুপ করিল। অন্ধকার গৃহের মূছু আলোকে 
ম্পষ্ট দেখা গেল না তবুও মনে হয় তাহার চোখ ছুইটি জলে 
ভরিয়া! চিক চিক্‌ করিতেছিল - f 


বি 


উপনদী 
(পূর্বাহবৃদধি ) 


গ্রীঅনিলকুগার ভট্টাচার্য 
(১১) 


টাকা কয়টি অশে'ককে অত্যন্ত পীড়। দিতেছে। 
পেশাদার ডাক্তার সে-রেলী দেখিয়া ভিজিট নেওয়। 
তাঁহার ব্যবসার ধর্ম। ইহাতে কিন্তু করিবার কিছু নাই; 
তবুও মৃছনাদের বাড়ি হইতে টাক! কয়টি গ্রহণ করিয়া 
মে মর্সপীড়া_ অনুভব করিতে লাগিল। 


অশোকের সমস্ত দৃঢ়তা হারাই যায়। মুহতে র 
উত্তেজন| স্তিমিত হইয়! আসিতেছে। এখন অশোক কী 
কহিবে? মৃহ্লার অংস্থ। চেখিয়া মনটি তাহার বিষ 
হইয়। উঠিল। এই কোমল ব্যুদে মেগেটি এমনি করিয়া 
ডুগিতেছে! হবার পিতার অর্থসগতি আছে। 
সনাতনের মতন তাঁহার নি:স্ব অবস্থা নয়। এই কয়টি 
* টাক! ডাকারের ভিঞ্িট দিতে কিংবা ওষধ পথোং খরচ 
যোগাইতে তাহাকে খ্রণগ্রস্ত হইছে হইবে না এবং 
প্রয়োজন হইলে আরও অর্থ ব্যয় করিয়া বড় ডাক্তার 
দেখাইতেও তাঁহাকে বেগ পাইতে হইবে না; তবু 
অশোক কেমন যেন কুঠা। মমুভব কহিতে লাগিল। 


মৃদুলা! যখন শুনিবে অশোককে ডাকিতে হইলে 
ডাক্তারের ফিস দিতে হয় তখন হয়ত সে আর অল্পে 
ডাকার ডাকিবার জন্য জেদ ধরিবে না। ভাহার মাতার 
কথ! মানি৷ লইয়া সে হয়ত নীরবে রোগবুত্রণা ভোগ 
করিবে। কিন্ত যেটাকা সে গ্রহণ করিয়াছে ভাহ! আর 


ফিড়াইটয়! দেওয়া চলে না। টাক! কয়টি দিস সে কোন 
দরিদ্র 0 গীর ধষধ কিংব! পথ্য কিনিরা দিবে। 

তর্বল অশৌক নিজের অজ্ঞাতে লেখাদির দরজার 
আসিয়া উপস্থিত হইল | 

কিন্তু কী আশ্চ্ী ! লেখাদির নীরব কক্ষটি আঁজ এত 
মুখর হয়| উঠিল কেমন করিয়া ?, ঘরের ভিতয়, 
অনেকগু।ল পুরুষ এবং নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। 

দরজায় যৃদু করাঘাত (করিতে দরজ। খুলিয়া গেল। 
স্থলেখ অশোবকে আহ্বান জান।ইয়। কহিল এসে! 


অশোক | আমি এদের কাছে তোমার কথ! বলছিনুম। . 


এরা সব এসেছেন এখানে দেশের কাজ কর্তে, তোমার 
সাহাযা এদের ব্রত উদযাপনে অনেকখানি সহায়ত! করবে 
বলে আমার বিশ্বাস। 

অশোক নীরবে দড়াইয়াছিল। অতুগ্র উত্তেজনার 
পর তাহ!র দেহমনে গাঁড় অবসাদ জাগিয়াছে। এতগুলি 
লোকের সান্ধ্য এখন তাঁহার কাছে প্রীতিগ্রদ বলিয়া 
মনে হইবার কথা নয়। কিন্তু ঘটনার দুবিপাকে এ 
পরিবেশ তাহাকে মানিয়া। লইতেই হইল । 

হুলেখ কহিল-বসে। অশোক, দীড়িয়ে রইলে 
কেন? তোমার সঙ্গে এদের আগে পরিচয় করিয়ে, 
দি 


ফাল্তন ১৩৫২ 


দলের দলপ্তিই গথমে আগাটিয়। অ'নিলেন। হইপুঃ 
গোহাবায় প্রোতবের ছাপ লাগলেও যৌবন এখনও তাহার 
দেহ মন হইতে নিংশেধিত হইয়া যায় নাই। চোখ 
দুটিতে ধারালে' তক্ষত__কপোলে বগেকউ রথায় 
_ চিন্তাণীলহার ছাপ। অ”: কহ ও কোন কথ 
অবারণ। করিব'র অ কাপ না দিবাই তিনি বঠিলেন-- 
ছা'নিঃ ডাক্তার অশোচ মিত্র? লেখার কাছে াপনার 
কথ, খুবই শুন্'স্লামা বড় আনন্দ পেলাম যবন 
শুণল'ম-- শে কপা আরা তাবেন। দেশেহ দুখ 
দুদশার প্রতি আপনাদের সনধদন'শীল নৃইি আহৃঃ 
| হয়েছে ; অশোক ন্বত গাস হ মিয়া কহিল -অতনড় করে 
} তামকে দেবেন না আমি সামান্য একঞ্রন গ্রাম্য 
ডক্রাং ম'ত্র। 
সুলেখা প্রণ্বি'দ গানাইল -স'মা তুমি নও 
অশে'ক। বিন| য়সা] যে ডাক্তার চিরকংস! করে সে 
বখনও সামানা ডাক্ত'' হত পারে না। 
অশোক গেখাদির শ্লেধকে এডাইছ। গির। সহজ হাঁসি 
হাসিয়া কহিল - না হয় আনি অসম'নাই স্বীক'র করে 
নিলু] কিন্ত পরিচৰট' এক তংক্ক। হয়ে যাচ্ছে লেখানি ৬ 
এরা দবছ্ইক্ সমান দেশসে-ক? অমি আপামনন্য 
হলেও দেশসেক বলে আত্ম সির দেবর সৌভাগ্য 
অ'মার নেই। জেলের দরগা কোণ দিই দেখি নি, 
আর ছেলেবে 1র ভুজুব ভয়ের সস্কারঠীক্ মন লাল 
প|গড়ীর কথ: শুননে আও ভীত হয়ে ওঠে। 
শোকের কথায় তীক্ষুতা আছে। দলের মেয়েরা, 
সকলেই তাহার দিকে নির্বাক নিন্বয়ে তাকাইয়। আছে। 
4 সুলেখ। কহিল" প্রদোয্গ। ফিলফিতে এম্‌-এ পাশ 
করে প্রফেগাণী করছিলেন। আমাকে উনি সাহিতা 
পড়াতেন। তখন থেকেই নন্‌কোপারেশন মুমেন্টে 
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কংগ্রেসের হয়ে উনি কাজ করছিলেন। বার হই জেল 
থেটেও এসেছেন। এখন ওঁর মহ এবং পথ অখিশ্যি 
ভিন্ন। উন বিশ্বাস করেন একমাহ সম ব'নই 
দেশের দ্বাধীনতাব সচায়ক। সেই বিশ্বাসেই দগকে 
নিবে উনি কানে লেগেছেন। দেশের শ্রনিক্দে' মাঝে 
আগে প্রচার করতে হবে গণশিক্ষা । চিন্দুা'প্নমে একা 
সাধন চাই । এশা. ধর একটা সেন্টার খুন চান, 
এবং আমাকে নাতি তার ভাব লিতে হবে। 

অশোক হায় কহিল -উত্তদ প্রস্তা। আন 
তাতে রাজী? | 

সুরেব! বলিল_গবহাজী যে ₹! বগ্তে গাই নে। 
কিন্ক আমার শক্তি “নই, স্বস্থা নেই, উত্তেঙ্গন।ও নেই, 
সুতবাং আনি এসন এ-সগতের বাইরে। শুধু বেঁচে 
থাকার জন্য মাষ্টাধী করি। 

প্রদেষ প্রতেসাদ ভান'ইল--লেখা তোমার মতন 
শিক্ষিত' মেয়ে কাঁহ থেকে একথা! মামর' মাশ: করিনে। 
পরাদীন ভাবত এপন দেশের আবালবুন্ধমনিতভার কাছ 
থেকেই কিছু ন। কিছু কাজ গ্রতাশা করে। 

/অশোক কউল-_ হা, এখন দেশের প্রম্যেক লোকের 
ভেতর দেশাতুলাধ ভাগ্রত হওয়া উচিত। এই পৃসিবীতে 
স্ব'দীনভাবে বেঁচে পাগীর স্ধিকার আমাদের জগ সত, 
মামাদেরই দেশে কেন আনা পরাধীন? আম'দের 
তয়,-আঁমাদের বস্তু, অমাঁদের এশ্বর্ধ -তা আজ অপর 
দেশের অধিকাঃভুক্ত। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে 
অনাহারে মরে। খেতে পায় না, পরতে পাষ না, অসুখে 
ভুগলে এক বিশ্ব ওষুধ পর্যন্ত পায় না। কেন?-সসে 
কণা গুপ্ব করার দিন এসেছে। দেশের কা করার 
নাঁন। পথকে আমাদের উন্মুক্ত করতে £বে। তার জন্য 
শিক্ষা প্রচারের-্্যবস্থ। সর্বাগ্রে করা চাই। লেখাণি সেই 
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মং কাজের মাঝে আত্মনিয়োগ করেছেন । শুর 
কাজের দায়িত্ব বড় কম নয় প্রদে|ষবাবু ! 

প্রদোহ বলিল-_না, ওকথা বললে আদ আমরা 
সন্তঃ হতে পা'রনে। লেখার বীধা-ধর। কাজ নিবে যদি 
আজ ঘরের কোণে আবদ্ধ হয়ে থাকে তা হলে প্রগতিবদ 
অগ্রসর হতে পারে না। স্থবির আমাদের দেশ: সমাজ 
এবং রাজনীতিকে অন্ধকার পথেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 
আমরা চাই সংগ্রাম। আদর! চাই জীবন, আঙরা। চাই 
স্বাধীনতা, আমর! চাই আলো, আমরা চাই বিপ্লহ। 


প্রদোষের ক উত্তেছনায় কাপিহ। উঠিল। তাহার 
কম্পিত কঠম্থরকে জাগাইয়৷ তুলিল দলের অপর ছেলে- 
মেয়েরা। সমবেত কঠে তাহার! চীংবাঁর করিয়া উঠিল 
ইনক্লাব জিন্দাবাদ। গপতন্ত মুক্তি পাক! সাম্যবাদ 
ভয়ী হোক ||| কিছুক্ষণের লীরবতাঁয় আশোক দেখিল 
লেখাদিকে। এই উত্তেঞ্নার মাঝে লেখাদিকেও যেন 
ক্লান্ত দেখাইতেছে। এই পরিবেশ তাহার কাছেও বুঝিবা 
প্রীতিপ্রদ বলিয়। অনুভূত হইতেছে না। 

হুলেখা কহিল-_ আচ্ছা, এ বিষয়ে আমাদেঞ্ছ গল্তর 
আলোচনা করা যাবে প্রদোষদা | কাস আমি এবং 
অশোক আপনাদের ক্যাম্পে যাবো । তাঁর আগে আমি 
বরঞ্চ ঠিক করে নিই কেমন করে এবং কোন্‌ পরিকল্পনায় 
আমর! এখানে কাজ সুরু করবো। 

্রঙ্গাব বলিধ- উত্তম গ্রস্তাব। কালকেই আমর। 
প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলবো। আমাকে দু'তিননিনের 


ভিতরই এ জারগ! ছেড়ে যেতে হবে--অন্য অনেক 


সে্ণ্টারে এখনও প্রোপাগ্যাণ্ডার কাছ বাকা রয়েছে। 
তুমি আর অশোকবাবু এখানকার চার্জ নিলে আমি নিশ্চিত 
কতে পারি। 


কোচবিহার দর্পণ 


৮ম ব্য) ১১শ সংখ্যা 


দলের একটি মেয়ে অশোকের অশ্যন্ত কাছাক'ছি 
আসিয়া! কহিল-_কমৱেড, আমর! ত! 'হলে তোমাকে 
আমাদের পাটির অস্তহু ক করে নিলুম। হাতের রক 
দিয়ে আমর প্রাণের র:থীবন্ধন স্থাপন করি । আমাদের 
একা মমান্গতান্ত্রিকতার দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হোক। 
কম্ত্ডে অশোক মিত্র ভারতের কমু!নি& পাটি তোমার 
সহযোগিত! কামনা করে। 

অশোক হঠাৎ গণ্ডগোল বাধাঈয়। বদিল--দলভৃক্ত 
আমি আপনাদের হতে পারনে। না। তবে সাধ্যানুসার্দেড 
কাঞ্জ আমি করতে রাগী আহি। 

মেস্লেটি দমিবার পাত্রী নয়_-ষদিও দলের অপর সকলে 
অশোকের কথায় বিশ্বয় এবং ক্রোধ প্রকাশ করিল। 
এমন কি সুলেথাও। সুলেব। অশোকের এ কথার 
তাৎপর্য অনুধাবন করিতে না৷ পারিয়া। তাহা দিকে ফ্যাল্‌ 
ফ্যাল করির| তাকাইয়া রহিল! 

মেয়েটির নাম চিত্রা রাঁয়। পার্টির ভিতর তার 
বেশ নাম আছে। বহু ভিন্ত্রপন্থী রাজনৈতিক কর্মীকে 


সে নাকি কথার চটকে থায়েল করিয়। প।টির i 


করিয়াছে। ৮ 

চিত্রা কহিল--আমাদের পার্টির মেম্বার না হলে তুমি 
কেমন করে আমাদের সঙ্গে কাঞ্জ করবে? অশোক 
বলিল_কেন দলের বাইরে থেকে। চিত্র। প্রতিবাদ 
জানাইল__না, তা হতে পারে না। অশোক প্রশ্ন 
করিল--কেন? 

_ আমাদের পার্টির মেম্বার ছাড়া অপর কাউকে 
আমর! বিশ্বাস করিনে। মা 

অশোক কহিল__ আর আপনাদের পাটি সম্বন্ধে যাদের 
অবিখাস ! 
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একথার গত্াতয়ে প্রদোষ কহিল Excuse me ! 
আপনি কী তাদেরই একজন? 


অশোক দৃঢ়তার সহিত কহিল-হা1। 
প্রঘোষ £শ্র করিন-_ভারতীয় কমুযনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে 
আপনার অবিশ্বাসের কারণট! কী ভানতে পারি? 


জাতীয় সংগ্রামে আপনাদের প্রত্যক্ষ কোন 
অবদানকে খুজে পাইনে, তাই। 

দোষ আ্িপ্রাসা করিপ-কেন? আগর! 
ফ্যাপিত্ত-পস্থী নই বলে? 


অশোক বহিল--ও-সব রাজনৈতিক ভাষার সঙ্গে 
অ'মার পরিচয় নেই। আমি নিতান্ত সাধারণ একজন 
ভারতার। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যাঁদের দেখি 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামমুখী-_তাদেরই আমি স্বাধীনতাকামী 


দেশসেবক বলে ভাবি। তাদের কমপন্ধতিকেই জামি 
বিশ্বাস করি। 


চিত্রা (প্লুফতরে কহিল--তা ছলে আঁপনি কগগ্রেমী? 
আপনি বুজুর 1 

অশোক উত্তর দিল--ক'গ্রেণী বলে আত্মপরিচয় 
দিতে পারবে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান বলে মনে 
করতুম। কিন্তু আগেইতে| বলেছি কংগ্রেণী হ'তে হলে 
যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, পুলিশের নিধাহন সহ করতে 
হয়, ষে আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়, সে সাহস এবং শক্তি 
আমার নেই। তবে কংগ্রেস আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান, 
আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান_দেশের স্বাধীনতার 
প্রতীক--এ কথা আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি। 

সুজা কহিল-কারুর বিশ্বাসকে আমরা আঘাত 
করতে চাইন প্রদোষদ]। 


চলবে। আয়! তামাদের কাজ করে যাবো । অশোক 


¥ আমদের পার্টিতে না কামতে চাইলে-আম্রর|.জোঁর করে 


ডাকে আনতে চ!ইনে। 





অশোক তার ঝিঙ্বাসানুষায়ী' 


খু 


৪৯ 


সুলেখার এ কথ! দলের সকলেই সমর্থন করিল। 

কিন্তু অশোক বিশ্ময় বোঁধ করিল -লেখা'দ তাহার 
বিক্ুদ্ধবাদিনী নয়-আকস্মক লেখাদির ভীবনে এমনি 
রানৈতিক চেতনা গাগিল কেমন করিয়া? 

প্রদোষ কহিল- ন! কারুর বিশ্বাসকে অবথ) আঘাত 
করে আমর আমাদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইনে। 
'আঁমাদের কাজই প্রমাণ করবে মানাদের সত্য এবং নীতি । 
তবে বিশ্বাস যেখানে অন্ধ'বশ্বাসে পরিণত হয় সেখানে 
যুক্তি দিয়ে দেখানে' দরকার অন্ধবিশ্ব সপ মাগ্ুষকে ভ্রান্ত 
পথে টেনে নিয়ে বায় আর প্রগিবারকে তার দ্বারা খর্ব 
করা হয়। বিশেষ করে ম-শাকবাবুর মত শিক্ষিঃ লোক 
কেন এই অন্কবিশ্বাম পরিপোষণ করবেন বখন যুক্তিকে 
মেনে নেবার মতন শিক্ষ। ওঁর ভেতর বর্তমান? 
অশোক বলিদ্-_নাপ করবেন প্রদোষ বাবু, একটা 
কথা না বলে আমি থাকতে পারছি নে। যে সরষে দিয়ে 
ভূত ছাড়ায় সেই সরবেই আপনাদের স্বন্ধে ভর করে 
3মেছে। আম!র কোন প্রেজুডিন নেই__বিশেষ করে 
রাজনীতি বখন আমার পেশা এবং নেশ|। নয়। 
কর্পুগ্রসের বিরুদ্ধে আপনাদের বক্তব্যট! কী জানতে পাতি 
কি? আর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আপনাদের 
অধ্দানই বাকি? সুলেখ। কহিল, প্রদোষদ! আমাকে 
এইবার উঠতে হবে। রাত অনেক হয়ে গেল। তর্ক- 
যুদ্ধ আদ এইখানেই শেষ চোক্‌! 

স্থলেখার একথায় অশোক উঠিয! দীড়াইল --আচ্ছ! 
প্রদোষবাঁবৃ, এবিষয়ে আর একদিন আলোচন! কর। যাবে। 
লেখাদি আবার 'ডিস্পেশটিক্‌ _রাজনীতিটা ও'র হ্ঙ্ম 
হলে হয়! 


অশোকের এ ব্যঙ্গোজি সুনেথার "স্তরে গিয়া 
বিধিল। 
(ক্রমশঃ) 





“নৈবেষ্যের” একাঢ উপচার 
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কবিচশখর শ্রীকালিদাস রায় 


ভল জলকেই চার--কষুত্র নালী ছোট নদীতে 'মশে__ 
ছোট নদী বড় নদীতে পড়ে-বড় নদী সমুদ্রে গিয়া পড়ে। 
ইহাই স্বাভাবিক রীতি। ভীবাত্মা পরমাত্খাকে চায় ঠিক 
এই স্বীছিতে। কবি বলেন_-এজন্ত শাস্্রশাসনের 
প্রয়োজন নাই--পুরুর উপদেশের প্রয়োজন ন.ই--কোন 
ধৰ্্মায়োজন্রেই প'য়োজন নাই। 
শুধু তাই কেন, ভগবান নিরন্তহই ত আহ্ব'ন 
করিতেছেন, তাহার বালীত নিশিদিন বাঞ্িতেছে-কে 
তাহা শুনিতেছে? জীব যে তাহার পানে ধা, তাহ। 
কি তীহার আহ্বান শুনিয়া? তীর রুদ্র ‘| «ত রূপেই 
ন! ন'মিহ| আপিতেছে--শো$রুণে। রোগকপে, ভংদরূণপে, 
নৈরাস্তরূপে। তীহার শাদনের ত অস্ত নাই। জীবের 
কি তাহাতে চৈতন্ হয়? 
কতরূপেই হিনি প্রকৃতির নব নব বৈচিত্যের মধ্য দিয়] 
জীবকে লিঙ্গের দিকে অ|কুই করিবার জন্য ইঙ্গিত 
করিতেছেন 
শাখে শাখে ফুলে ফুলে * 
ফুটে সে ইঙ্গিত, সমুদ্রে ' কল কূলে 
ধরিত্রীর তটে তটে চিন্ক শী কি যায় 
ফেনান্কত তরঙ্গের চূড়া চুচ'য় 
ক্রুত সে ইঙ্গিত, গুল্রণর্ধ হিমাস্দ্রি 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উর্ধমুখে জাগি রহে স্থির 
তন্ধ দেইজত। 


বিশ্বজোড়া সে নিপির অর্থ কেইবা বুঝে? কে সে ই্সিতের 


মর্ম বাবর ভগবানের দ্বিকে ফিরে? 


কিন্তু তবু জীব ভগবানকে চাঁয়--ভগবানের পানে পায় 
কোনও আহ্বান নয়-স্থাভানিক টানে। শ্রাঅরবিন্দ 
বলিয়াছেন A divine life is the inevitable ~- 
outcome aid consummation of Nature's 
Evolutionary process ( The Lite Divine). A 
সমুদ্র ছাড়া নদীর যনন অন গত নাই, তেমন পঃমাত্ব! 
ছ ড় ন্গীবাত্ম'র অন্ত "ঠি নাই । ক'ব বলিয়াছেন - 


কত ন! তুষারপূ্ণ আছে স্তব্ধ হয়ে 

অভ্ৰভেদী হিমাদ্রির সুদুর আপয়ে 

পাষাণ প্রাচীর মাঝে। হে সিন্ধু মহান্‌ 

তুমিত তাদের ধারে করন। জাহ্বান 

আপন অতল হ'তে। আপ্শার মবে 

আছে তার অবরুদ্ধ, কানে নাহি বাজে 

বিশ্বের *দীত। রি 
প্রভাতের শৌদ্রুকরে 

যে তুঘার বয়ে যায় নদী হয়ে ঝঙে 

বন্ধ টুটি টুটি চলে, হে সিদ্ধ মহান্‌ 

সেও ত শোনেনি কভু তোম।র আহ্বাঁন। 

সে হুদূর গঙ্গোত্রার শিখচুঙার 

তোমাএ গম্ভার গান কে শু/নতে পায়? 

আপন স্রোতের বেগে কি গভীর টানে 

তোমারে যে খজে সেই তাঁং! জানে। 


জীবের বামনার অন্ত নাই, সে ধন চায়, মান চায়, সুখ 


চার, পরমাযু চার-সে জ্ঞান চা়। কিন্ত ভাহাতেও 


a 











তাহার চাওয়ার শেষ হয় না। তাহার শেষ বাঞ্ছিত ধন 
ভগবান।, এ কণা তাহাকে বলিয়া দিতে হয় না, 
তাহাকে শ্বরণ করাইয়া দিতে হয় না, স্বভাব ই সে 
তীহ'কে চার়। ভগবান “বে হদ্ধের উশ্বার্য দিয়াছেন 
অফুর্ট, সে শ্বর্য কত জনকেই সে বিতরণ বরে বিন্ধ 
তবু তাহার ভাণ্ডার শূন্ত হয় না। ত হার শেষ দানের 
পাত্র ভগবান! ভীব খন দেখে তাহার উংদ্গের 
পাত্র কে বাকি কহিল তখন তার খঁহই চোখ পড়ে 
তা রই উপর, ধিনি কবির মতই বলেন - দুয়ারে যাহার! 
ভিড় করি দ ড়াছেছে হিক্ষা। তাদের চুকির। যউক্‌ মগে। 
একমাত্র ভগব।নই অসীম নৈধ্যের সহত গ্রতীক্ষা কণ্যি। 
থাকেন। জীব সম্বন্ধে কোনদন তিন নর।শ নহেন। 
কৰি তাই বণিয়াছেন = 

বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্র 

প্রতীক্ষ। করতে জ.ন। শত'্ষ ধরে 

একটি পুষ্পের কণি ফুট।বার তরে 

চলে তব ধার আরোগন। কাল নাই 

আমাদের হাতে, কাড়াকাড়ি করে তাই 

সবে বিলে, বেছি ক।রে। নাহি নহে কতু। 
তিনি গ্রতীঙ্ষ। করিয়। থাকেন। সংদীদের নল দাবি 
মিটাইয়। সকল বর্ম অবসানে সন্ধ্যাকালে জাবের |শর 
গ্বতই নত হইয়া পড়ে তাহার পায়। কবি বলিয়াছেন 

মর্ত বানীদের তুমি যা দিয়েছ প্র 

মর্তের দখল অশ। মিটাইয়। তবু 

রিক্ত তাত] নাহ ধর়। তার স+ শেষ 

আপনি খু'ডিয়। ফিরে তোমারি উদ্দেশ |. * 

নদী ধায় নিত্য কাজে, সর্ব কর্ম্ম সারি 

অহন ধার' তার চরণে তোমার 

নিত্য ঘলাঞ্লরূপে ঝরে অনিবার। 
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কুনুষ আপন গঙ্ষে সন্ত সংদার 

সম্পূর্ণ করি! তবু সম্পূর্ণ না হয 

তোমারি পৃজ।য তার শেষ পরিচন্ন। 
কবি যখন এই প্রত্যাশ করেন, তখন তীহার মতে মান্ব- 
জীবন এই দের জন্ম মুতার মধ্যেই পরিচ্ছন্ন নয়! 
মু দিনের এই জী'ন ! হঠাতে জীব শেষ পর্ন 
ভগ্বছিসুখী হইবার অবসর পাইতে পরে না। অথচ 
কবি বৌদ্ধংদর মত “থর! পৌরাপ্কি হিন্ুর মত ভৌটিক 
চন্ম ম্মান্র ম'নেন ৭ তাহা বহুনিধ বচনাব মধ্য হইতে 
বুঝ] যার, তিনি আস্ম'র অ রত! শ্বীকার বরেন। টিনি 
বপিয়াছেন লোকে লোকান্ত,র তাগর যা 11, নব নব 
উদ্খাচলে ঠাহার মহন । Post-mortal Existence 
তিনি মানেন। Antenatal Existence তিনি মা'নন, 
কিন্ত তাহ! প্রাক্তন মানব জন্ম নয়, তাঁহ! সম্পূর্ণ বৈযানিক 
মতে অধাৎ প্রকৃতির মই রূপাস্ত রত ভাবে অবস্থিতি। 
দেহা:সানের পর জীবে অ'ন্তত্ব সহন্ধে গীহার ধাপ! 
িজানের হমুস্থবতি নর, দেঃটাই পঞ্চহূতে মিশয় যায়। 
একবার আজ্মায় চেতন হওয়ার পর জীব আর দেহের 
বিজয়ে বিলয় পাতে পারে ন।। সঃগ্র আংবনের অসমাপ্ত 
সাধনা লইয়া ডাবাত্ম লোকে লোক স্তরে সাধ যন্ূরণান্ 
ক,তে চাঁলযা সুর । কবি বনিয!ছেন_- 

ভার্বনে যত পূ! হ'ল ন। সারা, 

জ নিগে] জানি তাও হয়নি হ রা। 
কোঁশয় কিভাবে কিরূপে জীবের সান! পূর্ণতা লাভ করে, 
জীবের জীবন ধারা কোথায় গিয়। পরমাত্মার মহাসিদ্ধুতে 
বিলান হয়, তাহ! কেই জানে না, কবিও জানেন না। 
তবে কবির গভীর বিশ্বাস, ফীব একদিন শেষ পর্যন্ত 
অণ্যের মধ্যেই অশেধের আহ্বানেই-_চিনাবথান লাভ 
কারবে। 
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বৃত্বেন রত্র্ম্‌ 
আ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি-এ, এন-এশ-ৰি 


দিলী এক্সপ্রেস মধুপুর জংসনে আসিয়া থানিতে না 
গা:টীতে তেমন ভিড় হিল না। ওভারকোট গায়ে ও 
ক্যান্বিসের “কট! ব্যাগ হাতে করিয়া রমেন সেকেও ক্লাশ 
গাড়ীর একটা কামরার দরজায় আসিগ্রা একটু শব্দ 
করিবামাত্র ভিতর হইতে কে হিটকিনি খুলিরা দিল। 
রমেন গাড়ীতে উঠিয়া দেখিল বে নীচের একট আসন 
খালি, হিতীর়টিতে একট তরুণী বসিয়া তাহার ট্রাঙ্ক ও 
সুটকেসের ভিতরের জিনিষপত্র গুছাইতেছিলেন ; উপরের 
ছুইটি বিছানায় ছুই জন ভদ্রলোক ঘুমাইতেছিলেন। রমেন 
ব্যাটা খালি আসনের 'নীচে নামাইয়| 'রাধিয়৷ একটু 
ইতভ্ততঃ করিয়া ক্ষমা! গ্রীর্থনারি ভাবে মহিলাকে বলিতে 
আরম করিল, “এত রাত্রিতে আমার অন্য আপনাদের 
হাতে কিছু অহুবিধা -” 


কিন্ত তাহার কথ! সমাপ্ত না হইতেই তরুণী সহাস্য. 


সৌমামুধে তাঁহার দিকে চাহি! 'অতি মধুর কণে বলিলেন, 
“সেকি! আমাদের অসুবিধা! কিসের} জ্ঞরুট3 বার্থতে। 
খালিই রয়েছে, আপনি এঁটে দখল করে নিন, আমর! 
শীঘ্রই নেমে যাচ্ছি!” 

রমেন বুবিগ মচি্লাঁটি দেখিতেই শুধু তরুণী এবং 
সুন্দরী নহেন পরুন 'সুশিক্ষা এবং স্বভাবেও চমৎকার বটেন। 
বাধাই হউক রমেনও আঁর কিছু না বলিয়া এবং যথারীতি 
ধনাবাদ জীনাইয়। ব্যাগ হইতে 'একখান! কম্বল বা হর 
করিল এবং তাঁহীর ছাঁর। আপদিমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া 
পড়িন এক কিছু কান ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাই! পড়িন। 


প্রবল ইচ্ছা! থাকিলেও মহিলাটি কোথায় নীমিতেছেন তাঁহ! 
জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহার হইল না । 

শেষ রাত্রিতে গাড়ী কিউল জঃসনে থামিলে যাণীর 
ভিড়ে ও গোলমালে রমেনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে 
চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল তার সম্মুধের 
আসনের মহিলাটি এবং উপরের আসনের একজন আরোহী 
কথন নামির] গির়াহেন। রমেন তাহার কম্বলখান। বেশ 
করিস! গারে” জড়াইয়। লইয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী তখন 
ধীরে ধীর চলিতে আরম্ভ করয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি 
দেখিয়। লইবার জন্য রমেন তাঁহার পাশের একটি জানাল! 
খুলিয়া দিল। ছাদণীর খণ্ড চাদের জ্যোৎস্নাধারায় হারের 
উদাস প্রকৃতি তখন তন্দ্রা্ড়িত কি এক আবেশময় 
বিহবলতায় ডুণ্য়াহিল, আর প্রকৃতির মেই আনন্দময় 
নিস্তদ্ধতা ভাঙ্গিয়া দিশ্লী এক্সপ্রেস মহাবেগে চুটিয়া চলিয়া 
ছিল যেন কোন এক অজানা! দেশে! রমেন তনয় হইয়! 
দেখিতেঠিল ।-এমন সময় তাহার সহযাণী অপর 
আরোহীটি নিদ্রাক্গড়িত কণ্ঠে অস্বস্তি প্রকাশ করার রমেনের 
তন্ম্থত। ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে জানালাটি বন্ধ 
করিয়। দিয়! ফিরিয়া বসিল। 

নীচের খালি আসনটিতে দৃষ্টি পড়িতেই রমন সেখানে 
একটি কালরংয়ের সুদৃশ্য কেস’ দেখতে পাইল। 
‘কেদ’টি দেখিয়াই রূমনের মনে হইল, উহা হয়ত সেই 
মহিলাটির। তিনি ধখন তাহার বাক্স গুচাই .তছিলেন 
তখন “কেসণটি সম্ভবতঃ নামাইয়| রাখিরা ছিলেন কিন্তু '* 
তাড়াতাড়ি নামিবার ' সময় 'উহ। বাক্লে ভৃলিয়। লইতে 
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ভুলি! গিঘাছেন। মহিলাটি কোন্‌ ঠেশনে নানির্া'ছন 
রষেন ঠিক' করিতে পারিল না? সে অহমান করিল, 
রাত্রি বারটার পর নিক-বন্তী :কান ঢেশনে তিনি নান 
থাকিযেন। রাত্রি লাড় বার"ট। একটা আন্দাঞ্জ সমন 
গাড়ী জশিৰি জংসন অতিক্ৰম করিয়া:ছ | মহিলাটি হরত 
জশিদি'ত নামিয়! দেওঘরের গাড়ী ধরম়াছেন এবং সেই 
অতিবিক্ত ব্যস্ততায় তিনি তীহার সমস্ত, জিনিষ দেখিয়। 
লইতে পারেন নাই। 

রমেন মুহূর্ধমধ্যে কথাগুলি ভাবিয়া লইল এবং হাত 
বাড়াইস। সেই মুনৃদ্য কেসটি তুলির! লইয়| সেট খুলিৰ। 
দেখিল তাহাতে একছড়। জড়োয়া হার, জার তার সঙ্গে 
একটি সুন্দর লকেট। কেন হইতে হারটি তুলিয়। 
ধরিতেই সে উহাতে এক টুকর। তাঁগকরা কাগজ দেখিতে 
পাইল। কাগ্রখান| খুলিয়। সে পড়িয়া দেখিল, উহ! 
কলিকাভাঁর কোন এক বিখ্যাত 'জুয়েলাসে র দোকানের 
কাস মেমে?। মিস শীলাদেবীকে একছড়া। জড়ো! 
হার বিক্রয় কর! হইয়াছে তা’রই রমিদ। রমন কাগঞ্জ 
থাঁনা পুনরায় ভাঙ্গ করিয়। যথাস্থানে র'খিল ; তারপর 
কেস+টি বন্ধ করিয়। নিজের ‘সুটকেসে’ রাখিয়া দিল। 

হারটি ‘সুটকেসে' রাখিয়া রছেন চিন্তা করিতে লাগিল 
উহ! এখন মিন শীল! দেবীকে কিভাবে ফিরা: য়। বেওযা 
যায়? হারটি তে শীল! দেবীর, আর মিস শীলাদেবী যে 
সেই তরুণীটির নাম সেও না হয় ঠিক কর! গেল কিন্ত 


তাহার ঠিকানাত জানা নাই। তিনি যে দেওঘরে 
গিয়া. ছন, উহ। তাহার নিজের অনুমান মাত্র । 
প্রভাত হইয়াছে। উপরের আসনের ভদ্রলাকটি 


উঠিব বলি.লন। রমেন দেখিল তিনি পাঞ্জাব দেশী । 
( তাহাদের মধে। ইংরেপীতে যে কথোপকথন হইল নীচে 
তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়। হইল ।) রূদন তাহাকে সহান্যে 
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নমস্কার জানাইগ্রা বলিল, “আপনি দেখছি বেশ 


ঘুৰরেছেন !” 
ভদ্রলোকটি যথারীতি প্রতি ননস্কার জানাইধ! উত্তর 
করিলেন, “শিনালদহ থেকে গাড়ীতে উঠেই শুয়েছিলাম, 
অ'র এই উঠৃহি। আপনি ক্ষোখেকে আন্ছেন ?” 
র-আমি কার করকাত। খেকে এসে মধুপুরে এক বন্ধুর 
বাড়িতে নেমেছিলান, আজ সেখান থেকে উঠেছি। 
ভ--তা*হলে আপনি আর ঘুমুতে পাণ্নে নি? 
র-আমও কিছুক্ষণ ঘৃষিবেছি, কিউল জংসলে গাড়ী 
পৌহালে গোলমালে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। 
আচ্ছা, এই গাঁচীতে আপনার সহবাত্রী আরও বে 
দু'জন হিলেন, তী’র| কোথায় নেমেছেন আপনি কিছু 
জান্নে? 
ভ--শি.নিদহ থেকে একটি বাঙ্গ'লী মহিল। ও একক্সন 
ভদ্রলোকু এই গাড়ীতে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু তার! 
যে কোন্‌ ষ্টেদনে নেমে গেছেন তা'ত আমি জানি 
না! 
রমন সে প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলিব -না। 
কিছুকাল পরেই গাড়ী দানাপুক ষ্টেশন আগিয়। দাড়াইল । 
রমেন উঠিন। হাত মুখ বুধ! “চা, পান করিল। 
রঙেন::যাই্্ততছিল এলাহাবাদে। ইংরেজী সাহতো 
সে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়। এম-এ পাশ ক'রবার 
পর স্প্রতি এলাহাবাদের কোন বে-সরকারী ক:লজে 
রমেন ইংরেছী সাহিতোর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে । 
আগামী সোমবারে সে তাহার নূতন চাকরীতে যোগৰান 
করিবে; এখনও তা'র তিন দিন বাকী! দানাপুর 
ছাড়যাই রমেন মনে করিল, বিদ্ক/গলে নরেননর 
বাড়ীতেই সে আজ নামিয়া পড়িবে । সেখামে নামি 
শ্রনতি শীস। দেবীর 'হারটি' তাহাকে ফিরাইয়। দিবার 
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যা'হোক একট! ব্যবস্থা কবিদ্বা তবে সে এলাহাবাধে রওনা 
হইতে। 

বেলা একটার সময় গাড়ী বি্ধাচল ষ্টেশনের নিকটবর্তী 
হইল। ধারে অনুন্নত পর্ব শ্রেণী রাখিরা রেল পথটি 
আ্বাকির| বাকিরা চলিন্বহে। মঝে অনশ্িবুহৎ একটি 
উপত্যকা, সারি সাবি দেন্দারু গাহে সুশে(ভিত। এই 
স্থরম্য উপবনদদৃশ ক্ষুদ্র উপহাক:টিতেই বিন্ধ গল ষ্রেশন। 
চেঁশন থে'কে পাগাডের গা বেরে অনতি প্রশস্ত লাল 
রাস্তা । দূরে নীলাচলের কোলে সাদ। ধপধণে মন্দিরের 
শোভা, নী'লনার কোলে চাদেরই মত সিদ্ধ ও আনন্দময় । 
অতি মনোরম এই বিন্ধী;ল ঠেশনটি ! 

বিন্ধাচলে গাড়ী থা মতেই রমেন তা'র ব্যাগটি হাতে 
লইর| নামিয়া পড়ল। ষ্টেশনের অনহ্দুরেঃ উদ্যাণ- 
শোভিত নরেনের ক্ষুদ্র ব'ড়ীখানি ছবিরই মত সুন্দর! 
রমেন আসিয়া ডাকিতেই নরেন বাহিরে আনিয়া রনেনকে 
এমন অপ্রভাশিত ভা ব দেখতে পাইয়া আনলে উৎকুল্ল 
হইল এবং তাকে ভিতরে লই গেল । ভিত অল 
রমেন জানিতে পারিল, তাহার “মাসীনা' ও ভ্রাতৃভায়া 
(নরেনের স্ত্রী) প্রভৃতি সকলেই দেওঘরে গিগ্াছেন। 
সেখানে নরেনের দিদি সুনীতির দেবণ্রে শ্বাহ: নরেন 
বাড়ীতে এক আছ, অনশ্য ঠাকুর চীকরও 5হিযাহে। 

রমেন বলিল, সুনীতিদির বড়ীতে এমন জাকাল 
নেনস্টায় তুমি যে বও বাদ পড়ে গেলে নরেনন।? 

নরেন হাঁসিয়। বলিল,_ইচ্ছ| কি আমারও বড় কম 
ছিল মেন? কিন্ক একটু কাজে আটুক| পড়ে গেলাম 





৮ম বর্ষ, ১১শ সধ্যো 


আঁহারাপ্দর পর রমেন গাড়ীতে ‘হার’ পাওয়ার গল্পটি * 


নরেনকে বলিল এবং ‘কেন’ বাহির করিয়৷ ‘হার'টিও 
তাহ কে দেখাইল। নরেন ‘হার’ ও “ক্যাদমেমে!’খান! 
মনোযোগের সহিত দেখিয়া মাপন মনেই যেন বলিল, 
“শীল! দেবী! কে শীলা দেবী?” বলি'ত বলিতে দে 
কি ভান হারের 'ল'কটুখান। খুলিয়া ফেলিল। 
'লকেঠের ভিতর 'ফ্রেনে একখান। এামানবেচোর ফটো” 
আটা ছিল। সেই ক্ষুত্র ছবিথান। দেখনা নেনের মনে 


একটু ভাবাস্বর গে'লনা গেল। নে ভাব গোপন করিরা 


নরেন ব!লন, দেখ তে! রমেন, এ ছবিখ।না চিন্তে পারিস্‌ 
কিনা? রনেন ছবিখান। দে'থয়| বালল, যাকে আম 
গাড়ীতে দেখেছি, এ সেঃ তরুণীরই ফটো! আর তিনিই 
যে দিন শীলাদে তাতেও বোধ হর সন্দেহ নাই, কি বল 
নরেনবা? নরেন বলিল, তাঁ হর ত ঠিক। 

তারপং দুইজনে পরামর্শ করিয়। বৈ'নক সংবাদপত্রে 
বিগ্রাপন দেও] ই স্থির করিল এবং নরেন বিজ্ঞাপনটি 
ল খয়! ফেলল,_“'গতকলা রাত্রিতে 


কলিকাতা শইঢত দিল্লাগাসী এক্সপ্রেস 1 
গাড়াতে একটি ‘হার’ পাওয়া ।গয়াচ্ছে ; ই 


যাহার ‘হার’ তিনি প্রমাণ সহ নিম্ন 
ভিকা-ায় ভানাইতে এবং হারের বর্ণনা 
যথাযথ মিলিলে হাট তাহাকে প্রত্য- 
গণ করা হই্ৰবে। আর, এন, বস্তু; 
কেয়ার অফ, রেশন মানার, 'বিন্ধযাচুল, 


“ই, আই, আর। 


টিন ৬ 


আর সেখনে গেলে কি তোর সঙ্গে ভাজ এখানে দেখা 
হত? 


বিজ্ঞাপনটি লেখা হইলে রমেন জিজ্ঞাসা করিল» 
নরেনদ। ‘কেরারঅক্ক? তোনার নাম ন! দিয়ে ক্েশন 
াষ্টারের নাম দিলে যে? 
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নরেন মূছু হাঁসিয়া বলিল, ওই থাক্‌, আমি ষ্টেশন 
মাটারকে বলে রাখব এবং কোন চিঠি এলে তোকে ‘নে 
দেব। 
র-চিঠি আর আনায় এনে দিতে হবে না। আনি ত 
কাল এলাহাবাদে যাচ্ছি, হারট বরং তোমার কাছে 
রেখে যা”, যার হয় উপযুক্ত রিনি 
ফিরিয়ে দিও। 
& ন _ আচ্ছ। তাই হবে, কিন্তু ত! হ’লে এখানে আস্ছ কৰে? 
রমেন একটু ভাঁবিম্বা। বলিল, মাম খানেক পরে ক'দিন 
চুটী জাছে, তখন এসে বিস্কাগলেই ছটিউ। কাটিয়ে বাব । 
তারপর রমেন জিজ্ঞাস। করিল, তুমি কি মনে কর 
নরেনদা, সে মহলাটি একটি বিজ্ঞাপন দেবেন না? 
নরেন গম্থীরভাবে বলিল, আমার মনে হয় তিনি 
কোন বিজ্ঞাপন দেবেন না? 
র - কিসে বুঝলে? 
ন-_খুবই সোজা কথা ! হার/তো। তীর গেছেই, বিজ্ঞাপনের 
ূ টাকাট। আর অধকহু খরচ তিনি কেন করবেন? 
উর-হার যে গেছেই তা কি করে সিদ্ধান্ত করা৷ বাবে? 
নন -তুই হাসালি রমেন, গাড়ীতে হার হারিয়ে গেল, আর 
হার যে গ্রেছেই তার সন্দেহ আছে? R 
র না, আমি বলছি হারটি বে আর পাওয়। যেতে পারে 
না সেট ত তিনি মনে নাও করতে পারেন? 
ন-কেন, তিনি যদি মনে করেন গাড়ীতে শুধু সাধু 
গুরুষেরাই যাঁতাগাঁত করেন না? 
রামন গম্ভীর হইয়া বলিল, গাড়ীতে যে শুধু অসাধু 
ই যাতাহ্বাত করে থাকেন, তার একথা মনে 
করারও তে কোন কারণ দেখছি না! 
| রমেন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, ধথাণ হয়ত তার মনে 
একটু আঘাত করিয়াছে। নরেন তাহ! বুঝিতে পরিয়ন। 


হ'সিয়া বলিল, না, তিনি কিছ সে কথ মনে করবেন না। 
তিনি মনে করবেন, তীর হারটি যদি কোন সাধু বাক্তিই 
পেস্নে থাকেন ত তিনি নিজেই তাকে খুজে বাঁর করবেন 
এবং হারটি তী'কে ফিরয়ে দিবেন ।--আমার কথা ঠিক 
কিনা মহিলাটি আজ এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁকেই 
তুমি দিঙ্লাস| করতে পারতে ! 

রমেন হাসির! বলিল, ধীর হার তিনি উপস্থিত থাঁকলে 
যে এ তর্কই উঠ ত ন, নরেন্দা।? 

নরেনও হাঁসিয়। বলিল, সে কথ ঠিক, যাহোক 
পরশুকার খবরের কাগ'জই এ তর্কের মীমাংসা! হয়ে যাবে। 

তারপর বিজ্ঞাপনটি ডাকে পাঠিইবার ব্যবস্থা করির 
দুইজনে পাহাড়ের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলল। পথে 
নরেন হেশন মাষ্টারকে চিঠির কথা বলিয়া গেল। 

ক * সা পদ 

পরদিন রমন এলাহাবাদে চলিয়া গেল এবং যথ। 
সমদ্বে তাঁহার নূতন চাকরীতে যোগদান করিগ। কয়েকদিন 
পরে নরেনের পত্রে রমেন জানিতে পারিল তাহার 
বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে সকল পত্র আসিয়াছে তাহাতে 
হারের বর্ণনার মিল নাই। নরেন আরও লিখিয়াছে যে 
শিল। নেবী’ নামে একটি মেয়েও বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়াছে 
কিন্তু তাহার বর্ণনাও অসম্পূর্ণ । পত্রে রমেনকে একবার 
বিহ্যাচলে আসিবীর অনুরোধ করিয়া পত্রশেষে নরেন 
জানাইয়াছে যে তাহার মা দেওঘর হইতে আমিয়াছেন 
এবং মে শীঘ্রই বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকদিনের জন্য দেওবর 


* হই! কলিকাতী যাইতেছে ।- রমেন উত্তরে লিখিল, 


নীলা'দবী নামে বে মেয়েটি বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়াছেন 
হারটি তীহীর হওয়াই সম্ভব, যাহাই হউক বিজ্ঞাপনটি 
আরও দিন কংক ছাপাইয়। হারের প্রকৃত মালিকের 
সন্ধান লই৷াঁই যেন হারটি দেওয়া হয় । পরের সধ্যাহের 
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শনিবারে সে মাসিমাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাঁইবে সে 
কথাও লিখিয়া দিল। 
% | # 4 

নরেন কলিকাতা চলিয়! যাইবার পর রমেন বি্ক্যাচলে 
আসিল। তাহার মাসিমা ও ভাতৃঙ্গ'য়া কমল! তাহাকে 
অনেকদিন পরে দেখিতে পাইয়। অতীব অ.নন্দিত হইলেন । 
একটা ‘পাশ’ করলে আমাদের কিন্তু থাওয়'লে না! এবার 
আমরা খুব বড় রকম একট! নেমস্তন্নের বাবস্থা করছি। 

রমেন মৃতু হাসিতেই মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, ও 
মেয়েটা! আমার অমনি লোভী, নেমন্তন্ন আদার করতে ও”র 
দত পাক! ওস্তাদ নেই! তোর পাশের খবর পেয়ে 
নরেনের কাছেই ও খাবার আদায় করেছিল । 

শাশুড়ীর কথায় উৎসাহিত হইয়। কমলা বলিলেন, 
শুনে রেখে| ঠাকুরপো, এবার বড় রকমের আয়োজন 
হবে। 

রমেন হাসিয়া বলিল, নরেনদাইতো। এবারও ‘হোষ্ট’ 
হবেন? 

কমল! গম্ভীরভাবে বলিলেন, উহু, এবার হবেন 
হোষ্টেল’, আর স্থান হবে এই বিস্ধাগিগির পাদদেশে 
উপবন সদৃশ “খধিকুল আশ্রম । 

রমেন তাহান ভাতৃজ'রার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া 
হাসিয়া ফেলিল বলিল, খাষিকল আশ্রম ত তোমারই এই 
বাড়ীর নাম বৌদি,_সে হোষ্টেদ তা’হলে তৃমিই ? 

কমল! শুধু হাসলেন, কিছু বলিলেন না। কমলার 
কোন উত্তর না পাইয়া রমেন তাহার মাঁপীমার দিকে 
তাকাইল। মাসীম] হাসিগ। বলিলেন কি জানি বানা, 
ও মেয়েটাকে ত বোঝবার উপায় নাই, ও যে কি মতলব 
আচ করে রেখেছে সে ওই জানে। সেযাক্‌, তো*র মার 


কোচবিহার দপণ 


আমাদের সবাইকে যেতে লিখেছে। 


৮ম বর্ষ, ১১শ সংখা! 


সেদিন চিঠি পেয়েছি, তো'র নাকি সামনের ফাগুনেই বিয়ে ৪ 


হবে, বিয়ে নাকি আগে থেকেই ঠিক কর! ছিল। মায়া 
কোথায় রে বিয়ে 
হচ্ছে, মেল্ম দেখেছিল রমেন? 

রমেন মুছ হাঁসিয়। বলিল, ন! মাসীমা আমার ওসব 
বালাই নাই। 

কমল! রহস্য করিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, তুমি কি 
বলতে চাও, তুমি কিছুই জান না? 

রমেন বলিল, না তা ঠিক নয়, শুনেছি বাবার এক 
বন্ধু আছেন. পশ্চিমে তিনি কি একট বড় চাকরী করতেন, 
এখন অঃসর নিয়ে এ দিকেই কোণায় স্থারীভাবে বাস 
কক্ছেন। বছর খা’নক পূর্বে কলক'তায় বাবার সঙ্গে 
তাব দেখা হয়েছিল, তীরই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে 
দেবেন বলে বাব! নাকি কথা দিয়েছেন। 

কমলা! জিজ্ঞাসা করিলেন, মেয়েটির নাম শোননি 
ঠাকুরপো? 

রমেন হাসিয়া বলিল, তা’হয়ত শুনে থাকৰ, সিন্ট, 
কি মিট, এ রকম একটা কিছু নাম হবে; আমি কিন্ত 
তখন মাকে বলেছিলাম এম-এ পাশ না করে ওসব কথার 
আমার কান দেবার সময় হলে না। 

কমলা হাসির! সকৌতুকে বলিলেন, বেশত এইবার 
ছু'টে৷ কানই দেবার যথেষ্ট সময পাবে ঠাকুরপো। 

মাসীম| বলিলেন, তুই একবার মেয়ে দেখবি, না 


বাপের পছন্দেই হবে? রদেন বলিল, মাসীমা বিয়ে যদি 


করতেই হয় ত বাবার পছন্দে হবে না কেন তা’ত আমি 
বুঝতে পারি না। 

মাসীমা বলিলেন, কি জানি বাবা, আঁজকাল ত ছেলেরা 
নিজে দেখে পছন্দ করে তাই বলছি রমেন। 


# 


ষ্ঠ 
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রমেন হাসিয়| বলিল, ত” করে মাসীমা, আমার কিন্ত 
তা” দরকার হবে না। 

মাসীমা স€শংস দৃষ্টিতে রমেনের দিকে তাকাইয়। 
হাঁসিলেন আর কিছু বলিলেন না। তিনি কৌশলে 
বিবাহে রমেনের মতামত জানিয়। লইলেন এবং যথাসময়ে 
তাহার বোন মায়াকে লিখিয়| জানাইলেন। 

ক টন 4 

রমেন এলাহাবাদে চলিয়া! যাইবার একসপ্তাহ পরে 
: নরেন আসিয়া সকলকে তাহাদের কলিকাতার বাড়ীতে 
লইয়া গেল। যাইবার সময় তাহারা সকলে কলিকাতার 
বাড়ীতে যাইতেছে বলিয়|। পত্রদীরী. রমেনকে জানাইয়া 
গেল। ইহার কয়েক দিন পরে রনেৰ পিতার পত্রে 
জানিতে পারিল তাহার বিবাহের দিন স্থির হইরাছে। 
তিনি রমেনকে কয়েকদিনের ছুটি লইব| শীঘই কলিকাতায় 
যাইতে লিখিয়াছেন। রমেন দুই সপ্তাহের চুটি লইয়া 
কলিকাতায় চলিয়। গেল । 

বাড়ীতে আসিম্ব! রমেন মাকে বলিল, এত তাড়াতাড়ি 
না করলে কি ক্ষতি হ'ত মা? 

মা বলিলেন, আমি যে বড় একলাটি থাকি বাবা! 
তুই এম-এ পাশ না করলে কোন কথ! শুলবি না তাই 
ন! এত দেরী হ'ল! মেয়েটিকে আমাদের ছু'জ.নরই খুব 
পছন্দ হয়েছে। সিন্ট-মা আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। 
সে এবার বি-এ পড়ছে। অনেক দিন থেকেই তা'কে 
আমাদের বউ করে আনব ঠিক করে রেখেছি। তোকে 
জান্তে দি নি, যতদিন থেকে সিণ্ট, কলেজে ঢুকেছে, 
ততদিন থেকেই বরাবর তাঁকে আমি দেখছি। তোর 
' মাসীম। কল্কাতীয় এলে ও বাসায় “সিট, প্রায় আসত, 
আমিও সেখানে যেতাম, কখন কখন তাকে আমি আমাদের 
এ বাড়ীতে আনিয়েছিও। 
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রমেন মাকে জিজ্ঞাস! করিল, মাসীমাদের সঙ্গে ওদের 
জানাগুন! আছে বুঝি? 

মা বলিলেন, সিণ্ট র বড়দাদার সঙ্গেই যে তোর সুুনীতি- 
দিদির বিরে হয়েছে । মিট তার বাপের একটি মাত্র মেছ্ে। 
তুই যখন এলাহাবাদে যান্‌ তার আগেও একদিন সিণ্ট 
আমার কাছে এসেহিল,- তার ছোটদানার বিয়েতে বাড়ী 
যাবে বলে গেল। তারপর এবার নরেন সির 
বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসে বিয়ের দিন স্থির 
করে। 

রমেন হাঁসিয়! বলিল, তা'হলে নরেনদা, আগে থেকেই 
সব জানতেন আর মাসীমাও? 

মা বলিলেন, দিদি সব জান্তেন, নরেন আর কমলাও 
জানত। কন্তাপক্ষ ত নরেনদের কল্কাতার বাড়ীতেই 
উঠেছেন। বিয়েও সেখানেই হবে। 

রমেন বলিল, তা'হলেত নরেনবার সঙ্গে দেখা করতে 
যাওয়! হল না দেখছি। মা বলিলেন, বেশত, তুই যাবি 
একবার সেখানে? মেয়েও একবার দেখে আয় না? 
দেব আমি সব ব্যবস্থা করে? 

রমেন হাসিয়। বলিল, কিচ্ছু দরকার নাই মা, তুমি 
এতদিন দেখেছ, আমি একদিনে কি আর এমন বেনী 
দেখব? 
মাঁও হাসিলেন। 


পরদিন নরেন আদিল। সে তখন ভারি ব্যস্ত ছিল। 
মেসোমশারের সঙ্গে কি সব পরামর্শ করিয়া আসিয়|। নরেন 
রমেনকে বলিল, তোকে একবার আমার সঙ্গে বেরুতে হবে 
রমেন, কতকগুলো জিনিষ কেন্বার আছে, তো'কে পছন্দ 
করে দিতে হবে। 


৪4৮ 

রমেন হাসিয়া বলিল, সব জিনিযই তোমরা পছন্দ 
করে করতে .পারলে, আর বাজারে কেন্বার জিনিষ 
কয়টাই পছন্দ কর্‌তে পারবে ন! নরেন দা? 

নরেন ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিল, হাঁসিয়। বলিল, সতাই 
রমেন, পছন্দমত জিনিষ কেনা! ভারি শক্ত ! 

রমেন বলিল, সে শক্ত কাজ আমার দ্বার! সম্ভব হবে 
না। নরেন বলিল, তা বেশ আমি যখন আজ কন্যাকর্তার 
দক্ষিণ হস্ত, তখন শক্ত কাজগুলো আমাকেই কর্তে হবে। 

র--তা করো কিন্তু তুমিত এই সব বাজে কাজে ব্যস্ত 
হয়ে আছ, আমার সে কাজটি করেছে ত নরেনদা ? 

নরেন হাসিয়া ফেলিল; বলিল, ওহো, সেই হার 
ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ ত? সেটি বুঝি বাজে কাজ নয়, 
খুব জরুরী কাজ? 

রমেন বলিল, নিশ্চয়, পরের জিনিষ ফিরিয়ে দেওয়া খুবই 
উচিত কাজ। নরেন একটু বিরক্তভাঁবে বলিল, কে 
বস্ছে সেটি অনুচিত কাজ, কথ! হচ্ছিল জরুরী কিন? 
করবার মত অবসর কোথায়? কে বল্ছিলো পরকে 
হারটি হারাতে? 

রমেন সমবেদনার সুরে বলিল, আহা, ইচ্ছা করে কি 
কেটি নিজের দামী জিনিষ হারায় নরেনদা ? 

নরেন হাসিয়া! বলিল, আচ্ছা, সময় হলেই যার হার 
তাকে ফিরিয়ে দেবার বাবস্থা করব, কাজের ভিড়টা কেটে 
বাক্‌ । বলিয়| নরেন তাড়াতাড়ি বাহির হইয়। গেল। 

ক % . 

তিনদিন পরে সিণ্ট,র সহিত রমেনের শুভবিবাহ হইয়া 
গেল। বিবাহসভায় বরকন্যার মালা বদলের সময় মালার 
সহিত নরেন রমেনের হাতে গাড়ীতে পাওয়। সেই জড়োয়! 


বোচবিছার দরপণ তম বর্ষ, ১১শ সংখ/! 


হারটি দিতেই রমেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, একি ! 
সেই হার, এ হার এখামে কেন নরেন দ!? 
নরেন যু হাসির! বলিল, যাঁয় জিনিষ তাকে দাও। 
রমেন সকল কথ! ভাগ করিয়া বুঝিতে পারিল না, হত 
তথ্বের মত ধীরে ধীরে হারটি কনের গল'য় পড়াই দিল । 
বাসর ঘরের ভিড় কমিলে কমল! বলিলেন, নাও ভাই 


ঠাকুর পো, এইবার তোমার শীলাদেবীকে ভার হারটি ৯ 


ফিরিয়ে দিয়ে দাও। 


এয়ে) 


‘সিণ্ট’ মৃদু হাসিয়া অনুচ্চহ্বরে বলিলেন, দিয়েছেন ত।&. | 


কমল! হাসির! বলিলেন, নে ভাই শীল। তের ভাগ্যে 
রতনে রতন লাভ হ'লণ bl 

রমেনও হাঁিয়। কেলিল ও বলিল, রতনেই রতন মিলে 
একথ! আমার তরফ থেকেও বলা চলে বৌদি কিন্তু সিণ্ট _ 

শীলাদেবী হলেন কি করে তাই ভাব্ছ ঠাকুর পো? 
শীলাই ওর নাম, 'আমর! সংক্ষেপ করে ওকে' সিন্ট, বলে 
ডাকি। ওর ছোট্দার বিয়েতে বৌদিকে এ হাঁরটা 
দেবে বলে কিনে এনেছিল, ওর ছোট্দাও সঙ্গে ছিলেন, 
গাড়ীতে এক ঝলক্‌ দেখা তোমার সাথে” 


রমেন শুনিয়! হাসিল ; বলিল, তোমার কবিত আদ 


বৌদি, কিন্তু ওভাবে গাঁড়ীতে হারটি হারিয়ে ফেলা খুব 
বুদ্ধিমানের কান্ত বলা বায় ন! 
কমল! উঠিয়া পড়িয়| বলিলেন, সে কথা তোমার 
শীলাদেবীকেই জিজ্ঞেস কর ভাই, আমি কিন্তু চল্লাম। 
কমল৷ উঠিয়া গেলে খল! যুদ্ধ হাসিয়া অনুচ্চকে 
বলিলেন, আমার নির্ধ দ্ধিতা তে বোঝা! যায় নাই? 
রমেন বলিল, কিন্তু হারটি আমার হাতে না পড়ে অপর 
কারুর হাতেও ত পড়তে পারত? 
_ত হয়ত পারত ! 
ত! হলে তোমার কাজের তারিফ করতে পারি না। 
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ফাল্গুন ১৩৫২ শেষ শৃঙ্গ পায় হয়ে কৰে 84৯ 
& শীল! মধুর হাঁসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা না পার নাই x রর রম 


বা পারলে, কিন্তু আমার হিসেবে যে ভুল হয়নি তাত 
কার করবে? এলাহাবাদে যাইবার পথে রনেন সন্ত্রীক বিন্ধাচলে 


রমেনও হাঁসিল এবং শীলাকে আদর করিয়া বুকে নামি খিধি-মাশ্রমে' আতিথ্য গ্রহণ করিল। কমলা 
টানি লইল। হয়ং হইলেন তাঁদের হোষ্টেদ্‌। 


রি 


শেষ শৃঙ্গ পার হয়ে কবে 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 


আমাতে রয়েছি আমি যেন ঘন রচন্তের সম, 
দ্বৈতরসে এসুন্দগী ধরণীরে মাল্য দিয়া গলে; 
কত জন্মপরিক্রম| পূর্ণতার স্পর্শ তরে মম, 
অপূর্ণ জীবন লয়ে হুর্গমের পথে যাত্রা চলে। 
অনন্তকালের তটে বিস্ময়ের ভাব-উম্মি ছুলি 
আবেশে আচ্ছন্জ করে আনন্দের রচিয়া বেদন। 
তন্ত্রাহার! চক্ত্রা রাতে স্বপ্নস্থৃতি চিত্ররেখাগুলি 
আবেগে চঞ্চলি যেন করে মন কল্পন!-চেতনা। 


সির আদিম প্রাতে উন্মেষিত ষে-আমি আলোকে, 
খণ্ড করি আপনারে বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য সম্ভোগে,-- 
আশাদুরাশার চির ত্রা্তিভরা সুখে দুঃখে শোকে 
সে আমি পাইনি মৃতু! জন্ম জরা ব্যাধি যোগাযোগে। 
দূর ভাবী দিবসের শেষ শৃঙ্গ পার হয়ে কবে 

তৃরীয় স্তরের মাঝে এ আমিতব অচিফিত হবে ! 








মহারাজ মোদনারাণে; সভাকবি দ্বিক্গ কবিরাজ 


অধ্যাপক শ্রীঢদবীপ্রসাদ সেন এম্‌-এ 


আমরা পৌষ সংখ্যা কোচবিহার দর্পণে কোঁচবিহার- 
গৌরব কৰি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বিষয় আলোচনা ক'রয়াছি। 
তাহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে “বিশ্বসিংহ চরিতম্” এর কয়েক 
পৃষ্ঠা, মহাভারতের আদিপর্ব এবং দ্রোণপর্বের প,থি পাওয়া 
যায়। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে শ্রনাৎ ব্রাহ্মণ দ্রোণপর্বের প.থি সম্পুর্ণ 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। কোচবিহার রাজকীয় 
গ্রন্থাগারে এ পির যে পাওুলিপি রক্ষিত আ'ছ তাহাতে 
২০৮ খানি পাতা অর্থাৎ ৪১৬ পৃষ্ঠা আছে। এই প.থির 
১১৪ পাত৷ পর্যন্ত শ্রনাথ ব্রাহ্মণের রচনা । তাহার 
অমম্পূর্ণ কাৰ্য্য সম্পূর্ণ করিবার ভার লইয়াছিলেন দিন 
কবিরা। ১১৪ পাতার পর হইতে গ্রন্থ সমাধি পর্য্যন্ত 
দিজ্জ কবিরাজ রচনা করেন। 


ছিজ কবিরাজ, মহারাজ মোদনারারণের সমসাময়িক । 
মোদনারারণ প্রাণনারায়ণের মধ্যম পুত্র এবং প্রাণনারায়ণের 
পর কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৬৬৫ 
হইতে ১৬৮০ থৃষ্টাৰ পর্যন্ত মোদনারারণ রাজত 
করিয়াছিলেন । এই পনর বৎসয়ের মধ্যে কোনও সমরে 
ছি কবিরাজ দ্রোণপর্বের রচনা কাধ্য সমাধা করেন। 


দ্বিজ কবিরাজের অন্য কোনও কাব্যগ্রন্থ ছিল বলিয়। . 


আমাদের জান! নাই। তাহার সবিশেষ পরিচয়ও আমর! 
কোনও সুত্রে পাই ন|। দ্রোণপর্বের পথি মূল সংস্কৃত 
মহাভারতের 'অহুবাঁদ। “অতএব .তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত 


আক্রমণে এবং নানাএাকার আভান্তগীণ গোনযোগের জন্য 


££ 


ছিলেন এই পর্যাস্ত বুঝিতে পারা ধাঁ্। ভণিতায় এক 
হলে বলিয়াছেন _ ॥ 
স্বজন পালন দুৰ্জন শাসন 
মোদনারায়ণ ভূপ। 8 
ধর্মে যুধিঠির রণে ভীমবীর 
বিক্ৰমে অক্জুন-রূপ ॥ 
তাহার আজ্ঞা ভকতি শ্রদ্ধায় 
ভাষাতে ভারত পদ । 
ভণে কবিরাজ এড়ি অন্য কাল 
কৃষ্ণ বল সভাসদ ॥ (১) 
এই ভণিত| হইতে পপষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মহারাজ 
মোদনারায়ণের আজ্ঞায় কবি অন্য কাজ রাখিয়া প্রোণ 
পর্বের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অন্য কাজ . 
যেকি সে বিষয়ে কোনও স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাও | 
যায় না। 
ইতিহাসের দিক দিয়া দ্রোণপর্্ব পথির এই অংশ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কবির ভণিতাবলীতে মহারাজ 
মোদনারায়ণের এক অনুপ চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
পিত! প্রাণনারায়ণের নায় মোদনারায়ণও শিশেষ ভাবে 
বিগ্োৎসাহী ও বিদ্যামুরাগী ছিবেন। মুসলম!নদি'গর 


| 











| ই 
(১) পাতা--৭4/৯ দ্রোপপর্ব পথি, কোচবিহার 
রাজকীয় গ্রন্থাগার । 





ফান্তুন ৩৫২ 


রঃ উহার রাজত্বকাগ বিশেষ শান্তিপূর্ণ ছিল না। নানাগরকার 
জটিল রাল্কার্ধো নিরন্তর বাপৃত পাকিরাও তিনি তদীদ 
পিতৃদেবের প্রেরণায় আরর্ধ এই দ্রোণপর্ক্েের অনুনাদ কাধা 
পরিস্মা্ত করিবার জন্ত উদ্যোগী হ:য়াছিলেন। দ্বিতীরতঃ 
মোদনারাযুণ ধর্ানুরক্ত স্থনীতিপরারণ শ্দ্ধশান্ত নৃপতি 
ছিলেন। তাহার স্তুতিস্থলে কবি ভণিতার লিখিরাছেন_ 

জয় মোদনারাম্ণ নৃপতি *থ্যাত। * 

দ্র কলিধর্ম মাত্ৰে কিঞ্চিতেক ন হি জাত॥ 

ৃ পরদার| পরনিন্ন পর সম্পান্তক। 
স্বপ্ন অনস্থাতো মানে বিঠাতো। অধিক ॥ 
কবিরাজ দ্বিজে ভণে তাহার আজ্তায় | 
দ্রোণপর্ব পদ রম্য বাণীর কৃপায় ॥”” (২) 

'আবার-- 


অভিনব রূপে সন্ত মুতিমস্ত কাম। 
বিহারেও শোভে জেন শানুমূত্তি রাম ॥ (৩) 


। এই প্রসঙ্গে ইহাও দ্ষ্টবা যে মহারাজ গ্রাঁণনারারণ বিষ্ণু- 
৬ ভক্ত হইলেও তীহার পুত্র মোদনারায়ণ শিবপদানুরক্ত 
 সঈুঃলেন। প্রাণনারায়ণ দিল্লী হইতে শিল্পী আনাইয। 
জলেশ্বরের শিবমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। 
কিন্ত তিনি ইহার নির্শীণকার্ধা সম্পূর্ণ করাইয়া! যাইতে 
পারেন নাই। মোদনারায়ণ এই কার্য সমাধা! করেন 
এবং মন্দিরের বায় নির্বাহের জনা ৪৪ খান। জোত দেবোত্তর 
প্রন করিয়াছিলেন।* কিন্ধ নিজে পরম নারীর 








(২) দ্রো বেণি পি পাঁত|- ১০৮/০ | 
৯৮ (৩) এ পাতা-_৭৮৪০ | 

*৫ চৌধুরী আঁমানতউন্লা আহম্মদ কৃত কোঠবিহারের 
ইতিহান পৃ২--১৭১। 





টির নানি পূজিত দ্বিজ কবিরাজ 


* স্বাখিয়াছেন। 


CENTRAL [ভিন রর 


৪8৮১ 


অন্যান্য দেবদেনী'ত তাহার কোনও বিদ্বেষ ছিল না। 
ছি কবিরাজের ভণিতায় আছে = 
ধর্ল্মেত সমুখ অতি | মোদ ভূপ নরপতি 
শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের গ্রীত। 
তার আঙ্গাপরনাণে পদ কবিরাজে ভণে 
শঙ্করেত সমপির। চিত ॥ (৪) 

দিজ কবিরাজের কবিত্শক্কির বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে 
রাখিতে হইবে ষে তিনি দোঁণপর্কোর শেষ অংশের অনুবাদক 
মার। কাঁণীরাম দাসের মহাভারতের মত ইহা কোনও 
মৌলিক রচনা নহে। অতএ! অনুবাদক হিসাবে কৰি 
কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহার হারাই তাহার কৃতিত্বের 
বিচার করিতে হইবে । এই অন্তুবাদ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
দ্বিজ কনিরাগকে ছুইটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। 
€থমতঃ মূলের ভাব ও অর্থ যণাসম্ভব বজায় রাথিয়। 
দেশীয় ভাষায় পয়াঃ ও ত্রিপদী ছন্দের গয়োগে 
অনুবাদ করা; দ্বিতীয়ত: তীহার পূর্বগামী শ্রীনাথ 
ত্রাহ্ষণ যে পর্ধান্ত অন্রবাদ্‌ করিয়া গিয়াছেন 
তাহার ভাব ও ভাষার সহিত সঙ্গতি রক্ষী করা । আমরা 
বলিতে পারি এই উভয্ন দিক দিরাই বিজ্ঞ কবিরাজের 
সাফল্য কৃতিতপূর্ণ। অনুবাদে দ্বি কবিরাজ যথাসম্ভব 
মূলের অন্রগমন করিয়াছেন ) কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে 
অনুবাদ করিতে গেলে ভান ও ভাষার সৌনর্্যের 
হানি হইবার সন্তাবনা, এজন্য আক্ষরিক অনু যাদের 
চেষ্টা না করিয়। ভাবান্থদাদের দিকেই বেশি লক্ষা 
কবিতার সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ন রাখবার জনা 
প্রয়োজন হইলে নূতন কথ| বা নৃতন উপমার্দি যোজন। 


করিয়। ডি অর্থের পরিবর্তন ও গিনি করিয়ন। 


(৪) দ্রোপপর্ব ধ_শাণ ক 


৪৮২ 


লইয়াছেন। আমরা তুলনার জনা মহাত্মা কাণী প্রস্ 
সিংহের অনূদিত মহাভারত হইতে একটি অনুচ্ছেদ এবং 
এঁস্থলে ছ্বিজ কবিরাজের রচনা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত 
করিয়। দিলাম £-- 


“তখন ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির নতপর্বব নবতিবাণে মহাবীর 
দ্রোণাচার্যোর সমুধয় মর্ম্স্থান বিন্ধ করিলেন; আচার্ধযও 
কুন্ধ হইয়া! তাহার বক্ষত্থেলে পঞ্চবিংশতি শর নিক্ষপ করিয়া 
পুন্বার ধনুদ্ধারিগণের সমক্ষে তাহার দেহ, অশ্ব, ধ্বস 
ও সাংধিকে লক্ষা করিয়। বিংশতি বাণ পরতাগ করি'লন। 
তখন ধৰ্ম্মাত্মা যুধিষ্টির পাণিলাঘব প্রদর্শন পূর্বক শরদ্ারা 
দ্রোণ-শিশ্ব, ক শরসমূহ ছেদন করিয়। ফেলিলেন। ধনুদ্ধর গ্- 
গণ্য দ্রোণচ'র্ধ্য তদদশনে ক্রুদ্ধ হইয়। সত্তর মহাত্মা ধর্মরাজ্র 
ধনু ছে"্নপূর্বক অস্খ্য শরে তীহার স্কশরীর আবৃত 
করিলেন।" (৫) 


“অনন্তরে ধর্ণের তনয় যুধিটির | 
ন্যবাণে ভেদিগেক ড্রোণের শরীর ॥ 
মর্দ্থানে বাথ! পায় দ্রোণ দেনাপতি। 
হাঁনিল পঁচিশ বাণ পাগুবের প্রতি ॥ 
যুণ্ঠির হৃদয় ভে'দয়] দিজবর। 

পুণ কুড়ি বাণ প্রহারিল তীক্ষতর ॥ 
নৃপতির অশ্ব রথ সারথি ভেদিল। 
পুণরপি বাণবৃহি করিতে লাগিল | 
ধর্মরাজ সরজ'ল করি বিপরিত। 
আগধ্যেহ অন্ত্রধাল থণগুল ত্বরিত ॥ (৬) 


(৫) কালীগ্রসন্ন সিংহের মহাভারত--(বন্ুমতী সংস্করণ) 
২য় খণ্ড পৃঃ ৬৩৮ 
(৬) দ্রোণপর্ব পু ধি--পাত| ৭৮০ 





৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


মূল মহাভারতে দ্রোণাচার্ধোর সহিত যুধিষ্টিরের এই 


সংগ্রাম আরও বিশদ ভাবে বণিত আছে । ছিঙ্জ কবরাজ 
উহা! অনেক সংক্ষেপ করিয। লইয়াছেন। আবার নিজের 
কল্পনাশ ক্তকে আশ্রয় করিয়া এমন ছুই চারিটি কথ! যোগ 
করি | গিয়াছেন যাহা! মূলে দেখিতে পাওয়া যায় না। 
যেমন, উদ্ধত অংশের উপসংহারে লিংখয়াছেন-- 

“পাণুব মৈনোত তদা হৈল হাহাকার । 

সৰ্ব্বলোকে বলে ধর্দারাজ গেল মার ॥ 

কেহে। বলে আঙ্ি-ধর্মৃতনয়েক ধরি । 

দ্য্যোধন স্গিধানে দিবে বশ কারি ॥” (৭) 

ভাষার দিক নিয়াও দ্বিজ কবিরাজের রচন। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের 

রচনার সহিত সামঞ্দ্যহীন হয় নাই। আমরা কোচবিহার 
দর্পপের পৌষ সংখ্যায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের কাব্যের আলোচন! 
প্রসঙ্গে তাহার ভাষাগত দোষ ও গুণের বিষয় উল্লেখ 
করিয়াহি। দ্বিজ কবিরাজের রচনা হইতে যে সকল অংশ 
উপরে উদ্ধত করা হইয়াছে ভাহাতেও মোটামুটী ও সকল 
মোষগুণ পরিলক্ষিত হইবে। অনাথ ত্রাঙ্গণ দ্রোপপর্ব 
প্রসঙ্গ এইর'প আরম্ভ করিয়াছেন - 


সমরে পড়ল বদি গঙ্গার কৃমার। 
অন্থশেচ হৈল তবে উভদ্ন সেনার ॥ 
ভীগ্ন পড়ি'লক কেহ হইল বিশ্মিত। 
ছয় লভি কত বীর হেল হরযিত ॥ 
কোপ কৈল কত বীর ভীম্ব জায় মার। 
নানামত চিত্ত হইল উভয় সেনার ॥ 
ক্ষতিয় ধৰ্ম্মক কেহ নিন্দ| কৈল মনে । 
ভীন্ম পিতামহক মারর পৌত্রগণে ॥ (৮) 





(৭) দ্রোণপর্ধব পথি - পাত| ৭/০ 
(৮) ঙঁ পাতা »/* 


ঙ 


ফাল্গুন ১৩৫২ 


* “এইরূপ রচনার সহিত হ্িজ কবিরাজের রচনার কোনও 

অসঙ্গতি দেখা যায় ন!। 

সাধারণভাবে কবিত্ব শক্তির বিচারে দ্বি্জ কবিরাজ 

অপেক্ষ| শ্রীনাথের স্থান অনেক উচ্চে। উপমার দৌনদ্য্য, 

কল্পনার চাতুধ্য, রচনার সরসত। প্রভৃতি গুণে শ্রীনাথের 
* কবিতা অধিকতর উপাদেয়। তবে দি কবিরানদের পক্ষে 
&বলিবার কথ! এই যে তাঁহার রচন দ্রোণপর্ধের যুদ্ধ 
| বর্ণনায়ই সীমাবন্ধ। এই সঙ্কীৰ্ণ পরিসরের মধ্যে কবির 
_ প্রতিভার সম্যক পরিচয় মিলিতে পারে না । এ অবস্থায় 
প্র তাহার সহিত শ্রীনাথের বহুমুখী কবিপ্রতিভার তুলনা 
উপস্থিত ন| করাই সমীচীন । 
| অনুবাদের সীমার মধ্যে থাকিয়াও দ্বিজ কবিরাজ 
রচনার সরসতার দিকে সর্বদা! লক্ষ্য রাধিয়াছেন। 
দ্রোণাচার্ধ্য বখন ভীম পরাক্রমে পাগুবসৈন্য বিনাশ করিজে 
উদ্যত হইলেন, এবং জীবষচসহায় অর্্জুনও দিখিদিক জ্ঞানশূন্য 
হই কৌরব সৈন্যের মধ্যে ঝাপাইয়া। পড়িলেন তখন 
অর্জুনকে সাহায্য করিবার জন্য ধর্শরাজ যুধিষ্ঠির অতিরথ 
সাতাকিকে আক্রমণ করেন। এই অংশে মূলে যুধিটির 
কৌরব দেনাঁদলকে সাগরের সহিত তুলনীয় বলিয়াছেন । 
অনুবাদে দ্বিদ কবিরাজ নূতন নূতন উপমা প্রয়োগ করিয়। 
বর্ণনাটী আরও বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। 

“কুরুসৈন্য সমুদ্র দেখিও একাকার । 

ক শঙ্খ দুদ্দৃভির বাদ্য গর্জন দুর্বার ॥ 





৬ আপন 
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মহারাজ মোদনারায়ণের সভাকবি দ্বিজ কবিরাজ 


৪৮৩ 


র্থগঞ্জ ধ্বজ কুম্তীর মকর। 

শরশক্রি গদা! জলদন্ধ ভয়ঙ্কর 1 ইত্যাদি (৯) 
উদ্ভুত অংশে ভাষা দেশজ শব্দ বঞ্জিত। ইহার সহজ 
বিষয় । এইরূপ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বর্ণন। দ্বিজ কবিরাজের 
রচনায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যেখানেই কবির 
লেখনী মূবের অনুশাসন হইতে একটুও স্বাধীনত৷ 
পাইয়াছে, সেখানেই কবির অন্তরিহিত প্রতিভার পরিচয় 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমর! আলোচ্য অংশ হইতে আরও 
দুইটি শ্লোক উদ্ভুত করিবার লোভ সংবরণ করিতে 
পারিতেছি না। সাত্যকির প্রতি যুধিষ্টিরের বাক্য 

এমত বিমর্দি, ভয়ঙ্কর রণ মাঝে । 

তুমি বিনে কে যাইবে অর্জুনের কাজে ॥ 

সুরের সাহীযা রণে করে সুরগণ। 

ভিরুজনে সুরসথা সহে কদাচন ॥ (১৭) 
আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই প্রতিভাশালী কবি কোনও 
মৌলিক কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্া৷ করিয়া! 
থাকিলেও তাহ! আল পৰ্য্যন্ত অতীতের অতলগর্ভে লীন 
হয়| আছে। 


(৯) দ্রোধপর্ব পথি--পাত| ৭/% 
(১) এ পাত %%৭ 


1:৮6), 
0৯০৮8: 


এ, এফ, এম খলিলুর রহমান 


দীর্ঘ দিন পরে আবার এল শান্তি, 
শাস্তি এল পৃথিবীতে । 

যে পৃথিবীতে নেমে এলো! শাস্তি, 

তাঁর মাটি আজ অঞ্র আর রক্তে আর্ত । 


থেমে গেছে ঝড়ের গর্জন আকাশের বুক চিড়ে আঁর 
থেমেছে মহাকালের অটুহাঁসি। জী 
বিধ্বস্ত অন্ধকারে উকি দেওয়া প্রভাত, তই নেই মানুষের মরণে 
শেল-বিদীর্ঘ আকাশে উঠেছে রাঁমধনু। মানুষ আবার বাঁচবে সুখে। 
কিন্ত ঠিক কি তাই? 
পঞ্চাশ আবার দিয়েছে দেখা 
বাহান্নতে নূতন রূপে । 2160000 
সেই শোণিতাক্ত অগ্নিদ্ধ মাটির|বুকে চাঁরিদিকে মৃত্যুর সংকেত 
আজি আবার এা শান্তি । 


আর নির্নজ অমানুযতা 

মানুষের দৃষ্টিকে করেছে অসাড় 

চিন্তাকে পন 

আর কল্পনাকে ম্রিয়মান ; 

এরই মাঝে আবার এন শান্তি এ পৃথিবীতে । 


শে 
চে 





bY 


রাজপরিবারের সংবাদ 


্ীত্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর বর্তমানে কুচবিহারেই অবস্থান 
করিতেছেন। ইতিমধ্যে তিনি জন্মতিথি ক্রীড়ার পুরষ্কার 
বিতরণী সভায়, জেস্িল স্থূল ও ভিক্টোরিয়া কলেজের বাধিক 
ক্রীড়া-প্রতিযোগিতীয়, মিলিটারী হাসপাতালের উদ্বোধনী 
সভায়, তুফানগঞ্জে কুচবিহার বয়েজ স্কাউট ক্যাম্পের 
উদ্বোধন উৎসবে এবং কুচবিহার জিমনেশিয়ামের বাধিক 
ব্যায়াম-প্রদশ নীতে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। লেঃকর্ণেল 
মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্্র নারায়ণ পত্নী শ্রীঈশরাণী 
কমল! দেবী ও পুন্রকন্যাসহ রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। 
মেজর রাজকুমার গৌতমনারায়ণও বর্তমানে শ্রীশ্রীমহারাজ 
ভূপ বাহাদুরের সহিত রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। 

মাতৃত্রী শ্রীত্রীমহারাণী সাহেবা বোম্বাই নগরীতে আছেন। 

রাজপরিবারদ্থ সকলে কুশলে আছেন। 





স্থানীয় সংবাদ 


পল্লী উল্লয়তেন কুচবিহার লরবার-- 

কুচবিহার দরবার চিরদিনই পল্লী অঞ্চলের উন্নতি 
সাধনে যতুবান ; কেননা, পল্লী অঞ্চলের উন্নতিতে 
রাজ্যের প্রকৃত উন্ততি। জলকষ্ট এবং যাতায়াতের 
অন্ুবিধ! পল্লী উন্নয়নের দুইটি প্রধান অন্তরার । এই 
ছুইটী অনুবিধ! দুরীকরণের নিমিত রাজদরবায় নিয়লিখিত 
কাধ্যদযুহ আরম্ভ করিয়াছেন। 

পল্লী অঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণকল্ে বর্তমান বৎদরে 
রাজের বিভিন্ন এলাকার মোট ১৭৪টি পাক! ঢালাই 
পাটের কূপ খননের প্রস্তাব মন্তুর হইয়াছে এবং তানুযায়ী 
কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । প্রস্তাবিত কৃপ সমুহের মধ্যে 
৩৮টি সদর মহকুমার, ৩৮টি দিলহাটার, ১৯টি মেখলীগঞ্জের, 
২৫টি তুফানগঞ্জের এবং ৫৮টি মাথাতাঙ্গার পলী অঞ্চলে 
স্থাপিত হইবে। ইহাতে পল্লীবাসিদের জলক্ট নোচনের 
বথে্ সাহায্য হইবে। 

পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটের উন্নতিকল্পে রাঁজ্দর্বার 
বর্তনান বৎসরে সদর মহকুমার জন্য আশী হাজার টাকা 
মঞ্জুর করিয়াছেন । এই অর্থদার। নূতন ছোট বড় রাস্তা 
নির্মাণ, পুরান বস্তা ও পুল মেরামত এবং নূতন পুল 
নির্মাণ করা হইবে। ইহাতে পল্লী অঞ্চলে যাতায়াতের 
সুবিধা হইবে। 
কুচবিহ।ঢরে ষাতায়াচতির উন্নতি 

বিধান 

কুচবিহার রাজ্যের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার যাতায়াতের 
উক্নতিদাধন একটি প্রধান '্থান আধকার করিয়াছে। 
রাজধানী কুচবিহার সহরকে তুফানগঞ্জ মহকুমার সহিত 





যুক্ত কঞ্জিবার জন্য কুচবিহার হইতে তুফানগঞ্জ পর্মান্ত 
একটি দিমেন্ট কংক্রীট রাস্তা নিশ্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ 
কর! ৱ্টযাছে এবং তজ্জন্য তিন লক্ষাধিক টাকা মধুর 
করা হইরাছে। যান্ত! নির্মাণের কাধ্য ইঠ্িমধ্যেই আরম্ভ ০ 
হইয়া গিয়াছে। এই রাস্তা নির্মাণ শেষ হইলে 
কুচবিহারের একটি প্রধান অতাব দুর হইবে এবং অতি & 
সহঞ্জেই কুচৰিহার হইতে তুফান্গঞ্জে যাতায়াত করা 
বাইবে। 
কুচবিহাঢর উচ্চমুল্যের নোট | 
অডিন্যান্স জারী_ 

ব্রিটিশ ভারতে যেরূপ উচ্চমৃধ্যে্র নোট অডিন্যান্স 
জারী হইয়াছে কুচবিহার রাজ্যেও মহারাজা ভূপ 
বাহারের আদেশক্রমে তদৃহুরপ একটি অডিন্যান্দ জারী 
হইয়াছে। এই অডিন্যান্স অমুল্যরে একশত টাকার 
উর্দমূল্যের নোটের চলন রাজ্যমধ্যে রহিত করিয়া! দেও! 
হইয়াছে; কিন্ধ একটি নিদ্দিঃ তারিখ মধ্যে স্থানীয় 
ট্রেজারী হইতে উচ্চমূল্যের নোটের ভাঙ্গানি দেওয়া + 
হইয়াছে। 
নিখিল ভারত গোপ্রদর্শনী সমিতিতে 

দরবারের দান-- 

নিখল ভারত গ্রো-প্রদর্শনী সমিতি গো-জাতির 

উন্নতিকল্পে নানারূপ প্রচার কার্য এবং প্রতি বংদর 


* ভারতের বিভিন্ন স্থানে গো-প্রদশনীর ব্যবস্থা করিয়। 


থাকেন। গো-জাতির উন্নতির উপর ভারতের কব > 
স্বাস্থ্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে? এই 
বিষ্চেনায় কুচবিহার দরবার প্রতি বৎসর এই সমিতিঞে 


স্তন ©. 
it স্থানীয় সংবাদ 


& অর্ধ সাহায্য করিয়। থাকেন। পূর্ব পূর্ব বংসরের নযায় 
"বর্তমান বৎসরেও দরবার এই অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। 
স্থানীয় ত্রক্মমন্দিঢে অধ্যাপক হালদার 
বস্তা 
গত ২৬শে জানুয়ারী রাজ্যের শিক্ষ| মন্ত্রী মহাশয়ের 
সভভাপতিতে স্থানীয় নৰবিধান ব্ৰহ্মমন্দিরে একটি জনসভা 
+ পাঁবন। সংসঙ্গের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরংচঞ্জর হুঁলদার একটি 
মনোভ্ত বক্তৃত| প্রদান করেন। বকৃতার বিষ ছিল 
মানবজীবনে জআধ্যাত্বিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা । কিরুপে 
নীচ প্রবৃত্তি সমূহ দমন করিয়া, ভোগম্পৃহা ও জড়বাদ 
হইতে মানব মনকে অন্তর্দুখী করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ 
করা যায় অধ্যাপক হালদার মহাশয় ভাবপূর্ণ ভাষায় তাহা 
বিবৃত করেন। বক্তৃতাটি 'অতিশঃ চিতাকর্তক হইয়াছিল | 
স্থানীয় সরস্বতী পুজা 
গত ২৩শে মাঘ ( ৬ই ফেব্রুয়ারী ) শ্রাগঞ্চমীয় দিনে 
কুচবিহার সহরের পল্লীতে পল্লীতে সরম্বতী পৃ 
অহুষ্টিত হুইয়া নিয়াছে। এই পু্ধার প্রতি বরই 
+ ছাত্রণমাঞ্জের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন পল্লাতে ছাত্রগণ 
সমবেত হইয়। এই পুজার অনুঠান করেন। গত ৮ই 
ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কলে হট্টেলের ছাত্রগণ সরঙ্কতী পু! 
উপলক্ষ্যে একটি নারম্থত সম্মেলন আহবাহন করিয়াছিলেন। 
এই সম্মেলনে রাত্যের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় সভাপতি 
করিয়াছিলেন এবং কলিকাত! হাইকোর্টের বিশিষ্ট 
এডভোকেট এম্‌, পি, তালুকদার মহাশয় প্রধান অতিথি 
ফর রসে আমস্তিত হইয়াছিলেন। এই সন্মেন্নে ছাত্রগণ 
কর্তৃঃ প্রবন্ধ, সারৃত্তি গান ও বক্তৃতার প্রতিষোগিতা 
হয়াছিল। 
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মত্স্যচাষের উন্নতি সম্বন্ধে ভক্টুর 
হোরার বন্তৃতা_ 

ভর এস্‌, এল্‌, হোর! বাংল! সরকারের মন্য- 
বিভাগের ডিরেক্টর ;= কুচবিহার রাঘ্দয়কার তাঁহাকে 
কুচবিহার মৎস্যবিভাগের উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। 
গত ১৬ই ফেব্রুর়ারী স্থানীয় জেকিন্দ স্কুলের হলে আহৃত 
একটি মতধার ডক্টর হোর| মৎসাচাবের উন্নতি সম্বন্ধে একটি 
বক্তৃত| প্রদান করেন। শ্রষ্রমহারাগ! ভৃপ বাহাছর 
এই দভায় সভাপতিত্র আসন গ্রহণ করেন। গার 
প্রারস্তেই প্রধান মন্তী মহোদয্ব ডর হোরাকে সকলের 
নিকট পরিচিত করি! দেন। ড্র হোরা তাহার বক্তৃতায় 
পুঠিকর খাদ্য হিপাবে হলের উপর গোর দেন এবং 
কিকি উপায় অবণদ্বন করিলে মংদ্যগষের দ্রুত উন্নতি 
হইতে পারে তাঁহ! বিবৃত করেন। হার পরামর্শ 
অমুলারে কুচবিহার রাঞ্যে মংন্যচাযের কি কি ব্যবস্থ। 
হইয়াছে বকৃত। প্রনঙ্গে তিনি তাহাও বপেন। ছায়াচিত্র 
সহযোগে বক্তৃতার বিষয় বুষাইর। দেওয়ায় বহন চাটি অত্যন্ত 
হৃদযগ্র।ণী হইয়াছিল। 

গণের বিচার ফল_ 

গত ২১শে আগষ্ট স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেন, 
জেঙিব্ স্কুল ও কলেজ হষ্টেলে হাঙ্গান। করিবার অপরাধে 
১৯১ জন সৈনিককে গ্রেপ্তার করা৷ হইয়াছিল। ইহাদের 
বিচারের অন্য মহারাজ! ভূপ বাহাদুরের আদেশক্রমে 
কলিকাত। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি 
ও ঝুচব্হার হাইকোটের দুইজন বিচারপতি লইয়। একট 
বিশেষ ফৌজদারী আদালত গঠিত হইযাছিল। গত 
১৫ই নভেম্বর এই আদালতে অভিধুক্তদিগের বিচার আরম্ভ 


৪৮৮ 


হয়। কোচবিহার দরবার স্বয়ং এই মামলার ফরিয়াদী ; 
ফরিয়াদী পক্ষে কলিকাত| হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট 
মিষ্টার এস, সি তালুকদার, কুচবিহার ষ্টেট এডভোকেট 
প্রযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত, রায় সাহেব শ্রীধুক্ত সুরেন্দকাস্ত 
বস্থ ম্যাথ প্রভৃতি মামল! পরিচলিনা করেন; আসামী 
পক্ষে কলিকাঁতাঁর কৌস্থলী মিষ্টার এস্‌, কে বস্থ ও 
অন্যান্য কয়েকজন নিষুক্ত ছিলেন । 
মামলার ৬৭ জন সৈনিকের বিরুদ্ধে চার্ল্জ গঠিত হসু। 
প্রায় তিন মাস মামলা চলিবার পর গত ২০শে ফেব্রুয়ারী 
বিচারপতিগণ একমত হইত ঠাহাদের রায় প্রমান 
করিখাছেন। একজন অফিসার ও ১৮ জন সৈনিককে 
সন্দেহের অবকাশে অব্যাহতি দেওরা হইয়াছে; বাকী 
গকলকে ছইমাঁস হইতে তিন বৎসর পর্যাস্ত বিভিন্ন সমদের 
জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর হইয়াছে; একজন অফিসার 
ও একজন সুবেদারকে অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত কর! হইরাছে। 
সৈনাগণের আক্রমণে যে সকল ছাত্র ক্ষতগ্রস্ত হইয়াছে 
বিশেষ আদালত তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার সুপা।রশ 
করিম্নাছেন। নহারাজা ভূপ বাহাছুর এই সুপারিশ 
গ্রহণ করিয়। ছাত্রদের ক্ষতির পরিমাপ নিদ্ধীরণের জন্য 
শিক্ষামন্ত্রী, ফৌজদারী আহিলকার ও প্রিন্লিপ্যালকে লইয়! 
একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। কমিটি ইতিমধ্যেই 


এই প্রসঙ্গে আমর! অত্যন্ত দুঃখের 
সহিত একটি কথা বলিতে চাই। সৈনিকগণ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত অনাচারের সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেরূপ 
বিশদভাবে গুচারিত হইরাছিল মামলার ফল দুই একটি 
গংবাদপত্তর ব্যতীত তেমন ভাবে কোথাও প্রকাশিত হয় 
নাই। অনাচার অনুষ্টিত হইবার অব্যবহিত পরেই কোনও 





“করিয়াছিলেন । পেশী-সঞ্চাচন ও পেশী নৃত্য, কণ্ঠ ও 


৮ম বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা! 


কোনও সংবাদপত্রে কুচবিহারের শাসনব্যবস্থার তীব্র 
নিন্দা করিয়া, এমন কি মহারাজার প্রতিও অসৌজনাপূর্ণ « 
উক্তি করিয়া, প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা 
জানি যে এই শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই রাজসরকার 
দৌষীদিগকে দণ্ডবিধানের জন্য যত্ববান হইয়াছিলেন। 
ঘটনার দিনই সন্ধ্যার প্রাকালে এবং পরের দিন প্রাতে 
মিলিটারি প্যারেড করাইয়। দোষীদিগের সনাক্তকরণের | 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং ভাঁরতসরকারের রাজনৈতিক * 
বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে অপারাধীগণের বিচারের 





ব্যবস্থা হইতেছিল। আমরা বিশেষ জোরের সহিত 
বলিতে চাই বে খুব সুবিচার হইয়াছে । 
কুচবিহার জিমনেসিয়ামের  বাধিক 
ব্যায়াম-প্রদশ নী 

গত ওরা মার্চ সন্ধ্যা সাত টিকার সময় কুচবিহার 
বিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে জিমনেসিয়ামের বাধিক ব্যায়াম 
প্রদর্শনী হয় । এই প্রদর্শনীতে শ্রশ্রমহারাজ। ভূপ বাহাদুর 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন | মহারাওকুমার 
শরী্্রজিতেন্্নীরাযণ এবং রাজকুমার প্রীগৌতমনারারণও 
এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। সহরের বহু ভদ্রমহিলা * | 
ও ভদ্রমহৌপয় এবং বাঁলকবালিকা এই প্রদর্শনী উপলক্ষোরজ 

জিমনেসিয্বামের সভ্যগণ ব্যতীত কলিকাতা হইতে 
আগত দক্ষিণ কলিকাতা শারীরচর্চা সমিতির (South 
Calcutta Physical Culture Association) 


কয়েকজন সভ্যও এই প্রদর্শনীতে ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন 





দন্ত দ্বার লৌহদণ্ড বাকান, বুকের উপর দিয়া গোরুর গাড়ী | 
চালনা, মুষ্টি, হরাইজন্টাল ও পেরালেল বারের খেলার | 
রিংএর খেল! প্রস্থতি প্রদর্শন করিয়া কুচবিহারের ও 


| 
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ধু 

কলিকাতার ব্যায়ামবীরগণ দর্শক-সাঁধারণকে মুগ্ধ 
করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করিবার নিমিত্ত 
প্রদান করিতেছি । জিমনেসিয়ামের সত্য শ্রীমান্‌ শৈলেন 
ভট্টাচার্য্যের প্রদশিত ব্যায়ামগুলি চমৎকার হইয়াছিল! 





৪৮৯ 


জিমনেসিম্বাম কর্তৃপক্ষ কুচবিহারের. কিশোর ও 
যুবকগণের মধ্যে ব্যারাম্চচ্চার বিস্তার করিস্া সমাজের 
প্রকৃত কল্যাণকর কার্ধায করিতেছেন। শিক্ষার্থীদিগের 
নিকট হইতে ইহার কোনরূপ ফি গ্রহণ করেন না; আমরা 
উত্তরোত্তর এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। 


জালিয়ে রে 


দেশবিদেশের কথ 


বরোদায় নিখিল ভারত গ্রস্থাগার 
সম্মিলনী- 
গত ২৬শে হইতে ২৮শে জানুয়ারী বরোদায় নিখিল 
ভারত গ্রন্থাগারে সশ্মিলনীর সপ্তম বাধিক অধিবেশন হইয়! 
গিয়াছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব সার 


. আজিজুল হক এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভারত 


০ Flan 


৪ মিংহলের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি এবং 
বয়োদার বিশিষ্ট নাগরিকবুন্দ অধিবেশনে যোগদান করেন। 
বক্তৃত| প্রসঙ্গে স্যার আজিজুল ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে 
ও দেশীয় রাজ্যে গ্রাম ও সহরের জন্য কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীতার কথা বলেন। 

এই সম্মিলনী উপলক্ষ্যে বরোদার সেন্টাঁল লাইব্রেরী 
হলে একটি পুস্তক প্রার্শনী হয়; বরোদার দেওয়ান স্যার 
জেন মিত্র এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। 
[ত্রিবাহ্কুর রাজ্যের শাসন সংস্কার 
উন্নতিগীল রাজা । এই রাজ্যে শিক্ষিতের হার ভারতের যে 
কোনও প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা) অধিক। সম্প্রতি 


এই রাজ্যের মহারাজ! রাজো শীসনতাস্ত্রি যে সংস্কারের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে এখানে পুরাপুরি গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থা প্রবঞ্কিত হইবে । আইনসতার নির্বাচনে 
প্রাপ্বয়স্কমাত্রেরই ভোটাধিকার শ্বীরুত হইয়াছে এবং স্থির 
হইয়াছে যে আইনসভা একমাত্র নির্ধাচিত প্রতি- 
নিধিগণের দ্বারাই গঠিত হইবে ; ইহাতে কোন সরকারী বা 
মমোনীত সদস্য থাকিবেন না। আইনবিভাঁগ, শীসন- 
বিভাগ এবং বিচারবিভাঁগ সম্পূর্ণ পৃথক কর! হইবে; 
এই পৃথককরণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ অনুসৃত 
হইবে। দেশীয় রাজ্যের রাজগণ যে সামস্ততাঞ্ত্রিক 
মনোভাবসম্পর্র নহেন, গণতান্ত্রিক আদর্শে জন্গপ্রাণিত 


হইয়া গ্রজার মঙ্গলের জনা আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ, 


ত্রিবান্ধুর এবং আরও অনেক দেশীয় রাজ্যের প্রগতিমূলক 


* শাসন ব্যবস্থা তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। 


কেক্দ্রায় আইন পরিষদের নূতন নির্বাচন 

প্রায় দশ বৎসর পরে গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের 
কেন্তীয় আইন পরিষদের ( Legislative Assembly ) 
মৃতন নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। পরিষদের প্রথম 


৪৯০ 


অধিবেশনেই খিষ্টার জি, তি, মাবলঙ্কার ভোটাধিক্যে 
ছিলেন। 


২৮শে জানুয্ারী কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে বড়লাট 
লর্ড ওয়াডেল এক সংক্ষি্ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
তিনি বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে লইয়! 
বড়লাটের শাসনপরিষদ এবং যথা সত্বর সম্ভব একটি 
শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠনের সংকল্প বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের আছে । এই কার্যে তিনি সকলের সহ- 
যৌগিত ও শুভেচ্ছ| কামনা করেন। 


কচুরীপানা সম্পর্কে গবেষণার জন্য 
বিলাতী বৈজ্ঞানিক মিশনের ভারতে 
আগমন- 


কচুরীপান| সম্পর্কে গবেষণার জনা আগামী এপ্রিল 
মাসে একটি বিলাতী বৈজ্ঞানিক মিশন ভারতবর্ষে 
আঁদিতেছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি, জি, আঁট 
এই মিশনের নেতৃত্ব করিবেন। অধ্যাপক আর্দট ইংলণ্ডের 
আমারশাম নামক স্থানে একটি গবেষণাগার খুলিয়! 
ভারত হইতে নমূলাম্বূপে নীত কচুরীপানা লইয়| বিস্তৃত 
গবেষণ| করিয়াছেন। ভারতের নদী ও খালের কচুরীপানা 
ধ্বংস করি! .ভন্মীভূত বচুরীপান! হইতে কিরূপে বিভিন্ন 
পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে উক্ত বৈজ্ঞানিক মিশন 
তাহাই পরীক্ষ। করিয়| দেখিবেন। কচুরীপান! বাংলাদেশের 
একটি সমস্যা স্বরূপ হইয়। দীড়াইয়াছে ; বিজ্ঞানীদের 
সাহায্যে এই মমস্যার সমাধান হইলে দেশের একটি প্রকৃত 
উপকাঁর সাধিত হইবে। 


1, 
টে 
কোচবিহার দর্পণ 


৮ম বর্ম, ১১শ সংখ্যা 
সম্মিলিত জাভিপ্রতিঠাতনর প্রথম *- 
সাধারণ সম্পাদক-_ 
রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে নরওয়ের বৈদেশিক 
মন্ত্রী মিষ্টার লাই সন্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের (0 ম 0) 
প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। মিষ্টার 
লাই নুচতুর রাজনীতিবিদ বলির। পরিচিত। 
বাংলার নূতন গভর্ণঢরের শাসনভার গ্রহণ-_ 1 
মিষ্টার কেদী গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলার শাসনভার 
পরিত্যাগ করিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিমানযোগে ভারতবর্ষ ই 
ত্যাগ করেন। এ দিনই বাংলার নুতন গভর্ণর স্যার 
ফ্রেডারিক বারোজ শাসনভার গ্রহণ করেন। স্যার 
ফ্রেডারিক বুটিশ শ্রমিকদলের সদস্য ; অত্যন্ত সাধারণ 
ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়| ইনি আজ এই উচ্চপদে 


রবীন্দ্রনাথের উপতৃক বাসভবন জাতীয় 

স্কৃতিভবঢন পরিণত করার করার 
চটী 

রবীন্দ্রনাথ প্বতিরক্ষ৷ সমিতি রবীন্দ্রনাথের জোড়াঁ 
সাকোস্থ পৈতৃক বাসভবন ক্রম্ব করিয়া ইহাকে একটি 3 
জাতীয় সম্পদে পরিণত করার চেষ্ট। করিতেছেন এবং এই 
কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে । জোড়াসাকোস্থ এই গৃহেই 
রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল; ইহ। 
প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট তীর্থবিশেষ। 
কবি নবীনচত্জ্রের জন্ম শতবাধ্িকী-_ 
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কবি নবীনচন্দ্র দেন 
জন্মগ্রহণ করেন। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তাহার 
শততম জন্মদিন গিয়াছে। বাংলার বিভিন্ষ্ট : 
সাহিত্য প্রতিষ্ঠান হইতে স্থির হইয়াছে ষে সমগ্র 
১৯৪৬ খৃষ্টান ধরিয়া! নবীনচন্দ্রের জন্মের শতবাধিকী 


শী 
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মুভ? 
তি 
টা 


দেশবিদেশের কথা 


জব অনুষ্ঠিত হইবে। গত ১*ই ফেব্রুয়ারী ভারত দশমিক মুদ্রা প্রবর্তন 


ৃ 
| 





কলিকাত| বিশ্ববিগ্তালরে সিনেট হলে কলিকাঁতার 
নাগরিকগন এক সভাগ দিশিত হই! কবির স্মৃতির উদ্দেশে 
অদ্ধাঞজলি প্রদান করেন: প্রবীণ ধতিহীসিক স্তার যদুনাথ 
সরকার এই সভাধ় সভাপতিত্ব করেন। গত ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী কবির জন্মস্থান চট্টগ্রামের নোঁরাপাড়ায় 


1 আড়ম্বরের সহিত কবির জন্ম-শতবাঁধিকী অনুষ্টিত হয়; 
ূ চুই অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাহিত্যিক 


যোগ দিরাছিলেন এবং সাহিতাবিশারদ মৌলভী আবদুল 

করিম পৌরোহিত্য করিয্বাছিলেন। 

ম্যালেরিয়ার নূতন ওঁষধ পলুড্রিন 
(Paludrine)— 


পলুদ্রিন নামে ম্যালেরিয়ার এক নৃতন ওষধ আবিষ্কৃত 


ইইযাছে। যুদ্ধকালে উহ! 24 4888 নামে ব্যবহৃত 
হইতেছিল । এই উষধ ইংলণ্ডে ইম্পিরিগ্রাল কেমিক্যাল 
ইপ্তা্টিজের গবেষণাগারে প্রথম তৈরার! হয় ; বিশেষজ্ঞগণের 
মতে ইহা! কুইনাইন অপেক্ষা! দশগুণ উপকারী এবং ইহ! 
h ব্যবহারে কোনরূপ খারাপ প্রতিক্রিয়। দেখ। যায় ন] । এই 
| 


, উষধের অনাতম আবিষ্কারক ডাক্তার ডেভি সম্প্রতি ভারতে 


আসিয়। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের 

সহিত এই ওষধ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া গিয়াছেন। 

বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠন আইন-- 
বুটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক নেতৃগণকে লইয়া 


পর বড়লাটের শাসন পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


বর্তমানে ভারত শাসন আইনে এইরূপ বিধান আছে যে 
বড়লাটের শাসন পরিধদের অন্ততঃ তিনজন সদস্ত এমন 
ওয় চাই যাহারা দশ বৎসর ভারতবর্ষে সরকারী কার্ধো 
নিযুক্ত রহিয়াছেন। আইনের এই বিধান প্রত্যাহারের জন্য 
পালণমেন্টে একটি বিল আনয়ন কর! হইয়াছে ॥ 


চে 


ভারত সরকার এদেশে দশনিক মানের সুরা প্রচলন 
করিবার দিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে 
অর্থনচিব কেন্সীয় আইন পরিষদে একটি বিল উথ্থাপন 
করিয়াছ্বেন। এই বিলে টাকা, আধুলি ও সিকির মূল্য 
যথা মে ১০০ সেন্ট, ৫* সেন্ট ও ২৫ সেপ্টের সমান হইবে 
বলিমবা ব্যবস্থা করা৷ হইগ্রাছে । নূতন মুদ্রা প্রচলিত হইলে 
হিসাবপর রাখার অনেক স্থৃবিধা হইবে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস- 

চ্যান্সেলার লিয়োগ- 

কলিকাত৷| বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইয-্যান্দেলার 
ডটটর শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পালের কাৰ্য্যকাল ১১ই মার্চ 
শেষ হইবে । তাহার স্থলে কলিকাতা ল’ কলেজের অধাক্ষ 
রীঘুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাঁইস- 
চ্যান্সেনীর নিযুক্ত হইয়াছেন। অধ্যক্ষ প্রমথনাথ জীবহনর 
গথম হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট; তাঁহার এই 
পদে নিয়োগ বুক্তিযুক্তই হইয়াছে। তাঁহাকে লইয়|। এই 
তৃতীযববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসশ্ট্যান্সেলার পদে একজন 
শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। 
পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স০রা- 

জিনী বনু স্বর্ণপদক লাভ-- 

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরগ 

বন্যোপাধ্যায় “বঙ্গীয় শব্দকোষ” নামে একখানি বিরাট 


. অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন। এই অভিধানখীনি বাংল! 


ভাষার বৃহত্তম অভিধান এবং সুষীগণ কর্তৃক প্রামাণ্য 
অভিধান বলিল স্বীকৃত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় বহ 
বংসর যাবৎ অবিরাম পরিশ্রম করিয়। একাকী কিরূপে এই 
গ্রন্থ মদন করিলেন তাহ। এক বিস্ময়ের বিষয্ন। কলিকাত। 
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বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষণী- 
কারীদিগকে “সরোনিনী বস্থু সুবর্ণ পদক * প্রদান করিয়া 
থাকেন; অধ্যাপক মহাশন্বের গবেষণার পুরক্কারম্বরূপ 
প্রদান করিয়াছেন। 
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামতন্ু 
লাহিড়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত _ 
অধ্যাপক ডক্টর প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত খগেন্্নাথ মিত্র মহাশয়ের স্থানে কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! ভাবা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক 
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর 
বন্দোপাধ্যার ইংরাজী ও বাংল! উভয়ে সাহিতো পণ্ডিতা 
এতদিন তিনি কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপনা করিয়া প্রচুর যশঃ 
অঞ্জন করিয়াছেন; তাহার নূতন পর্দেও তিনি অনুরূপ 
বশ; অর্জন করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


সামরিক, প্রসঙ্গ 


ভারতে খাছাস্কট- 

ভারতে পুনরায় খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। গত 
৩০শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় আইন-সভায় খাদ্য বিভাগের 
সেক্রেটারী একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে 
এ বংসর দেশে বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্য| ও বৃষ্টির অভাবের জন্য 
ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি খুবই গুরুতর হইয়। উঠিবে। 


বড়লাট শ্বয়ং অবস্থার গুরুত উপলব্ধি করিয়া থাদ্য সমস্যা ' 


সমাধানের জন্য ভারতের নেতৃবর্গের সাহাব্য ও সহযোগিতা 
কান! করিয়াছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী, মিষ্টার জিন্ন। ও 
মৌলানা! আজাদের সহিত আলাপ আলোচন| করিয়াছেন 


৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য! 


“্বজসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থ লিখিয়া ডক্টর এ 
বন্দোপাঁধ্যা্ বাংলার সমালোচন! "সাহিত্যে যশস্বী 
হইয়াছেন । 
পরলোডঢকে স্যার উতপেজ্দ্রনাথ ব্রল্গচারী- 
কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার সার 
উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী গত €ই ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন . 
করিয়াছেন। ডাক্তার ব্রহ্মচারী যে কেবল একজন বিখ্যাত | 
চিকিৎসক ছিলেন তাহা। নহে, তিনি একজন বিশ্ববিশ্ুত | 
বিজ্ঞানীও ছিলেন। তিনি কালাজরের নহৌবধ “ইউরিষ্টী $. 
টিবামাইন’’ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বহু বিদ্ঞান- ' 
পরিষদের সহিত তীহার যোগ ছিল ; তিনি বিভিন্ন সময়ে | 
বিজ্ঞান কংগ্রেস ও বঙ্গীয় রয়াল এসিয়াটীক সোসাইটির 
সভাপতি ছিলেন। তিনি একদিকে ডাক্তারী শাদ্দে 
এম্‌-ডি এবং অপরদিকে বিজ্ঞানে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ ॥ 
িাছিদেন। তীহার সাতে চিকিৎসা ও বিজঞান- 
চি টিসি 





এবং এই সঙ্কটে তাহাদের পরামর্শ চাহিয়াছেন। বড়লাট 
এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতের সর্বত্র খাদ্য : 
রেশনের পরিমাণ হাস করি] যে খাদ্যের সংস্থান আছে } 
তাহা সমভাবে বণ্টন করিয়া চালাইতে হইবে। বর্তমানে 1 
খাদারেশনের মৌলিক পরিমাণ এক পাউণ্ড ; বড়লাট সিদ্ধান্ত 
চর যে ইহা কমাইয়। ১২ আউদ্দ কর! হইবে। | 
ডুল্গাট শ্বাকার কনে ষে এই রেশন অপ্রচুর এবং প্রতিশ্রতি 

দেন বে বাহির হইতে অতিরিক্ত সরবরাহ পাইলে { . 
রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে । ঝড়লাট জনসাধারণকে * 
তরিতরক!ণী, আলু, বাঙ্গাআৰু প্রভৃতি অতিরিক্ত - 
টি 






ফাল্গুন ১৩৫২ 


ই থাঁদ্যদ্রবা উৎপাদনে মনোযোগী হইতে বলিরাছেন এবং 


4 


সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিমিগকে পানভোঁঙনে ব্রবাহুন্য না করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন। বিদেশ হইতে বাহাঁদে গ্রযোজনান্রূপ 
খদশ্সোর গামদানী কর! যার সেইগন্য ভারত সরকা8 
থাদ্যসচিবের নেতৃত্বে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে এক প্রতিনিধি- 
দল প্রেরণ “রিরাছেল। কিন্কু জগতে: সর্দরই খাদ্যাভাব ; 
সুচ্রাং বাহ্রির সাহ যোর উপর নির্ভর ন! করিয়া! 
আমাদিগকে বৃথাসম্তব 'আস্মনির্ভঃনীল হইতে হইবে | 


| & মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের প্রস্তাব সমর্থন করিরা 


4 


উপ! £ত্যেক বাক্তিকে মাত্র সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে 


বলিয়াছেন যে, পুনরায় ফসল না! ওঠ! পর্যান্ত অমর যাহাতে 
টিকিয়া থাকিতে পারি, তজ্জন্য আাদিগকে আরও কম 
করিরা খাইতে হইবে। নতুবা আগামী ফসল উঠিবার 
পূর্বেই এমন্‌ এক সময় আঁসিবে যখন দেশে আর কিছুমাত্র 
খাদাত্রব্য অবশিষ্ট থাকিবে না এবং দারদ্র জনসাধারণকে 
অকালে মারা যাইতে হইবে । খাদাসন্কট প্রর্তরোধকনে 
মহাত্ম৷ গান্ধী ৮ দফ| প্রন্ত'ব কবিয্া একটি বিৰতি 
ওলাল করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলর করেকটি এইরূপ 
স্বাস্থারক্ষার জন্য যে পরিমাণ থাদা গ্রহণ না করিলে চলে 


হইবে; বেথানে ঢধ, তরিতরকারী, ও ফল পাঁওয়। যাঁর 
সেখানে খাদ্যশস্য ও ডালের পরিমাণ হাঁস করিতে হইবে ; 
প্রত্যেকেরই নিজের জনা কিছু পরিমাপ থাদাদ্রবা-_অস্তুতঃ 
শাকসজী উৎপাদন করিতে হইবে ; ফুলের বাগানে থাদ্য- 
দবা জন্মাইতে হইবে ; সরকারী কর্ম্মচারী ও জনসাধারণকে 
পরম্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে; এবং 
সর্বোপরি চোরাবাঁজার এবং অদাধুত| ল্পুদর্ণ নির্মূল 


স্রিতে হইবে । রঃ 


সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে বর্তথান বংসরে যাট লক্ষ 
টন খাম্যশস্যের ঘাটতি হইবে বলিয়া! হিসাব করা হইযাছ্ছে। 
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দক্ষিণ ভারতে ইতিনধোই খাদাতাঁব দেখা দিয়াছে; 
বোম্বাই ও মান্দাদ প্রদেশে এবং নহীশূর রাজ্যে সরকার 
কতৃক সাহাষা কাৰ্য্য (1191191 work) আরম্ভ কর। 
চইরাঁছে। * 


প্রস্তাব 


ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের উদ্দেশো ভারতীয় নেতৃগপের 
সহিত আঁপাপ আলোচন| করিব!র জন্য ব্রিটিশ মস্ত্রী- 


সভার তিন জন সদস্য মার্চ মাসের শেষভাগে ভারতে 


আসিতেছেন। এই তিন জন হইতেছেন ভারতসচিৰ 
লর্ড পেধিক লরেন্স, বাঁণিদ্রা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্যার 
ষ্টাফোর্ড ক্রিপ স এবং নৌসটিৰ মিষ্টার আলবার্ট আলেক- 
জাঁওার। এই সম্পর্কে পালানেন্টের লর্ড সভার একটি 
বিবৃতি দিয়! ভারতসচিব বলেন বে, ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে ভারতে বড়লাট লর্ড ওয়াঁভেল লণ্ডন হইতে ভারতে 
ফিরিয়। ঘোষণা করিয়াছিলেন ষে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের 
অব্যবহিত পরেই ভারতীয় নেতৃগণ্র ও দেশীয় রাঁজগণের 
সহাক্রতায় একটি শাসনতন্ত্র প্রণরনকারী পরিষদ গঠন 
করিয়া ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ব্যবস্থা কর! 
হইয়া গিয়াছে ; কোন কোন প্রার্দেশিক নির্বাচনও শেষ 
হইয়৷ দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রীগুলী গঠিত হইয়াছে; শীঘ্রই 
অন্যানা প্রদেশেও নির্বাচন শেষ হইবে। নির্ব্বাচন শেষ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ গ্ভর্ণমেণ্ট ভারতীয় নেতৃগণের 


* ও দেশীয় রজগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিব 


ভারতের শাঁসনতান্ত্রিক সমপার সমাধান করিতে চাহেন। 
এই সমস্যার সমাধান শুধু ভারত ও ব্রিটশ কমনওয়েবধ 
নহে, পরন্ধ সমগ্র পৃথিবীর শাস্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ | 


৪৯৫. 


আমর! আশাকরি ভারত সমস্যার একটি সু সমাধান 
হইবার আর বিলম্ব নাই। শীঘ্রই ভারতীয় জনগণের হস্তে 
শ্মত| হস্তান্তরিত হইবে ও ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা, অর্জন 
করিবে । * ভেদবুদ্ধি বন্জ্রন করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলে শুভ 
এীঁক্য বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হউন ইহাই আমাদের কামনা । 
দেশীয় নৃপতিগণের পক্ষ হইতে নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলার 
ভূপালের নবাব বাহাদুর বারংবার ঘোষণা করিম্বাছেন যে 
মাতৃতৃমি ভারতের স্বাধীনতা! লাভের জন্য দেশর নৃপতিরর্গ 
সর্বদাই প্রস্তুত । এই উন্েশো নবাব বাহাদুর মহাত্মা 
গান্ধী ও মিষ্টার জিয়ার সহিত ঘন ঘন আলোচন! 
করিতেছেন। 
ভাৱত সরকাতেরের রেলওয়ে বাজেট-_ 

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের যানবাহন 
সচিব স্যার এডোয়র্ড বেস্থ্প কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ 
সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করিয়ছেন। বর্তমান 
বৎসরে (১৯৪৫-৪৬) রেলওয়ে হইতে ২২৫ কোটি আয়ন 
হইবে বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু স্যার এডোরার্ড মনে 
করেন যে আগামী বৎসরে (১৯৪৬-৪৭) ৪৮ কোটি টাকা 
কম আয় হইবে; সুতরাং বাজেটে তিনি ১৭1 টাক| আয় 
হইবে. দেখাইয্াছেন। বর্তমান বৎসরের বায় ১৬৯ কোটি 
টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; আগামী 
বৎসরে প্রায় ৪৪কোটা টাক! কম বায় হইবে; সুতরাং 
বাজেটে রেলওয়ে বার ১২৫ কোটি টাকা দেখান 
হইয্বাছে। 

গত কয়েক বৎসর হইতে রেলের আয় ক্রমশঃ বাড়ির 
চলিয়াছে; যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার ফলেই ইহা. হইয়াছে। 
কিন্তু এরূপ অবস্থা আর বেণী দিন থাকিবে না; সুতরাং 
ভবিষৎ সম্বন্ধে সাৰ্ধানত! অবনন্বন দরকার। স্যার 





৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ! 


এডোয়ার্ড যাত্রীদের রেলভাড়ার হার বাড়াইবার পরি ২ 


প্রয্নোজনীয়তার কথা বলেন; তবে আগামী বৎসরের জন্য 
তিনি সেরূপ কোন প্রস্তাব করেন নাই । 

বেল কর্মচারীর সংখা! ছাটাই সম্পর্কে স্যার এডোয়াড 
বলেন যে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা যতদূর সম্ভব না 
কমাঁনোই সরকারের উদ্দেশ্য ; কিন্ধ সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
বলে কর্মচারী দিের কন্যকুশলতা| বাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তার 
কথাও বলিয়াছেন। 

ট্েণযাত্রী ও রেলওয়ে কর্মচারীদের সুখস্থাচ্ছন্দ। ও. 
অন্যান্য প্রকার উন্নতি সাধনের জন্য একটি উন্নতিবিধায়ুক 
তহবিল ( Betterment fund ) খোলার কথ স্যার 
এডোয়ার্ড বলিরাছেন। রেলওয়ের সংরক্ষিত তহবিল 
হইতে ১২ কোটি ও আগামী বৎসরের আয় হইতে ৩ কোটি 
এই মেটি ১৫ কোটি টাকা লইয়া এই তহবিল খোলা 
হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য উন্নতধরণের গাড়ী 
নিশ্মিত হইবে; ইহাতে ঘুমাইবার বাবস্থা থাকিবে। 
মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে বৈদ্যাতিক পাথ৷ ও উজ্জলতর 
আলোর ব্যবস্থা থাবিবে। 


নধপূর্বব সময় অপেক্ষা বর্তমানে অধিক সংখ্যায় এরিন ডু 


এবং গাড়ী ভারতের বিভিন্ন রেলপথে চলিতেছে। যাত্রী 
সংখ্য! দ্বিগুণেরও অধিক বাড়িয়াছে। 


তীর জীবন দির ওপার 


এ পৃথিবীর সর্বত্র একটি অস্থির চাঞ্চলোর 
ডাব দেখ! যাইতেছে। ভারতেও এই ভাঁৰ পরিলক্ষিত 
হইতেছে। বিশেষ করিয়া, যুবদমাজের মধ্য হইতে 


৪ 


শৃঙ্খল! ও নিরমান্ুবন্তিত। যেন ক্রমশঃ অন্তহিত হইতেছে। ” 


ইহ, দেশের ও ডাতির পক্ষে শুভু লক্ষপ.নহে। দেপের, 


bd 


৮ 


ফান্তন ১৩২২ 


৯ কত হিতকামী নেতৃগণ যুনসমাজের মধো নিয়মানবর্তিনাঁর 


”“ অভাব বেথিরা কুব্ধ হইতেছেন এবং দারংবার উপদেশ 


দিতেছেন যে আমাদিগকে সর্বণ। নিয়ম ও শৃঙ্খলা বায় 
রাখিয়! চলিতে হইবে। 

এই বিষয় ভারতের ছাঁঞসণাজের কঠোর দানিত 
রহিয়াছে। তাহারাই তবিষ্যতে জাশীয় জীবন পরিচালন 
করিবে; সুতরাং ছাত্রগগীবনেই তাহাদিগকে কঠে!র 
নিয়মানুবর্তিত। আয়ত্ত করিতে হইতে। ছাত্রগণ শ্বভাবত ই 


ধু আদৰ্শবাদী ও ভাঁবপ্রবণ ; কিন্তু অনেক সময় দেখা 


যাইতেছে যে তাহার৷ ভাবাবেগে কিনা কুনেতাছারা 





৪৯৫ 


পরিচালিত হইয়| উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিয়। বসে। কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে এক ছাত্রঞ্জন্ত! কলিকাত বিপ্রবিদ্যাপ্রের ভাইস- 
চ্যান্সেলালের মোটরগাড়ী আক্রমণ কারয়া গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত 
কিল; লাহোরে কতিপয় ছাত্র গভর্ণরের গাড়ী থামাইয়| 
ইউনিয়ন জ্যাক হিড়িরা ফেলিল। এইরূপ অসংযত 
আচংণের সম্যক্‌ নিন্দ। করিবার ভাষ! নাই। 
আমর! ছাত্রদমাজের আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের 
প্রশংসা করি 7 কিন্ত তাহাদিগকে সংযম ও নি্বমানুবস্থিতা 
অবলম্বন করিতে হইবে। নতুব। দেশের, প্রকৃত উন্নতি 
সুদূর পরাহত। 


খেলাধুলা 


ক্রিকেট 


গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে ৰোম্বাইতে বোস্বাইগল ও 
সিন্ধুদলের মধ্যে রি ট্রফি উপলক্ষে ক্রিকেট ম্যাচ হয়। 


উবোম্বাই দল প্রথম ইনিংসে € উইকেটে ৫৬* রাণ করিয়া 


ব্যাট, ছাড়িয়া দেন। মার্চেন্ট আউট না হইয়া ১৩৪ রাণ 
করেন। সিদ্ধু দল হই ইনিংসে মোট ৫৫০ বাপ করেন 
এবং এক ইনিংস ও দশ রাণে পরাজিত হুন। 


রঞ্জি প্রতিযোগিতার নেমি-ফাইন্যালে ইন্দোরে 
মহীশূব ও হোলকার দলের মধ্যে খেলা হয়। ওর 


মার্চের এক সংবাদে প্রকাশ যে দ্বিতীয় দিনের বেলায়, 


তোণকার৷ দল ৭ উইকেটে ৮৭৫. রাণ করিনাছেন। 
রঞ্জি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কোন দল এ পধ্যন্ত -এত 
অধিক রাণক্রিতে, সম. হন নাই। 


আগামী গ্রীগ্রকালে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে 
খেলিতে যাইবেন। প'ভৌদির নবাব দলের ক্যাপ্টেন এন: 
পি, গুধ দলের ম্যানেজা? “নিযুক্ত হইয়াছেন। ডঃপি 
শব্বারায়ণ, প্রোফেসর দেওধর, এ, এস্‌ ডিমেলো এবং 
কর্ণেল সি, কে নাইডুকে লইয়। খেলোয়াড় মির্বাচন 
কমিটি গঠিত হইয়াছে । 


হকি 
হকি খেলার মরগুম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। 
আন্তঃ প্রাদেশিক হকি খেলার তোড়জোড় দেখা যাইতেছে। 
বিভিন্ন প্রধেশসমূহ খেলোয়াড় নির্বাচন. জরিতেছে। 
লতা রর এক সংবাদে প্রকাশ নিউনিজ্যাও, সাঁভিস 


দলের ন'হত লাহোর একাদশ. দলের একটি হুকি- ম্যাচ 
খেলা হয়। নিউজিল্যাণ্ড হল ২-১ গোলে হারির! যায়। 


৪8৯৬ 


নিউজিল্যাও দল এ পর্য্যন্ত ভ'রতে ১৩টি মাচ খেলিয়াক্ধেন; 
তন্মধ্যে ৫টি ম্য'চে জয়া এবং ৮টি মাচে পরাদিত 
ংইয়াছেন। 
ভারতীয় অলিম্পিক স্পোর্টস 

পাতিয়ালার মঞ্চারাঁভার পৌরোভিতো সম্প্রতি 
বাজালোরে নিথিল-ভ! এত অলিম্পিক স্পোর্টেসেব অনুষ্ঠান 
হইয়া! গিয়'ছে। তাঁতের বিভিন্ন স্থান হইতে ৮০* গন 
ব্যায়ামবীর ও খেলোয়াড় এই উপলক্ষে একত্রিত 
হইণাছিলেন। পাতিয়ালা দল পুরুষ বিভাগের এবং 
যহীশুরদল মিল| বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছেন। 
বালাদলের ফল অত্যন্ত শোচনীয় ২ইযাছে। 

স্থানীয় খেলাধুল! 

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রাজবাড়ী? মাঠে শ্রশ্রমগরাজ। 
ভূপ বাহাদুরের জন্মতথ উপলক্ষে বিবিধ ক্রড়া-প্রতি- 
যোগিতার অনুষ্ঠান হয়। রাজবাড়ীর মাঠে এহ উপলক্ষে 





৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য| 


হহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ফ্লাট রেস, হার্ডেল রেস, $ ও 


লং জাম্প, পোল ভোঁণ্ট, ॥1ইকেল রেস প্রভৃতি ক্রীড়ার 


প্রতিষোগিতা হয়। মহারাজ স্বয়ং বিজয়ীগণকে পুরস্কার 


বিতরণ বরেন। 


গত ১২ই ফেব্রুয়ারী রাজবাড়ীর মাঠে স্থানীয় ভিক্টোরিয়] 


কলেজ ও জেঙ্ছিন্সে স্কুলের বাধিক ত্রীড়াপ্রতিযোগিতা হয়। 
এই প্রতিষেগিতায়ও ফ্লাট রেস, সাইকেল রেস, হার্ডেল 
রেস প্রভৃতি ক্রীড়া প্রদশিত হয় এবং শ্রীতীমহারাজ। ভূপ 


বাহাদুর প্রদর্শনীতে সভাপতিত্ব করেন ও বিজয়ী থেলোয়াড়- 
গণকে পুরদ্ধার বিতরণ করেন। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী 


মাননীয় সর্দার সেন কলেজের সর্ক্দোৎক্নষ্ট খেলোয়াড়কে 


নগদ ১৫২ টাকা পুরন্ধার দেন এবং মিসেদ্‌ সেন স্কুলের 
১৪ বৎসর বর়স্কের উ্ধ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে নগদ ১০২ টাকা 
ও ১৪ বৎসরের নিয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে নগদ ৫২ টাকা 


পুরফার দেন। 


গ্রাহকগণের পাত 
দর্পণের বাধিক যল্য অগ্রিম দেয়। অতএব জানান যাইতেছে যে, ১৩৫৩ সনের 


দপণের বাধিক যুল্য বর্তমান চৈত্র মাসের মধ্যেই প্রদান না করিলে তাহাদিগকে গ্রাহক ১ 


শ্রেণীভুক্ত রাখা সম্ভবপর হইবে না। 


ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ । 


স্নানে ও নিত্যপ্রসাধ5ন এবং গন্ধে অতুলনীয় 


_হিমচন্দ তৈল 
স্ববাসিত ই টি ! খাঁটী আয়ুর্কেদীয় মতে প্রস্তুত, মস্তিস্ক শীতল 
স্থবাসিত ভেনাস আসল! ৰ করে ও কেশ বন্ধন করে| ইহাদের মনোহর 


সুবাসিত ভেনাস ক্যানুর অঢয়ল (ভূঙ্গার যুক্ত) ! মৃদু সৌরভ সত্যই আনন্দ আনয়ন করে! 


গেরোলা ক্ী--তবকের লাবণ্য ও পূর্ণ স্বাস্থ্য আনয়নে অদ্বিতীয় 
০ভনাস পাউভার-_গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়_! 


(বঙ্গল আয়ুর্ধেদা কেমিকেল ওয়ার্কস্‌, কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ :_কালীতলা, 1, দিনাজপুর। 
উৎসবে আনন্দ ! উপহারে পেষ্ট 


Eo a 
“আজ্গাদ সু জোস >> 
আপনাদের তৃপ্তি দিবে ! সর্বসাধারণের স্থবিধাথে 


সর্বপ্রকার জুতা “কনশেসন্” রেটে দেওয়া হইবে । 
পরিবেশক :₹-- আজাদ সু ত্রাস 
_স্থপেন্দ্রনারায়ণ রোড, কুচবিহার। 1. 


বিদ্ধ নেপানি তামাক বত স্বাদে ও । গন্ে দ ও গন্ধে ত্রষ্ট। 
রেজিস্টার্ড * বাসস নিলি * ট্রেড য 
পান এ তৃপ্ত 


খই ২৪০৩ 








হুউন!! 
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টেলিগ্রীম--অয়েয়েল মিলস্‌ কৃচবিহার। 


দি কুচবিহার অয়েল মিলম্‌ লিঃ, * 
কুচবিহার । 


আমা্দিগের জন'প্রয় খাঁটী "সন্ত ল-ক্মান্কী। সরিষার তৈল ই ূ 
ব্যবহার করিয়া স্বাস্থ্য ও সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখুন । | 


ইহ স্বাদে ও গন্ধে সত্যই অতুলনীয় । এ 
আমাদের নিজ তত্বাবধানে প্রস্তুত ঢাকাই সাবান ও আটা 
কাবার করিয়া তৃপ্ত হউন । | 


| 
আমর! সরিষা, গম ও ধান্য ক্রয় করিয়া থাক । বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য | | 
দেশের কল্যাণে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপ্নাদিগের সহযোগিতা! কামনা করে| ক | 


বিঃ দ্রঃ জনসাধারণের সেবায় আঁমর! শীঘ্রই বিশুদ্ধ তিল, তৈল এবং বাদাম] তৈল প্রস্তুত করিবার 
ব্যংস্থ। করিতেছি। 


For Insurance, typing-work, tution & part-time job — ৬ 
Please enquire to -- 

ch B ঢু), ক | K 

+ 

| 


C/O Giija Mohan Sanyal, 8:০5 MI 58০02 
Kalica Bazar, Gooch Behar Stat 








২২শ সংখ্যা 


ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগ 


ডক্টর শ্রী শ্রীকমার বন্ন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, পি-এইচ -ডি 


এলিজীবেণীয় যুগের হিত সপ্তদশ শতাব্দীর যেরূপ 
| সম্বন্ধ, রোমার্টিক যুগের সহিত, ভিন্টোরীয় যুগের সম্বন্ধ 
তাহীরই অনুরূপ । উভয় ক্ষেত্রেই পূর্বগামী যুগে যে 
অভূতপূর্ব কল্পনার এঁখর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, পরবর্তী 
| গে তাহাই নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ 
| ক্ষীণ ও মন্দীভূত এবং নূতন উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী সংসর্গ 
পরিবর্তিত হইয়াছে । উভয়ত্রই অবাবহিত অতীতের 
সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার কর! হয় নাই--বরং উহীরই সঞ্চিত 
মূলধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ'শে বিভক্ত হইয়! নান! নূতন বিষয়ের 
আলোচন।য় ব্যবহৃত হইয়াছে । শেক্সপিয়রের কল্পনাসম্পদের 


উত্তরাধিকার যেমন ডন (9০016) ও দার্শনিক কবি গোষ্ঠীর . 


L { Metaphysical poets) মধ্যে খণ্ডিত ও কতকটা 
৯ কুতরূপে ক্রিযানীল, তেমনি রোমাটিক যুগের মৌলিক 
প্রেরণ টেনিসন্‌, (Tennyson) ব্রাউনিং (Browninn) ও 
মধু আরনন্ডের (Matthew Arnold) মধ্য ক্ষীণ ও 


বিচ্ছিন্নভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। রোমান্টিক যুগের 
কল্পন| ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য কবিমনের উপর একাধিপত্য 
হারাইয়াছে ; ইহার সৌন্দর্য্য ও বর্ণনাপদ্ধতি আর কবির 
জীবনদর্শনের সহিত সম্পর্কাপ্থিত ব! তাহার অথণ্ড মানদ- 
প্রকৃতির অভিব্যক্তি নহে। পরবর্তী কবিদের রচনায় ইহ! 
বহিরঙ্গসৌ্ঠর, শিল্পপ্রসাধনের পর্ধ্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছে। 
ওয়াঁড সওয়ার্থের স্থির, আত্মসমাহিভ বিশ্বাস ম্যাথুআরনন্ডের 
ক্ষেত্রে করুণ নৈরাশ্যবাদ ও সাত্বনাহীন, অবসাদক্রিই 
চিত্তের ব্যথিত দীর্ঘণিশ্বাসে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
টেনিসনের প্রকুতি-বর্ণনার সুক্ষ কারুকার্যা ও শিল্পসৌনদর্য্য 
আছে; কিন্তু ইহাতে জীবন্ত, নিবিড় অনুভূতির উষ্ণ 
জীবনীশক্তি নাই। শেলীর কল্পনার উর্ধাভিযান ও 
করলোকবিহার ত্রাউনিংএর কাব্যে চিরাভ্যন্ত প্রবণতা 
হইতে সাময়িক উদ্কাসে পরিণত হইয়া। নূতন লক্ষ্যাভিযুখী 
হইয়াছে ব্রাউনিং শেনীর আদর্শলোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়। 






৪৯৮ 


াস্তবগতের নর-নারীর অফুরস্ত বৈচিত্রের, প্রেমের 
ভাবোচ্ছাসের "পরিবর্তে ইহার অদ্ভুত মানস প্রতিক্রিয়ার 
প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছেন । মনে হয় যেন শেলীর কল্ন! 
নৃতন প্রতিবেশে, নূতন ৰাস্তববোধ ও কৌতুহলী মনোভাবের 
প্রেরণায়, নিজ গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়াছে--যে 
শক্তি আকাশবিহারের পক্ষবেগ যোগাইতভ তাহাই ঘেন 
নিম্নাভিমুখী হইয়া মানবমনের অন্ধকারমন্ব গুহার 
রহস্যোস্কেদের আলোক জালিয়াছে। কাঁটসের সরল ও 
্বতন্কর্ত রূপমোহ ও চিত্রসৌনধ্যকৃশলতা Fre- 
Raphaelite কবিগোষ্ঠীতে একটা বিশেষ-উদ্দেশা- 
প্রণোদিত, সচেতন ভীবমগুলরচনা ও আঙগিকম্তির 
প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে । কীটস কাবামন্দিরে যে 
মৌনবধাপ্রদীপ জালিরাছিলেন, তীহার পরবর্তীর তাহাকে 
এক গূঢ় উপাসনা-পন্ধতির অঙ্গীভূত আরতি-বত্তিকায় 
রূপান্তরিত করিয়াছেন ও মন্দিরের বায়ুমণ্ডনকে ধূপবূনার 
সুরভিত ধূমে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছেন ; এই 
বদ্ধবায়ুতে আমরা যে সৌন্দরধ্যমাক্নী অন্ভভব করি তাহ! বেন 
জীবনের স্পন্দনরহিত, মৃত্যুর শীতলম্পর্শড়িত। সুইনবার্ণ 
শেলীর গীতি-প্রতিভার অধিকারী ; কিন্ত শেশীর গীতি- 
কবিতায় যে গভীর হৃদরাবেগ ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাই 
ভাহাঁর পরিবর্তে সুইনবার্ণে আছে অপরিমিত ও সময় 
. সময় অর্থহীন উদ্ভাস। 
ভিন্টোরীয় যুগে উত্তরারধিকারত্র প্রাপ্ত এই দৌনর্ধা- 
প্রবণ মনোভাবের সঙ্গে কয়েকটি নূতন উপাদান ও একটি 
নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হইয়াছে। গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান সাহিত্যের 
উপর নূতন প্রভাব বিস্তার, কঁরিষ্নে আরম্ভ করিয়াছে ও 
উদ্দেশ্যমূলক ও বৈভ্ানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ নিছক 
সৌন্দধ্যস্ৃষ্টির প্রেরপাকে অভিভূত করিয়াছে । ১৮৩২ 


জু রী 
ও ভি 


সাহিত্যিক আভিজাতামর্যাদা অর্পণ 


৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


এই সালে পালণমেন্ট সংস্কারের আইন বিধিবদ্ধ হইনি এ 
গণতস্বের প্রত অহ্াদয়ের হন হয়। সপ্তদশ 

ও অগাদশ শতাবীতেও রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব 
সাঠিত্যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল কিন্ত 
উহার মূল প্রেরণ! ছিল দলগত প্রতিত্বন্দিতার সঙ্ধীর্ণ 
হার্থ। ভিক্টোরীর যুগে রাজনৈতিক চেতন! দলের 
পক্ষ সমর্থনের স্তর স্তিক্রম করিয়া উদার সাম্যবাদ 

ও নিষ্পেষিত দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির রূপে এ 
সাহিতো আবিতূতি হইয়াছে। সামাজিক বিবেক-বুদ্ধিী 
ও নায়-নিঙত| জাগ্রত হইয়া সাহিতোর মধাবহিতার় 
দরিদ্রের অধিকাররক্ষণ, তাহাদের জীবনের অদহনীয় | 
গুরুভার কিছু লাঘব করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ : 
করিরাছে। সাহিত্য 'বশেষতঃ উপন্যাস শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর জীবনের সমবেদনা পূর্ণ চিত্র আকিয়াছে -সামাজিক 
অবিচার ও বৈষমোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়! উদ্দেশ্যধন্মা 
হইয়া উঠিয়াছে। ডিকেন্সের (101০120৯) উপন্াসসমূহে 
নানাবিধ সামাজিক দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থার অপগ্রয়োগ | 
একদিকে তীব্র শ্লেষ অন্যদিকে ভাবার্ড করুণরস উদ্দীপন | 
করিয়াছে । থ্যাকারে ( Thackeray ) অভিজাত EB 
সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি ও নৈতিক দুর্বলতার প্রতি নির্ম্মতাবে '| 
কশাঘাত করিয়া আভিজ্াত্যমোহের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন ! 


॥ 









ও পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক সামাবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে । 
সাহাষ্য করিয়াছেন। জর্জ ইলিরট ( George Eliot) . 
সাধারণ অবস্থার নর-নারীর জীবনে অদাধারপ ভাবগভীরতা 
ও প্রবৃতি-সংঘর্ষ উদ্ঘাটিত করিয়া তাহাদের প্রতি / 

করিয়াছেন। | 
রাঙ্কিন ( Ruskin ), মরিস ( Morris ) প্রভৃতির রুনা ॥ | 
সমাজতন্ত্বাদের নূতন প্রেরণ! সমাজব্যবস্থায় নূতন সৌনরধ্য ॥ 


সালকে ভিন্টোরীর যুগের আরগ্তকালরণে নির্দেশ করা হয়-- ও নীতিবোধ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সন্ধে পাঠককে ' 


চৈত্র ১৩৫২ 


₹ ঈসচেতন করিয়াছে। এমন কি যে কালণইল (0৮519) 


গণতন্ত্রের বহিব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, ভোটের দার! 
যোগ্যতা নির্ণয়ের সম্ভাবাতা সম্বন্ধে যিনি বন্ধমূল অবিশ্বাস 
পোষণ করিতেন, যিনি একমাত্র বিধিনিয়োজিত 
এখ্বরিকগুণসম্পন্ন বীরের প্রতি নির্বিকার নেতৃত্ব অর্পণের 
পক্ষপাতী ছিলেন, তিনিও তাহার সমর্থিত স্বেচ্ছাচাঁরকে 
অমোঘ নীতিনিষ্ঠী ও কাঁরণান্িগ্ধ সহানুভূতির দিংহাসনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশিষ্ট গগ্ঘলেখকদের মধ্যে 


বর ম্যাথু আঁণন্ড { Matthew Arnold ) ও নিউম্যান 


( মewman ) এই দুইজনের রচনার গণতন্ত্রের প্রভাব 
সেরূপ লক্ষণীয় নহে। আণন্ড সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের 
উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া জীবন হইতে সমস্ত 
অশোভন উগ্রতা, সাফল্যের জন্ত উৎকট আগ্রহ ও 
গণতন্ত্রের ইতর রুচিবিকার ও হুপ্মবোধের অভাবকে 
নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছেন। নিউম্যান ধর্মযাজক 
ও শিক্ষাত্রতীর শান্ত নিন্তরক্গ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিয়া, গণতন্ত্রের মূলহুত্র যে স্বাধীন চিন্তার 
অধিকার তাহ পর্যান্ত অশ্ধীকার করিয়াছেন, ও ভুল 


৮ ফুঁ্রান্তির অতীত নির্বিচার গুরুবাদের নিরাপদ দুর্গে 


LY 
Ld 


শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়। মধ্যযুগস্থলত মনোবৃত্তিকে 
এই আধুনিক যুগে আবাহন করিয়াছেন। 

গণতগতররে পর বিজ্ঞানের প্রভাব ভিক্টোরীয় 
সাহিতোর আর একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে [07] 9০0০19ছর স্থাপন ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে যুক্তিবাদমূলক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা এই 
টনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের একটী যুগান্তকারী 
আবিষ্কার--ডাঁরউইনের বিবর্তনবাঁদ--সমস্ত সাহিত্যিক 
চিন্তাধারার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন 





ইংরেজী সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যু গা 


কিন্তু" 


৪৯৯ 


সাধন করিরীছে] অষ্টাদশ শতকে কবিতা! বিজ্ঞানের 
দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হর নাই; কারোর মধ্ো শুদ্ধ 
যুক্ষিবাদের প্রাদুর্ভাব অভাবাত্মক ( negative ) 
লক্ষণ, স্বভাবাত্মক (postive) নহে। গম্ভীর 
ভাঁবাবেগের অভাবই এই যুগের কাব্যরচনাকে 'মালোচনাধন্মা 
করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাপন্ধতির প্রত্যক্ষ প্রভাব 
নহে। কিন্ত উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের প্রভাব কাব্যের 
ও কবিমনোতাঁবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইরাছে__ 
বিশ্ব্গৎ ও নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে কবির 
ধারণাকে সম্পূর্ণ নৃতনপথে প্রবাহিত করিয়াছে। 

এই বৈজ্ঞানিক মনৌবুত্তি ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান 
কবিসমূহ টেনিসন, ব্রাউনিং ও ম্যাথু আরনন্ডের মধ্যে 
বিভিন্নর্ূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। টেনিসন তাহার 
In Memoriam কাব্যে বিশ্ব ধানের নীতি ও জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন 
তাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সংশরঞ্ড়িত। ভগবানের 
আশ্বাস বাণী ও বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য উভয়ে মিলিয়া 
তাহার মনে যে মাশাবাদের স্থষ্টি করিয়াছে তাহ! সম্পূর্ণ 
নিশ্চিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ নছে। এই অনিশ্য়াত্মক - 
মানসপরিস্থিতি তীহার গ্তিকবিতার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকুল 
গ্রতিবেশ বচন! করিতে পারে নাই পরিপূর্ণ নির্ভর-ও 
একনিষ্ঠ আদর্শের অভাবে তাঁহার গীতধারা প্রায়ই স্থুঃ 
ও প্রতিহত হইয়াছে। দেইজন্য এই কাব্যের দ্বার্শনিক 
মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে ন1; ইহা 
আধুনিক মনের সন্দেহ নিরসন ও পথনির্দেশের পক্ষে 
যথেষ্ট নহে। ব্রার্তিনংএর উল্লসিত সংশয়লেশহীন 
আশাবাদ, জীবনের অবিচ্ছিন্ন গ্লাগতিতে তাহার অবিচল 
আস্থাও ঠিক ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্রসোর উপর প্রতিষ্ঠিত 
নহে। ব্রাউনিংএর মননশীলতার আতিশয্য--ধুক্তিতর্কের 


6৫66 


উপর অসাধারণ অধিকার ও বিশ্লেষণ-নৈপুণা --নিসংশয় 
ভক্তিবাদের সহিত খাপ খায় না। মনেহয় যে তাঁহার 
স্বভাঁবদ্দ্ধ উৎসাহ, জীবনের মধ্যে আনন্দ ও অগ্রগতির 
সম্ভাবনা আবিষ্কার করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যুগের 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত হইতে নূতন প্রেরণ! ও 
গতিবেগ আহরণ করিয়াছে। “ভগবান স্বর্গ হইতে 
পৃথিবীকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন” এই উৎসাহ 
দীপ্ত আশার বাণীর মূলে কোন গভীর অধাত্ম অনুভূত 
নাই, আছে বিজ্ঞা-পৃষ্ট সতেজ আনন্দময় মনোভাব । 

বে বিজ্ঞান টেনিমন ও ব্রাউনিংএর কাব্যাভিবাক্তিকে 
যথাক্রমে দ্বিবা-কুষ্তিত ও প্রাণশক্তিসমুন্ধ করিয়াছে তাহ! 
মাধু আরনভ্ডের ক্ষেত্রে গভীর অবদাদ ও নৈরাশ্যবাদের 
ছায়া-বিস্তারের হেতু হইয়'ছে। তিনি বিষ দীর্ঘগের 
সহিত বিজ্ঞানপ্রভাবের ভাটার টানে মানবজীবনের কুল 
হইতে আস্তিক্যবাদ-নমুদ্রের দুরাপসরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। 
বিশ্বাসের শোতোবেগ সরিয়া যাওয়াতে জীবনের উপকূলে 
খানিকটা কর্দমাক্ত, উপনবিকীর্ণ বানুকাবিস্তার 
উদবাটিত হইয়া ইহার সৌন্বধ্য-সুষমার হানি করিয়াছে । 
তাই তিনি জীবনে আঁকড়াইয়| ধরিঝার কোন নিশ্চিন্ত 
আশ্রয় পান না - তাহার জীবনে উদ্দেশ্য ও অ'দর্শবাদের 
দুল শিথিল হইয়ছে। অতাতের আদর্শ নষ্ট হইয়াছে; 
বর্তমান এখনও শৃতিকাগারের জ্রণাবন্থা হইতে পরিণতি 
লাভ করে নাই; এই অরাঞ্ককতার যুগে তাঁহার মন 
উদ্্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়াছে। তাই তিনি 
অতীতের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলেন? 
বর্তমানের বিশৃঙ্খল ও নিয়ত পরিনর্নশীল কর্ম্মপ্রচেষ্টার 
মধ্যে তিনি কোন স্বস্তি পান না| আধুনিক মনের এই 


কোচবিহার দপণ 


৮ম বর্ষ, ১২শ স্যা 


মূঢ় বিক্ষেপ, এট উত্রান্ত লক্ষ্যবীন গতি গভীর আবেগ 5ম 


ও বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার সহিত অন্তিবাক্ত হইয়! 
ম্যাথু আরমন্ডের কবিতা! কাব্যলোকের অমরতা লাভ 
করিগ্রাছে। 

ইচা ছাড়া এই যুগে বিজ্ঞান আরও নিগুঢ ও ব্যাপক- 
ভাবে সাহিত্যের উপর প্রভা: নিস্তার করিয়াহে । কনির 
উপমানির্বাচন ও প্রক্ৃতিবর্ণন| বিজ্ঞানের দ্বারা নিরস্ত্র 
হইতেছে। 
বস্তনিষ্ঠা লক্ষিত হয়। ব্রাউনিং আদিম দভাত।, মধ্যযুগ 
ও রেণেপাঁস যুগের মনোভাত্রে বৈশঙ্্য নিখু'তভাবে, 
বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস আলোচনার সাহায্যে তাহার 
কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। নৃত্ত্রদ্ভানের সাহায্যে 
অ্দীবর্বর মানুষের মনে অঠি- প্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে 
প্রথম সচেতন|, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথম বিকৃত ধারণার স্ফুরণ 
তিনি অতি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ওপন্াঁসিক- 
দের মানবচবিত্র বিশ্লেষণ, এঁতিচাসিক ও সমাজতাত্বিকের 
তথ্যালোচনা সমস্তই এই সৰ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 
সাক্ষ্য দের । ওয়ার্ড সওয়ার্থ আশ। করিয়াছিলেন যে 


অদূর ভবিষাতে বিজ্ঞানের ভাবোতেজিত মুখী (he 


impassioned expression which is in the 
countenance of all Science) কবিতার কর্তৃত্াধীনে 
আসিবে । এ আশা এখনও সফল হয় নাই ; কিন্তু উহার 
বিপরীত সম্ভাবন|-_কাব্যের মুখশী ও অস্তঃপ্রেরণাঁর উপর 
বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর নিক্ষেপ ভিন্টোরীয় যুগে 
বহুলাংশে সার্থকত| লাভ করিয়াছে ইত! বল! যাইতে 
পারে। 


কারের ভাব্োচছাসের মধোও অধিকতর (টি 
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গা 
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' “রূপের স্বরূপ কি? 


প্রি 


পক 





রূপ ও সৌন্দর্য্য 


অধ্যাপক শ্্রীমাথনলাল মুচখোপ ধ্যায় এমএ, পি-নার্এদ্‌ 


শ্রন্নেশ্ব অধাঁপক খগেন্্রশাথ নি মহাশ্ তাহার 
সুখ ও দুখ’ গ্রন্থের অন্রলিবিষ্ট ‘অগ্রানার রূপ' নামধের 
প্রবন্ধে রূপের দার্শ নক বিশ্লেষণ করিতে গিশ্ব' বলিরাছেন 
রূপ কি বস্তুর স্বধর্ম্ম ? না, 
আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমর! নিজেদের জ্ঞান ও 
শক্তি অনুসারে রূপ রচন| করিস! লই? আমার বকব্য 
এই যে, সমস্ত রূপই আমাদের ধারশকে অপেক্ষ। করে। 
ধারণার নিরপেক্ষ রূপ নাই। প্রতোক ব্যক্তির চিত্ত 
বিশিঃ গুণধম্পন ; তাই রূপের অনুভূতি সম্বন্ধে এত 
বিচিত্রতা । 

“আমাদের মনের দ্বারাও মোটামুটি রূপ এমনিভাবে 
রূপান্তরিত হয়। নহিলে একই রূপ সকলের চিত্তে সমান 
ভাবে কার করে না কেন? আমি কাহারও রূপ দর্শন 


কঁকরিলাম, কিন্তু সেরূপ আমার মনে ধরিল না। আমি 


দেখিয়াও দেখিলাম না! আর একজন দেখিল, দেখিয়! 
সে মুগ্ধ হইল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্র এক সঙ্গে 
বঙ্কার দিয়! উঠিল 
জনম অবধি হাম রূপ ন্হৌরনু 
নয়ন না তিরপিত ভেল।... 
“কপ মনকে মাঁনাইয়। চলিতেছে । মনের কল্পনা নয়; 


পতি নয়; বিভ্রান্ত অনুহৃতি নয়; রূপের শ্ব!ভাবিক,' 
রবরূপগত পরদার্থপত্তাই এই । রূপ বিশ্বেরও নহে, মনেরও 


নহে; বিশ্ব ও মনের মিলনে রূপ। রূপ মনের বাধা; 
মনের তৃপ্তির জন্যই রূপের ্বরপতঃ বিকাশ ।” 


শদ্ধের মিত্র মহাশর এই প্রসঙ্গে যে দিশ্ধান্তের অবতারণ! 
করিয়াছেন তাহ! বিশেষ অনুধাঁবনযোগা। অধুন। 
আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্যতব্বের বহ আলোচন। দেখা 
যার। কিন্ত নিত্র মহাশরের এই দ্িসধান্তের কোন 
আলোচনা হইন্াছে বলিয়। আমার জানা নাই। অথচ 
যুক্কির আড়ন্বর না থাকিলেও, তাহার বিদগ্ধ মনের 
রসাঁহুতুতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যাতত্ব বিষে তাঁহার 
এই সিদ্ধান্ত সৌন্দর্ধ্যবিচারক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
যোগ্য, সন্দেহ নাই | 

প্রথমেই বলিয়। রাখ! ভাল, সাধারণ দৃষ্টিতে 
আমাদের ভাষায় রূপ ও সৌনর্ধ্য শব দুইটার মধ্যে 
বিশেষ কোন অর্থের ভেদ না থাকিলেও, দার্শ'নক 
বিচারপ্রসঙ্কে উভয়ের অর্থপ্রকৃতির বধাষথ স্বরূপ নিদ্দিষ্ট 
ন।, করিলে বহু অবান্তর জটিলতায় পড়িতে হয়। 
বন্ততঃ রূপ ও সৌন্দর্য্য শব্দ দুইটার প্রস্নোগা ধর কেমন 
একটা অম্পট্টতার জন্তু আমাদের সাহিত্য সৌন্দধাতব্ের 
প্রায় আলোচনার অঙ্গহানি ঘটিয়াছে দেখ। বায়। 
মিত্র মহাশরও উপরে রূপশব্দ দার্শনিক পরিভাষা” 
সম্মত অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। রূপশব্দের সাধারণ 
প্রয়োগার্থ বন্তর আকার বা সংস্থান (£০৮ )। ইহাই 
রূপশব্দের ব্যাপক অর্থ। বেশ বুঝা যায়, মিত্র মহাশয় 
ইহা হইতে সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে রূপশব্দ বাবহার 
করিয়াছেন। তাহার নিদিষ্ট রূপশঝের অর্থ “ধারণার 
বিষয়ীতৃত লৌন্দর্'-বলিতে পারি। সুতরাং রূপ ও 


৫০২ 


সৌন্দর্য শব্দ দুইটার প্রকৃত অর্থ লইয়৷ কিছু আলোচনা 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

কোন বস্তুর রূপ অর্থাৎ আকার বা সংস্থান 
সম্বন্ধে মূলতঃ চক্ষুরিন্রিয়ের সাহায্যে আমাদের যে জ্ঞান 
হয় তাহাকে দার্শনিক ভাষায় আমরা বলি সেই বস্তুর 
দরশনজান। কোন বস্তুর সন্ত যখন দর্শনজ্ঞানের 
বিষরীভূত হয় তখন সেই বস্তুর রূপ আমাদের মনে 
আকারিত হইয়। আমাদের মনকে সেই রূপ 
সম্বন্ধে সচেতন করে। কিন্তু মন এই রূপকে বা 
চাঁয়। কোন না কোন জৈব প্রয়োজনের তাগিদেই 
মন এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এই গড়িয়া লওরার 
কাজে মন যে পরিমাণে নফল হয় ঠিক সেই পরিমাণে 
আনন্দ লাভ করে। কিন্তু জৈব প্রয়োজনের যে ক্ষণিক 
ও পরিবর্তনশীল আনন্দ তাহাতে মন কখনও সম্পূর্ণ তৃপ্ত 
হয় ন|। তাই প্রয়োজনের বাহিরেও রূপের যে একটা 
স্বাধীন সভা আছে মন চাহে রূপকে সেই সততায় প্রতিষ্ঠিত 
করিতে। কারণ যাহ! স্বাধীন এবং প্রর়োজন-নিরপেক্ষ 
তাহা আপন সভার পূর্ণতায় আপনি সার্ঘক। রূপের 
এই পূর্ণতার আস্বাদন হয় কল্পনার দাহাব্যে। কল্পনার 
অনুভূতিতে রূপের নিগুড় আনন্দময় সভাটী ধরা পড়ে। 
করনার আম্বাদনে রূপের যে নিগুঢ় সত্তার প্রকাশ 
ভাহীকেই আমরা দার্শনিক পরিভাষার বলিতে পারি-- 
সৌন্দর্য । কেবলমাত্র ইন্দরিযপথে রূপের যে আস্বাদন হয় 
তাঁহা হইতে এই অনুভূতি স্বতন্ত্ৰ । মনের বৃত্তি যখন 
ইঞ্ডিয়জ্জানের উর্ধে উঠিয়া কোনও বস্তুসহন্ধে সৌন্দর্যের 
অনুভূতি জাগাইয়। তোলে তখন তাঁহাকে বলি কল্পনা। 
আর রূপের সহায় ও অনুভূতিতে যে আনন্দের উৎস দ্বতঃ 
উৎসারিত হইতেছে, যে আনন্দ আপনাতে আপনি সংহত 


৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ও পরিপূর্ণ সেই আনন্দের অভিব্যক্তি বা. পরকাশই/. 
সৌনরধ্য। অতএব সৌন্দর্য -ও মনের কল্পনাবৃত্তি উভয়ে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরাও 
বলিয়াছেন-ক্ষণে ক্ষণে যন্‌ নবতামুপৈতি তদেব রূপং 
রমণীয়তায়াঃ | 

এই সৌন্দ্ধের অনুভূতি স্থূল ইন্ত্রিয়ের ভার হইতে 
মুক্তির আনন্দে উচ্ছল । আমানের অন্তরের চৈতন্য ইন্দিয়ের 
মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া! রূপের সততায় নিজেকে হারাইয়া 
ফেলে, রূপের অনুভূতিতে আনন্দে বিভোর EE 
এই যে চৈতনোর আননশ্বরূপে মুক্তি তাহাতে জৈব 
প্রয়োজনের দীনত। ও সংকীর্ণত| নাই, আছে সহজ স্বাভাবিক 
এমন একটা স্থিতি যাহাতে প্রয়োজনের ক্ষণিক সুখ তুচ্ছ ও 
অকিঞ্চিংকর বলিয়। মনে হয়। বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষণিক 
আনন্দ বস্তুর বাহিক আকার ও বৈচিত্র্য হইতে জন্মে, 
কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে যে রসের ব্যঞ্জনা তাহ। বস্তুর 
স্বরূপের, প্রাণম্পন্দনের অনুভৃতি_ তাহাই সৌনর্য্য। 

দেখ। গেল রূপ শব্দটীর যে সাধারণ গরঙ্গোগার্থ বস্তুর 
আকার ব| সংস্থান, সেই আকার বা বস্তুসংস্থান মাত্রেরই 
জ্ঞানের অনুভূতি ও আনন্দের অনুভূতি এই দুইটী দিক. + y 
আঁছে। উহার জ্ঞানের দিক যেমন প্রয়োজনের সঙ্গে « 
একান্তভাবে জড়িত, আনন্দের দৃষ্টিতে তেমনি উহ! 
প্রয়োজননিরপেক্ষ। তাই আনন্দের দৃষ্টিতে রূপের | 
পরিচয় উহ! সুন্দর কি অসুন্দর এইরূপ একট! সাধারণ | 
জিজ্ঞাসার মাত্র পর্যবসিত হয় ন|। উহ| একেবারে হয় 
সুন্দর বলির আমাদের ভাল লাগে, না হয় কুৎসিত 
ৰলিয়৷ ভালে! লাগে না। এই ভালোলাগা! ভালো-না- 
লাগার কোনিও জবাবদিহি করিতে মন একান্ত নারাজ । 
তাহার কারণ, মন এখানে বুদ্ধির মাপকাঠি ছাড়িয়া! 
আনন্দের অতলে ডুব দিয়াছে, সে করনার কাছে 


& * 


a O_o 


চৈত্র ১৩৫২ 


/ সংগোপনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাই ভবভৃতি 


পা ্্তসপমা অ সল সস ৩" বর টিন 





বলিয়াছেন, তত্তন্ত কিমপি বস্তু ষে| হি ষন্ত প্রিয়ে| জনঃ। 
আনন্দের মধ্যে মনের যে অন্তমুর্থীনতা তাহীরই ফলে 
রূপের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হয়। প্রয়োজনের খাতিরে 
রূপের সঙ্গে মনের যে পরিচয়, সে পরিচয় একান্তই 
বাহিক--দিও সাধারণের কাছে রূপের এই পরিচয়ই 
পধ্যাপ্ত। 

আমর! গোঁড়াতেই মিত্র মহাশয়ের সৌনর্ধ্যততের 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রূপ শব্দের পারিভাষিক অর্থ তীহার মতে 
“ধারণার বিষয়ীভূত সৌন্দর্য” বলিয়| নির্দেশ করিয়াছি। 
ইহার যৌক্তিকতা বোধ হয় এখন প্রতিপন্ন হইবে। তাহার 
“রূপ মনেরও নহে, রূপ বিশ্বেরও নহে, বিশ্ব ও মনের 
মিলনে রূপ” এই উক্তির সারবন্ধাও রূপ শব্দের এই 
নিগৃঢ অর্থের উপরই নির্ভর করিতেছে । বিশ্ব ও মনের 
যে নিত্যনৃতন বৈচিত্যবিলাস আর সেই বৈচিত্রের বে 


উ উদ্বেলিত আনন্দ তাহাতে বিশ্ব বা মন দুয়ের কোনটিকেই 


পৃথক কর চলে না । মানুষের মনকে বাদ দিলে বিশ্বের 
এই বৈচিত্র।বিলাঁস মনুষোতর পাণিজগতের কাছে রসের 
দিক দিয়! মূল্যহীন। মান্ষের জ্ঞান বা কল্পনার 


ঘটি 
রূপ ও সৌন্দর্য 


৫০৩ 


বিষয়ীভৃত হইয়াই বিশ্বের এই বৈচিত্রাবিলাস অন্তগুড় 
সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । তেমনি বিশ্বকে বাদ 
দিয়া মাঁনবমনের অস্তিত্ব যদিও বা সম্ভব হয়, সে মন 
রূপের সৌন্দর্য্য ও আনন্দময় সত্তার আস্বাদন হইতে 
একেবারেই বঞ্চিত। কাজেই রূপের নৈর্ব্যক্তিক. ধারণা 
করিতে ধাওয়া ধেনন এক প্রকার অন্ধ গৌড়ামি, তেমনি 
রূপের স্কুল দিকটাকেই বড় করিয়া আমাদের জৈব 
প্রয়োজনের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া আর একরকমের নিরস্কুশ 
অর্াটীনতা।। জৈব প্রয়োজনের মধ্যে রূপের কিছুট| 
সার্থকতা! স্বীকার করিলেও, প্রয়োজননিরপেক্ষ সৌনধ্যের 
সাধনাই নাদের মনে সুকুমার (89501)906) অনাবিল 
আনন্দের সৃষ্টি করিতে পারে। দেশ-কাল-নিরিবিশেষে 
নিশ্বের কলারসিক সম্প্রদায় .এই সাধনায় প্রাণনন উৎসর্গ 
করিত! যানবমনের এই চিরন্তন আনন্দের ব্যাকুলতাঁকে 
রেখ। ও ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গিতে তরঙ্গারিত করিব্বাছেন ; 
লোকনয়নের অন্তরালে সৌন্দর্যের নর, নব মানসী-প্রতিমার 
পানে ভীবনের সর্বস্ব মর্থা দিয়াছেন। সেই মহাজনবাঞ্চিত 
বন্ধুর পদ্থাই মানব তাহার সভা জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও 
আমর্শ বলিয়! চিরকাল বরণ করিবে । 








ত্যজিনু গীণ্ডীব 





শ্ৰীসুধাংসশুকু মার হালদার আই-সি-এস্‌ 
চন | প্রলয়ের বজ্র বাজে বাতাসের ব' 
ET মৃত্যু তার পক্ষ মেলি হিংস্র ক্র.রতায় 
হেরা পার্থের মনে উদ্েজিত ভয় প্রিয়েরে বন্ধন ছি'ড়ি কোথা! লয়ে যায় ! 
কৃপাবিষ্ট বিষ বিশ্বয়। গৃহদারে ঢ় বার্তা জাগিছে সদাই, | 
অতীতের সব স্থতি যেতে হবে ভুলে রর নাই! bs 
WR Rt রাত্রির শোকের নদী কালো হয়ে & ব'য়ে বায়। 
নিজ হাতে হইবে বধিতে! নিভে আসে এ-প্রাণের আলো, ; 
সান করি রক্তের নদীতে নামে চোখে বার্থতার কালো, 
আত্মীয়ের শবগন্ধী বিজয়-লক্ষীরে তখনো! কর্তব্য ড'কে,--‘শোকে তব নাহি আসে যায়, 
শিরে লয়ে যেতে হবে নির্বান্ধব শূনা গৃহ ফিরে ! আমার সময় নাই, কর ত্বরা, আছি প্রতীক্ষায় !” 
লুটারে কান পিতৃহীন অনাথ শিশুর ধিক্‌ কাজ, ধিক্‌ এ সংসার, 
ধায় ূ এর চেয়ে মৃত্যু ভালো শত শত বার। 
তারি সাথে মিশিতেছে হতপুত্র আতুরার বুকফাটা সুর, 
বিধবার দীর্ঘশ্বাস ভারাক্রান্ত হাওয়া, সি ss ূ 
পদের সম্মুখে বসি রাছভোগ খাও! আকাশের কিট ধীরে ধীরে ব্ল'ন হ'য়ে আসে, 
ধিক রাঙ্ো, ধিক্‌ এ সংগ্রাম ।-- রাত্রির প্রলেপ নামে ঘাসে, F , ] 
হ তিমির-বিজ্রন গেহে একমনে বসে বসে ভাবা 
বল: বালান যে-জন গিয়েছে চলে তার চোখে দেখেছি কি আভা, 
রক্ত-দিগ্ব কোন স্বর্গে করিব গমন ! চেয়েছে, বলিতে পারি নারে! \ 
লক্ষ হুস্থ অনাথের অভিশাপ কুড়ায়ে মাথায় অভিমান ক'রে গেছে সেকি ?--যবে কাজ নিয়ে 
প্রেয পুণালোকে উৎরিব হায়! মত্ত হ য়ে, সকলি ভুলিয়ে 
0548 লা ছটায়েছি জীবনের রথ 
এর চেয়ে মৃত্যু ভালে! | এর চেয়ে হে দীন-হীন উল্লজ্ঘিয়ে সমুদ্র পর্বত! ॥ 
দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি ভিক্ষা! অগ্নে কাটাইব দিন। * আন সে তো নাই,_-মোর কাজ আছে পড়ে,_ এ 
ল্রান্ত শৌরধ-অভিমান ! ঢের ভাল ক্লীব, রঃ ১৮৭38 & 1 
রি তে ঈশ্বর, হে রাজাধির'জ, 1 
হে কেশব, তায় গাওীব। আমিও বলিতে চাই, পার্থসম আজিকে নির্জীব, 
« L থাক পড়ে কাজ তব,_-ত্যজিম্ু গাঁওীব | 


কস দু 





“ 





কবের ও কন্দর্প 
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল 


হেড মিদ্ট্রেদ্‌ 'রণুদি'র অস দ্থাটা দাড়িগেচে অনেকটা! 
প্রেমপাগবিনী শ্রীবতার মতো, শ্যাম রাবি না কুৰ রাবি।' 
কোথায় যে প৷ রাববে ভেঃংই আকুল । তাঁর অনাহত 


. যৌবনে এক সনে হৃক্কনে দুদক থেতে তীক্ষণা নিক্ষেপ 


চরে বদেচে। বেখুপি মাবাতো বগ্ুণাদু ছটকট করা - 


| শরবিন্ধ। হরিযী কোন্‌ শিচারীর পদতলে গির্ে লুটে 
, পড়নে, কে জানে। 
| শিটকে বান্ধশীদের দ্বণ। করতো, বে রেণু একান্ত 


বে রেণুনি প্রেমের নামে নাক 


মেয়েলিপনাকে মেয়েদের জীবনের সন চেন্গে বড় দুর্বগত। 


| ও ট্র'নেডি বলে লম্বা বক্তৃত বিত, যে রেখুনি পুৰষ বন্ধাদর 


সাথে অবাধ নেলামেশ সত্বেও তার আগাহার জঙ্গল 


| ভর হদরঈদ্যানটিকে তাদের কাছে একান্ত জনবিগন্য 


ক'রে রেখেছিল, হঠাৎ সেখানে বে কনে ফুল ফুটুলো, 
কৰে অধর মলয় তার বস্্'ঞল দোল্‌ দিয়ে গেল সে 
জে বুঝে উঠতে পারেনা । সেই মনধিগমা হব" 
উদ্যানে পুরুষে: প্রন পদধ্বনি হলে। সাতশ বহর 
বয়লে। মেয়েনিসনাকে ঘ্বব| করতো বলেই রেণু” 
সাতাশ বছরের অনাদি ত যৌবনকে হুগতে ঢেলে একেবারে 
সাংত্রিণ: কেঠয় পৌঁছে দিদেহিন। হঠাৎ সে যখন 


| পেহন কিরে তাকালে, তখন সে যৌবনের খোগসটাকে 
দেহের মাঝে আঁকড়ে ধারে রাঁধবার গন্য বাগ্র হ'য়ে 
| উঠলো মনে ‘ও ধরতেই, দেহে উঠলো রউ'ন্‌ সাড়ী। 
| উ৯ ক'রে টেনে-বাধ! চুলগুলো আল্যা! হযে কপাল 
| খানাকে ঢেচে ছোট করে দিবে আর ক:নের দুবার 


কাপ চুলগুনে। লতিয়ে গাঁণের ওপর উড়ে লুটোপুটি 


খেতে লাগলে|। রেণুনির বয়স একেবারে দুদের কোঠার 
গোড়ার দিকে ফিরে এগে!। ' নিটোল পুড়স্ক গানে 
রঙের ছোন।চ লাগলে কালে পক্স্াকা টানা চোখ 
হটে! উৎসুক ও সন্ধানী হরে -উঠলে।-5লার গত 
লীলানিত হছে উঠবো, ক$ বলার স্বর ও ভদ্গিন| গে? 
বদলে। ছাত্রীর! মুধ চাওয়াচাওকি করে, কানাকানিও 
করে। 

আকা বনে, হাল্কা কচি কগ/পাতা রঙের শাড়ীখানা 
রেণুৰকে মানিকেছে বেশ | 

দিশির মনেও যে সবুদের রঙ, ধর়েচে-্ধালে ছুই 
সবিত। মুখ টিপে হাদে। 

মণুনী কমুয়ে ভর দিয়ে উংসুক হয়ে বলে, কী রকম? 
এই বয়েণে কনে সারবে নাকি? ূ 

চোখ পাকিয়ে সবিতা বলে, ক'নে সাজবার আনার 
মেগ্েবান্ঘের বনে বয়েস আছে নাকি? 

অর $1 বলে, আলবৎ আছে। বুঢ়ী মাগী আবার 
কনে সীক্জবে কী? বর এত সন্তা নয়। 

বাসন্তী ঞ্তাক্ষণ, একমনে অঙ্ক ক’ষ ছিল। সে হঠাৎ 
থাড কাৎ ক'রে গম্ভীর হয়ে বল্লে, দিদিমার কী এর 
দাদামশার নেই? 

সকলে ধিল্‌ বিল্‌ ক'রে মশমবে হেসে উঠণে|। 

ললিত| মুখ টিপে হাসতে হানতে বলে, ব্যাসার১, 
কিহ স:ংয়ন্‌! তরে তবে এচ3। ত/ঙগ বইচে! নাহলে, 
অবন করা মেহ্ামী রেখুর হঠাৎ পাখা মেনে প্রতাপ, 5৫ 
মত উড়বে কেন? 
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বাসন্তী অঙ্ক কযার মন দিয়েছিল, সে হঠাৎ খাত! বন্ধ 
ক'রে গভীর 'বিরক্তিয় শ্বয়ে ব'লে উঠলো, তোর! অঙ্কট। 
কষতে ছিলি না দ্ধ চি। রেণু্দি কী মান্য নয় বল্তে 
চাস? না হয় একটু বয়সই হয়েছে, ত! ব’লে কী আর বর 
জোট্‌বার বয়েস পার হ'য়ে গেচে? না। ও যায়নি - 
কারুয় যায় না। আমার ঠান্দি বল্তো- 

অলকা তাকে থামিয়ে দিল: তুই বড় ডাল্‌গার, 
বাসি। তোর ঠান্দির গল্প আরা অনেক শুনেচি। থাস্‌ 
যেণুগির যদি কোন নতুন খবর জানিস্‌ তে বল্‌! 

বাসন্তী বলে, বাসী এইখানে বসে হিট লার ষ্টালিনের 
গুধখবর রাখে আর হাতের কাছের রেণুদিঃ খবং 
রাখ বেন? 

সকলে উৎসুক দৃষ্টি মেলে বাস স্কীর মুখের পানে চাইলে। 
বাসন্তী ঠোট, উল্টে ভুরু কুচকে বল্জে, রেনু বিয়ে 


করলেও আমাদের নেমন্তর করচে না। সে নাশায় 
গয়। 

ললিত! সশব্দে হেসে উঠলো, তা ন! করুক্‌, তুই 
রেখুদির বরের খবর বল্‌। 


বাসন্তী বললে, রেগুদি শুধু মঙ্জেচে নর একেবারে 
মরেচে। একপজে ছুটি পুরুষ তাকে ছ'দিক থেকে তাড়। 
করেছে, বেচারী যে কোথায় আশ্রয় নেবে ভাই ভেবে 
আহুল। 

অলক| আগ্রহে অধীর হ'য়ে বল্গে, ফাঁজ লামি রাখ. 
বাসি, দোকছ'টি কে তাই আগে বল্‌, নইলে হাপিবে মরে 

মঞ্্য়ী বল্লে, সত্যি, দম বন্ধ হ'য়ে যাবে 

বাসন্তী মুখ টিপে হাস্তে হাস্তে বল্লে, একজন হচ্চে 
আমাদের কুলের প্রেসিডেন্ট ওষিমার জীব্যোমকেশ বার 
ব্বঈং--সব্দতি পর্নীবিযবোগ হ'য়েছে। রেপুদি তার 


ত 


কোচবিহার টি 


৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ] 


ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর পর্য্যায় হ'তে মাতৃপর্য্যায়েং 
ওঠ বার স্বপ্ন দেখ চেন 

অলক! ভঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, আর ছুনম্বর ? 

বাসন্তী বল্লে, শুনলে হিংসে হবে। ছুনম্বর হলেন, 
আমাদের থার্ড মাঁহার শশধরব।বৃ-_ 

অলকা চেঁচিয়ে উঠলো, সে কীরে? সত্যি? 

বাসন্তী মুরু'ব্বয়ান চালে ঘাড় নেড়ে বললে, 
নিছক সত্যি। যদিও শশধরবাবুর সঙ্গে আমাদেরি 
প্রেমে পড়া উচিৎ। PP" | 

সকলে মুখে আঁচল চেণে বিস্তারিত হাপির শব্ধ 
চাঁপবায় বৃথা চেষ্টা করলে। 

বাসন্তী বললে, তোখ! হাস্চিন, হাদ্‌-_কিন্তু এটা 
হাস্বার কথা নয় খোটেই। এমনি হয়, বেণুদির 
মতে! নিরেট পাথর জলের তোড়ে গড়িয়ে বেড়াচ্চে। 
গাঁছের কোন্‌ মগডালে লুকিয়েছিলেন মন দেবতা, 
নজরে পড়তেই ব্যস! এম্নি ধারালে! বাণ হেনেচেন 
ধে বেচারা একেবারে বানচাল হয়ে গেছে - 

অলকা প্রশ্ন করলে, কেন? এখনো কারকে 
দিলেকট করতে পারচে না? f 

বাসন্তী ঘাড় নেড়ে বললে, দু'জনের Et | 
রিজেউ করা চলে না! একদিকে কুবের অগ্তদদিকে | 
কন্ধপ-কাকে রাখবে, কাকে ফেল্‌বে ? একসঙ্গে ৰ 
ছটো! হ’লেই ভবে মেরোন্যের মন ভরে। কিন্তু 
তাঁতো হয় না। 





[| 
t 
| 


বাসন্তী সত্যই ব/লেচে দোটানার মধ্যে পড়ে 
রেগুদিয় প্রাণ যায়। একদিকে শশধরের পূর্ণিমার 
জোয়ার, তার চগঢলে মুখ, আকাশের বুকে উড়ন্ত 
পাঁধীয় ডানার দতে! একজোড়া বাঁকা ভুরু আঃ 


"i 


A 
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চৈত্র ১৩৫২ 


খালে! আয়ত চোখ । অন্তর্দিকে প্লোট ব্যোমকেশের 
লোহার সিন্দুক, প্রাসাদতুল্য মনোধম অট্টালিকা, 
ক্রিশলার মোটর ও দাসদাদী পরিজন পরিবেষ্টিত 
সাজানো সংসার। দুজনেরই প্রেমে রেণুদি আক$ 
নিমজ্দিত। বেচারী করে কী? এ সমন্তার হাত 
হ'তে তার নিষ্কৃতি কোথায়? তার মুক্তি কোন্‌ পথে? 

ব্যোমকেশের বাড়ীতে যায় রেণুদি তার ছেলেমেয়েদের 
পড়াতে! ব্যোমকেশ নির্রিবিলিতে তাদের কাছে এসে 
ছেলেমেয়ের যখন পড়া মুখস্থ করে রেণুদি 
তখন সন্ত পত্বীহারা ব্যোমকেপের অন্তরের নিঃসঙ্গতা! 
ধোচান্ন। বোমকেশের ছেলেমেয়ে এতোদিন তাকে 
যেগুদি বলে ভাকতো। ব্যোমকেশের আদেশে এখন 
তাঁরা তাকে মানীম। ব'লে ডাকে। রেণুদি মনে মনে 
হানে কিন্ত মন তার আলোকসন্ধানী পাখীর মতে 
আকাশে উড়ে বেড়ায়। কত নৰ নব আশা, কত 
নব নব স্বপ্ন তার মনের মাঝে ভিড় ক'রে তাকে 
উদ্তরান্ত ক'রে তোলে। এই কল্পলোকের নে রাণী 
হবে। এই ছেলেমেয়ে তাকে মা বলে ডাক্বে। 
ভূহিএুদির অন্তরের গোপন ম! বাহুবিস্তার ক'রে তাদের 
আকড়ে ধরতে চায়। ব্যোমকেশ একসমর নিরালায় 
বলে, আর আমি এমনিভাবে শুন্যে বিচরণ করতে 
পারিনে ফ্লেণু, আমায় মাটিতে পা দিয়ে দীড়াবার 
একটু ঠাই কারে দাও। 

রেণুয় আকর্ণ রাঙ| হ'য়ে ওঠে, সে নতসুখে নীরব 
হ'য়ে থাকে। তার মনের আকাশে জল্‌ অল্‌ ক'রে ওঠে 


তরুণ শশধরের দীপ্ত মুখখানি। শশধ্র মাত্র ক'মাল 


ভুলে এনেই যেন রাহুর মত তাকে গ্রাস ক'রে ব'সেচে। 
হেড, মিধ্েন্‌ হয়েও নেতার নিযন্তরের একজন সামান্য 
শিক্ষককে বে কি ক'রে ভালোবাস্লে তাই ভেবে তাঁর 
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বিশ্বয়ের অন্ত থাকে না। যে (েণুদি কলেঞ্ে ছাত্রী 
অবস্থায় তরুণ ছাত্র ও প্রফেসরদের পিমম প্রত্যাথ্যানে 
জর্জরিত করেচে, যে চিরদিন মেয়েদের এই প্রেদজ্রনিত 
দৌর্বল্যকে একট উৎকট ব্যাধি ব'লে উপহাস ক'রে 
এসেছে, সেই আছ বাট টাকার স্কুলমাইার শশধরের 
প্রেমের মন্দিরে যে এমন ভাবে ধন দেবে, এ ছিল তাঁর 
কনার অতীত ॥ শশধরকে দেখা পর্য্যন্ত রেণুদির মনের 
গতি গেল বদলে। রূঢ় রৌদ্রতধ জীবনের আকাশে নামলে! 
আলোর হ্লিগ্কত| | এখন মনে হয় এতদিন সে জীবনের _ 
অপচয় ক’রেচে, যৌবনকে প্রত্যাধ্যান ক'রেচে। শশধর 
গরীবের ছেলে; বি-এ, বি-টি পাশ ক'রে নিরুপায় 
হ'য়ে স্কুসমাষ্টারী গ্রহণ করতে হ’লে এবং এখানে ভর্তি 
হয়েই রেখুদির সুন=রে পড়লো। দরিদ্র হ'লেও শশবরের 
সুদর্শন দেহের জনুসে রেণুদির চোখ বল্‌নে গেল, মনের 
রুদ্ধ ছুয়ারের নরচেধরা শিকল ঝন্‌ বন্‌ ক'রে খুলে 
গেল। ও or শা 

শৃশ্ধয়ের সঙ্গে রেগুদির অন্তরঙগতী, অন্ত গার মতই 
গোপনে পথ ও গতি পেল; রেণুণীর-মন চার-শশধর 
নর্যক্ষণ তার চোখের সাধনে থাকে । সে কাছে গাকূলে 
তাঁর, শরীরে: রোমাঞ্চ জাগে, রন ফাযসের মত্ত মনটা 
ফুলে কেঁপে ওঠে, হৃত যৌবন দেহের রক্তে আগ্চন ধরিয়ে 
দেয়। জীবনের সাথে তার চেতনার পরিধি বিস্তৃতি 
করে। 


শশধয় খন ক্লাস করে, রেধুদি মাঝে মাঝে ছুটে 
যায় তার ক্লাশ ইন্ম্পেকশন করতে । শশধর পড়া, 
রেধুদি শ্তন্ধ হয়ে ভার পানে চেয়ে থাকে। বয়সে তরুণ 
হ'লে কী হবে ছেণুদির ঘন বলে এমন তাবে পড়াতে বুঝি 
আর কোন ঘাষ্টারই পানধে না। 


KS 
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হঠাৎ একদিন অকারণে, অসময়ে রেণুদি শশধরের তুচ্ছ নয়। রিশেধ ব্যোমকেশের কাছে শশধর কন্দর্প A 


বাস'য এদে পৌঁছয় । শশধর নিজে রান্না করছিল: 
হ্ণুন” ন্মিতমুখে দাড়িয়ে রারা দেখে। 

রেণুদি বল্লে, সব ওণই আছে দেখ চি। 

শশধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উতর দেয়, সুতরাং, মানে কাজে 
কাক্েই। নইলে পেট বুজবে কেমন ক'রে? 

রেখুদি তের্ছা চোখে কিছ্যুৎ হেনে বলে, এতোই যক 
ছখু , বিয়ে করেন না কেন? শর 

শশধর মুখ ন'চু ক'রে খুজি নাড়তে নাড়তে বলে, 
হাট টাক! মাইনেয় বিয়ে করলে কা ছুধুযু ঘুচবে, ন! 
বাড়বে? দেশে বিধবা দ| আছে ন। | 

রেণুদি কি ভেবে প্রশ্ন করে, নাকে আনেন্‌ ন| কেন? 

শশধর বলে, ঘর ছেড়ে থাকৃতে চান্‌ না। কুলদেবতা 
মাছেন = সি এ 

রেণুদি, যৃহ হেসে বলে, এদিকে বংশপ্রদীপ যে নিভে 


যায়ি। 
শশধর চোখ তুলে কটাক্ষ হেনে বলে, ত1 যাবে 


না, মা তা বোঝেন। প্রনীপে তেল না থাকলেও 
সল্তে পুড়েও বেঁচে থাকবে অনেকদিন । 

বেপুদি হাসে। | 

আবার কিছুক্ষণ পরে রেণুদি বলে, উপার্জ্জনক্ষম 
কারূকে বিয়ে করুন না কেন। ছু্গনের উপার্চ্নে 
ঘচ্ছলত! আদবে। 

শশধর বলে, কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার মতোঁও 
সঙ্গতি যে আমার নেই, 


রেপুদ সশবে খিল খিল ক'রে হেসে বলে, হুষ্টর 
রাঙা! 


কোচবিহার দর্পন 


৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্য! 


ও বয়সে তরুণ! 

ব্যোমকেশ বহ্বিমচন্ত্রের ভক্ত পাঠক ! তিনি বলেছেন, 
“চাদ মুখের সর্বত্র জয় | কাগ্েই বোঁমকেশ উদ্বেগে 
অস্থির হন্যে উঠলো। গোপনে রেখুদির গতিবিধি 
নিরীক্ষণ কর্বার জন্যে চর নিযুক্ত হলো--এবং সংবাদ 
দিয়ে চ্বেণ হত হঠাৎ একদিন রেপুদির মাকে আনানে। 
হলে|॥ * 


মায়ের আকস্মিক আগমনে রেণুদির বিশ্য়ের অন্ত ৯৮ 


রইল না, অথচ দে কিছুই বুঝলে না 4... 

ব্যোমকেশের প্রস্তাদে রেণু'দর মা হাতে স্বর্গ পেলেন। 
রাজার ঘরে মেয়েকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখলে কোন্‌ মা না 
খুশী হন। হলোই ব। একটু বয়েস, মেয়েও তো তাঁর 
থুকী নয়। সাতাশ আটাশ বহরের বি-এ, বি-টি-- 
মেয়ে। মেয়ের বে বিয়ের কথ! মনে হয়েচে এই ভেবেই 
বুড়ীর আনন্দের সী! পরিসীমা রইল ন|। 

একদিন না বললেন, বিয না করলে মেয়ে জনুই বুখা। 
তোমার বে এত'দন পরে সুমতি হয়েচে মা-হবেই আমি 
জ'নতুম। আমার বিদ্বান, বুদ্ধমান মেয়ে তুমি, তুমি 
কী আর ভুল করবে মা! আহা, বেশ হবে।* খাস৷ 
ছেলে ব্যোমকেশ! আর ছেলে মেয়ে দ'টি--মাদিমা 
বল্তে অঙ্ঞান! যার ঘর সেইতো করবে মা! দু'দিন 
পথ আগলে দীড়িয়েছিল ওদের মা, অভাগী -চলে গেল। 
তোমায় দিয়ে গেল ওই ছু'টি ফুন। ওদের নিয়ে সুখে 
স্বছন্দে ঘর সংসার করো মা 
- বুড়ী অশ্রসজন চক্ষে রেণুদির চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন 
করলে। বরেেণুদি বিস্ময়ে হতবাক্‌। 


ছা 


মা বল্লেন, না মা, আর. দেরী করতে আমি | 
একটি দিনও দোব না। . যখন তোদের ছুদনের 


ব্যোমকেশের কাপে পৌচেছে, শশধরের কথা। 
প্রেমের ব্যাপারে ্রতিষ্দীর আবির্ভাব কোন রকসেই 


চৈত্র ১৩৫২ 


ছমন হয়েছে তখন আর দেরীই বা কিসের? একটা 
ভালো দিন দেখে গুভকাজ মিটিয়ে ফেল। আমি দেখে 
যাই। 

কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ ক’রে থেকে রেণু'দ প্রশ্ন করলে, 
ব্যোমকেশবাবু তোমার কিছু ব’লেচে মা! ? 

মা বল্লেন, হ্যা সবই বলেচেন! গয়নাগীটি সবই 
তৈরী করতে দিয়েচেন। ওর ইচ্ছে এই মাসেই যে হর । 

রেখুদি মুথ নীচু ক'রে বল্‌নে, এই মানেই { এতে 
* শীগগির ? 

উত্তরের অস্থেজ/ন| +’রেই রেণুদি উঠে্চজল | 

ম| মুখ টিপে হান্লেন। 

ব্যোমকেশ যতক্ষণ কাছে থাকেন বা রেণুদি যতক্ষণ 
ব্যে।মকেশের বাড়ীতে থাকে, ততক্ষণ রেণুদি ব্যোমকেশের 
বিপুল ধশ্বর্ষের পরিবেশে নিজেকে হাগিছ্বে ফেলে। 
ব্যে।মকেশের এম্বধ্য তাঁর কাছে প্র, তপস্তার জিনিষ। 

আবার পথে বের হতেই কিন্ত অবারিত আকাশের 
মহো শশধর ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে বৃণ্তাকারে রেণুদকে 
ঘিরে দড়ার। তখনি তার মনে হয় প্রকৃতির এই 
অনন্ত এশ্ব্যের কাছে মানুষের সম্পদ? গাড়ী, বাড়ী 
গহনা! সেই কি জীবনের সবচেয়ে বড় উপাঁদ।ন? 
মনকে উপঝ|সী রেখে দেহ বাঁচবে কেমন ক'রে? 
প্রেমের কাছে এশ্বধ্য? রেণুদি মনে মনে হাঁসে আর 
জোরে জোরে ইাটে। পথের পাশে তারি অপেক্ষায় 
দাড়িয়ে থাকে শশধর। শশধর তাকে দেখে হাসে, 
সেই হাসির বন্যায় ব্যোমকেশ ও তার বিপুল এখর্য্য লু 
হয়ে যায়। জোৎনার বন্যায় গ্রোনাকীর দীপ্তি যায় নিভে । 
শশধরের অনাবরিত বশিষ্ঠ বাহু ও চওড়া ছাতির পানে 
’ য়ে চেয়ে রেখুদির চোখ দুটে। জাল! করতে থাকে। 
সেই বলিষ্ঠ বাহুর বাধনে তার বিস্তৃত বুকের ওপর মাথ| 
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রেখে ধর! দেবার জন্যে তার শরীরে কাঁপুনি ধরে । শশনর 
তার পানে চেপে মুখ টিনে হাসে | কী দুষ্ট ভারকা 
মধুর ওই হানি। | 

শশধর ভিজে কাপে বসে, হঠাৎ এমন সময় এ পথে 
যে? রেখুুর মাথাটা লাটুর মত বে বে ক'রে ঘুরতে 
থকে। কী উত্তর দেবে সে? ব্যোনকেশের বাড়ী হতে 
্'ড়ী ফেরবাঁর পথ তে তার এ না! তৰে সে এতথানি 
পথ অকাদ্ছণে কেন এলে।? শশধহই ব। তার কাছে এ 
কৈফিয়ত চার কেন? কী শুন্তে চার সে? রেণুদি মনে 
মন জলে ওঠে। অপ্রস্কতের ভদীতে সে মুহূর্ত চেরেই 
তার পানে অগ্রবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। খুব কড়া, 
একটা উত্তর দের জন্যে সে তৈরি হয়ে ওঠে, কিন্ত 
শশধরের মুখে পানে চেয়ে সে নির্বাক হয়ে যার । শশধর 
সবে, হার্সে। রেণুদ মাধা নী; কারে বলে, কেন এ 
পথে চললে কী অ.পন|র তয় করে নাকি? 

শশ্ধর বলে, ভয় ? আমার আবার ভগ্ন কিসের? 

বেণুদি চকিত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বনে, যদি 
এক কাপচ। চেয়ে বাস? 

* শাশধর হাসে। বলে, তাতে আর আমার ভয় কী? 
কাপ আমার একটাই আছে-হাতলভ।ঙগ। | অতিথি 
সৎকার করবার বাসন। আমার থাকলেও 

রেণুদি হেসে বলে, থাক্‌। খুব হ’য়েচে | সত্যিই 
চাইছি না। 

শশধরের গলার স্বর ভেঙ্গে আমে । সে সহসা খুব 
কাছে এনে রেণুদির একখান! হাত চেপে ধরে ভাঙ্গা 
গলায় বলে, তা আমি হানি রেণু, তুমি চাইতো না 
কোন দিন। তুমি যে দিতেই চাও, তা আমি জানি। 
আমি শুধু অৱলি ভরে নোব__তুমি দিও। 


৫১৩ 


রেগুদি কাদচে -অঝে'রে কুপিয়ে কীদচে! জনহীন 
পথের মাঝে শখধরকে আশ্রয় ক'রে সে ভেঙ্গে পড়েছে। 
তার দুচোখে অশ্রুর বন । 


হঠ।ৎ শশধ; এ কী কাণ্ড ক'রে বস্লে।। 
রেণুদি সারারাত ঘুগুতে পারলে না। 


কন্দর্পের অব্যর্থ সন্ধানে রেণুদি মাথা তুলিতে পারলে 
না, কুবেরের এঁখ্বর্্য গেল তাঁর ভূবন হ'তে লু হায়ে। 
শশধর তার অস্থিমজ্জায় রক্তের অণু পরমাপুতে প্রকট হ'য়ে 
উঠলো। তার মোহময় স্পর্শ রেণুদির চেতনাকে বিক্ষারিত 
ক'রে তুলেচে, শশধয়কে কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট্ট সংসারের 
কপ্পে সে দিনরাত বিভোষ হ'য়ে থাকে | সে গড়তে চাষ, 
নিজের নারীকে লুটিয়ে দিয়ে সে নিজের হাতে নীড় 
রচনা! করতে চার । নেই হাতে-গড়া নীড়ে সে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করৰে। সেখানে থাকবে পত্রশ্যাম লতাকুজ, 
অবারিত লীন আকাশ আর পুল্পোজ্জন বৃক্ষয়াজি। সে 
নিজে গড়বে, নিজে রচন! করবে, তপোবনের খষিকন্যার 
মত নিজে নেই লতাকুঞ্জে জললেচন করবে, দুজনে মিলে 
নিজেদের কুটির রচনা করবে । লে চায় ন| বোমকেশের 
পাযাগ-গ্রাচীর বেঠিত সুরম্য কারাগার। সে. পারবে 
নাংগ্িনী হয়ে থাকতে। সে চাঁর মুক্তবিহঙ্গিণীর মত 
দুরবিস্তারী আকাশের কোলে কোলে গান গেয়ে উড়ে 
বেড়াতে। শুধু শশধরকে সঙ্গী করে শশধরের 
ঘারিতরোর কৃঠাকে, তার মনের সকল নি্বতাকে সে ঘুচিয়ে 
দেবে, নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও নাযীত্বের উপাদান দিয়ে। 

রেগুছি মন ঠিক করেচে, আর সে ব্যোমকেশের সঙ্গে 
দেখ! কয়ে না। নিজের মনের সঙ্কল্প তাকে জানিয়ে 
ব্বেৰে মায়ের হারকতে। ব্যোষকেশের বিপুল উশবধ্য ভার 





৮ম বর্ষ, ১২শ সখ্য 


মনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পারবে না। সে পসরা চান &, 
না, পে চায় মানুৰ, সে চায় প্রাণ! আশা-আকাজ্ষাতয! 
সবল ও সতেজ প্রাণ। লে চায় অধীর উত্তেজনা-গে 
চায় নিঃশেষ সমর্পণের অবাধ আনন্দ! তার উদ্দাম 
বাধনাকে ধ'রে রাখবার কোন সম্পদই নেই ব্যোমকেশের 
মাঝে! ব্যোমকেশের কুবেরের ভাগার তার মনের দৈন্য 
ঘোচাতে পাঁগবে না। শশধয় তাকে উত্তাল তরঙ্গের 
মতো প্রবল আকরণে টেনে নিয়ে যার জীবনের গভীরে, 
ব্যোমকেশ ছহাত প্রসারিত কে তাকে টেনে নিরাপদ 
তীরে এনে তোলে। পে কিন্তু ভাসতেই চায়। নে 
জীবনের গভীরে ভূষ দিয়ে তার তল দেখতে চার, সে 
নিরাপদ তীরে দাড়িয়ে ভীবনগমুদ্রের পানে চেয়ে গেয়ে 
ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচে। 

রেপুদি তার মাকে মনের কথ! জানিয়েচে। 
বোমকেশকে জানাবার জন্যে তাকে অনুরোধ করেচে । 
মা'র মাথার আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, মা যৌবনের এই 
সস্ভদঘকটকে উপেক্ষা করতে পারেন ন|। শশধরের 
বিশাল যৌবন বে মেয়ের সমস্ত সত্তা জয় ক'রে 
বসেচে এ কথ! বুঝতে তীর বাকি ইল না। 

ব্যোমকেশ কিন্ত রেণুরির এই প্রত্যাধ্যান-জনিত 
ুষ্ঠাকে চাঁপা দেবার জন্তই সাগ্রহে তাকে অভিনন্দন 
জানালে এবং শশধরের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবে 
আনন প্রকাশ করলে। রেণুদি লহ্মিতও হলে| আশ্বম্তও 
হলে|। এত সহজে বে সে ব্যোমকেশের কাছে মুক্তি 
পাবে সে ভাবতেও পারে নি। সে ছাল্ক পারে 
পাথ| মেলে দিয়ে সোজ| শশধরের বাসার গিয়ে উঠলো | 


তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার সিড়ি $ . 


বেয়ে উপরে উঠে রেখুছি দেখলে, শশধরের ঘরের দর৪1 
বাইরে হতে তাল! বন্ধ। ফিরে হেতে কিন্তু রেপুদির 





'খ ডুবে গেল। 


চৈত্র ১৩৫২ 


*ঈ মন চাইল না। শশধরের সঙ্গে দেখা না ক'রে সে 


ফিরে যেতে" পায়ে না। সে অপেক্ষা করবে। আগ্রহে 
তার 'মপেক্ষা করবে যার অপেক্ষায় তার ভবিষ্যৎ 
ভীবনথানি নিয়ন্ত্রিত হবে, যার আগমন প্রত্যাশার ছোট 
সংসারটির মাঝে একা কত দিন কত রাত্রি তাকে 
অপেক্ষা কয়তে হবে। কী সে মধূর প্রতীক্ষার 
মাঝে কী উদ্দাম উত্তেগনা, কী অসঙ্থ আবেগ 1... 
নিজেদের হাতে গড়! ভবিষ্যং স'সারটির স্বপ্নে রেণুদি' 
সেখানে কত আলো, কত সমাখোহ। 
সেখানে আর কেউ থাকবে না, শু] তারা হুঙ্জন: 


রেণুদ বাড়ীর সামনের রাস্তায় পারচারী করতে 
লাগল। কতক্ষণ যে সে পায়চারী করণে, কত লোক 
যে তার সামনে দিয়ে এলে| গেল- রেখুছি ভানতেও 
পারলে না। তার প্রতীক্ষায় কাতরত! নেই, অধীর 
চাঞ্চল্য নেই, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। সে ভাবের 
নেশায় বিভোর হয়ে যে শশধরের বাঁড়ী হ'তে অনেক- 
খানি পথ এগিয়ে এসেচে ৩| বুঝতেও পারেনি । হঠাং 
ভব ভার সম্থিং ফিরলো, নারীকণ্ঠের চাপা হাসির থিল্‌ 
খিল শবে। পাশেই একটা গাছের অন্ধকার ছায়ায় 
দাড়িয়ে কার! যেন হামচে আর গল্প করচে। রেণুদি 
থমকে দীড়ালো। এ যে শশংরের কঠঘর। শশধর 
কার সঙ্গে গল্প করচে। রেণুদি পা টিপে টিপে গাছের 
অন্ধকার ছারা আশ্রয় কারে দাড়াল। শ্রশধ:ই বটে! 
একটি মেয়ের সঙ্গে শশধয় গাছের নীচে দীড়িয়ে গল্প 
করচে। মেয়েটি শশধরের খুব বাছ ঘসে দাড়িয়ে সবে 


»  হামচে-ভাস্তে হাস্তে শশধরের গায়ের ওপর লুটিয়ে 


পড়চে। 





কুবের ও কন্দপ 
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শশধর বল, আমি কী করবো বলো! অলক, 
আমার অপরাধট! কোন্থানে? সে যদি আমার পেছনে 
পেছনে পাগলের মহ ঘোবে আমি কী করতেপারি? 
ভদ্র! ও সৌজন্তের দিক হ'তেও তো! আমাকে 
ছুটে মিষ্টি কথা বলতে হ্ব। 

অলক] গম্ভীর হ'য়ে বলে, শুধু মিটি কথ! ! তুনি 
রীতিমত প্রেমের অভিনয় +রে ওকে আকাশে তৃণে 
দিলে, তৃষিকি কম হষ্ট ! 

শশধর মেয়েটিকে আকর্ষণ করে বলে, কিন্তু তুমি যে 
আমায় ভুল ভাবোনি অলক, সেই আমার সৌভাগ্য । 

অলক! চাপা গলায় বলে, ইস! আমার দায় পড়েছে। 
আমার পঙ্ছিসন্‌ সম্বন্ধে নিওর না হ'রে আমি পথে পা দিই না। 

শশধর বলে, তাই নাকি? 

নাতো কী? এ ঝুড়ি মাগী এসে আমার পথ 
আগলে, দাড়াবে? তার আগে মরণ ভালো! 

শশধর হাঁসে । অলক! বলে, দিদিষণি কিন্ত যখন 
ভান্বে, তখন হার্টফেল না কয়ে। 

শপধর বলে, ক্ষেপেচো অলকা, ব্যোমকেশ বাবুর 
লোহার সিন্দুক ওকে সব ভুচিয়ে দেবে। 

অলকা উত্তর দে, তবে লোহার সিন্দুক ছেড়ে এখানে 
মরতে আসে কেন? 

শশধর বলে, প্রেষ কর্বার নেশ!--এ একটা মানুষের 
জীবনের দুর্ঘটনা, এর হাতে কারুর নিস্তার নেই। 

হঠাৎ পেছনে একটা ‘ধুপ’ ক'রে শব্দ হ'তেই ছৃ্নে 
চমকে ওঠে। শশধর ভ্রন্তে টর্চ জাল তেই, অলক! 
জন্মুট আার্তন্থরে ঝলে ওঠে, এবে দিদিমণি। 

***'"***রেপুদির দেহটা শক্ত হ'য়ে ঘাসের বুকে 
লুটিয়ে পড়েচে। 


ins Ed = রাতে 
সস্তার 





গ্যাটম্‌ বোমার ইতিহাস 


শ্তীভারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এদ্‌-সি 


'আামেরিকার কয়েকটি সংবাদপত্রে এই মৰ্ম্মে এক 
সংবাদ ?কাশিত হইয়াছিল যে ১৯৪৫ সনের ১৬ই জুলাই 
নিউ মেক্সিকোতে শেষ রাত্রির দিকে এক প্রকার অছুত 
আলে! ধে। গিদ্বাহে । কেহ কেহ এই ঘটন! হাসির। 
উড়াইযা দিল। অবশেষে ৬ই আগষ্ট প্রেসিডেন্ট টু জানের 
ঘোষণাতে হিরোসিম। বন্দরে খ্যাটন বোম! বিক্ফোরুণের 
ফলাফল প্রকাশিত হইলে এই ঘটনার কারণ জান| যার। 
নিউ মেক্সিকোতে এল্মাগডো। এরোড়রোনের নিকট এক 
মরুছ্বমতে একশত কুট উচ্চ একটি ইন্পাতের গ্তস্তের 
উপর প্রথম এযাটম্‌ বোন।টি স্থাপন কর! হন্ব। গভীর 
রাঁতিতে ইঞ্জিনিরারগ্ণ বোনাটি স্থাপন করিনা বিগ্যত্বাহী 
তারের সহিত ইহাকে সংযুক্ত কারা দেন। ২০ মাইল 
দূরে তারের অপর গরান্ত বিদুৎ পরিচালনার কণ্টোল 
ঘরে যুক্ত থাকে । অনেক বৈভ্রানিক এবং সৈম্কবিভাগের 
কর্তারা কণ্টোল ঘরে উপস্থিত গাকেন। ডাঃ ছে, 
রবার্ট ওপেন্হীমার বোনাটি পরীক্ষার দার্নিত্ব গ্রহণ 
করেন। সেদিন রাত্রিতে আকাশ নেঘে সমাছয় ; 
মাঝে নাঝে বারিপাত হইতেহিল, মুহুমুহি বিগ্যৎ 
চমকাইতেছিল। অবশেষে শেষ রাত্রিতে সাড়ে পাচ 
ঘটকান্ব বিদুৎ চালনা করির| বোমাটিকে ফাটান হইল। 
যাহ। ঘটিল তাহা যেন বিশ্বাস করা বার না। তিন চার 
সেকেণ্ড ব্যাপিয়। এরূপ তীব্র আলোকছট| নির্গত হইল 
যে তাহা] দ্বিপ্রহরের সুখালৌক অপেক্ষাও উজ্জ্র। 
৪০ মাইল দুরে অবস্থিত পর্রতসমূহ তীত্র আলোকে 


ব্যাঙের ছাতার আকারে তীব্র গতিতে ৪০,০০০ ফুট 
উর্ধে উঠিয়। চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল । ১৫০ মাইল 
দুরে এক অন্ধ বাজি পর্যান্ত £ই দীপ্তি অনুভব করিয়াছিল । 
বান্পরাশি পরিষ্কার হইগ গেলে বৈজ্ঞানিকগণ হেস্থানে (৪. 
বোন[টি জাস্টিত ছিল মেস্থানে আসিয়৷ দেখিলেনস্পস্তম্তের 
চিহ্ন মাত্র নাই-- প্রচণ্ড তাপে ইস্পাত বাষ্প হইয়া উড়িন 
গিয়াছে এনং প্রকাণ্ড একটি গহ্বরের স্থটি হইয়াছে ।  , 
তীব্র উত্তাপে পাথর পর্য্যন্ত গলিন্বা গিননাছে। বোঝ! 
গেল ধ্বংসকার্ধো ইহার আর জুড়ি নাই। ইহার পর 
হিরোসিম| ও নাগাঁসাকির উপর দুইটি আণবিক বোমার 
বিস্ফোরণের ফলে জাপানীর পরায় স্বাকার করিতে 
বাধা হইল। হিরোসিদায় একটি বৌমার বিক্ষোরণে 
৬০,০:০ লোক প্রাণ হারায় এবং লক্ষাধিক লোক 
আহত হর। 
এই বোনার বিস্ফোঃণের কারণ বুঝিতে হইবে '্ | 
আমাদিগকে পদার্থবিজ্ঞানের বিগত ৪* বৎসরের ইতিহাস & 
আলোচনা করিতে হর। ১৯০৫ সনে আইনষ্টাইন ৃ 
দেধাইপ্রাহেন যে শক্তি এবং জড় একই পর্যায়তুক্ত। 
আইনস্টাইনের নতে যদি একগ্রাম জড়কে সম্পর্ন্পে 
শক্তিতে রূপান্তরিত কর! যায় তবে যে পরিমাণ তে ৃ 
নির্গত হইবে ২৫০০ টন কয়ল! পুড়াইয়। সেই তেজ ৃ 
পাওয়া যায়! পরমাণুর ভড় মাঁপিতে গিয়া সর্বপ্রথম .. 
ইহার প্রমাণ পাওরা গেল। ূ 
পরমাণুর মৌলিক উপাদান তিনটি- প্রোটন, 


এ 


উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জলন্ত বাস্পরাশি ও ভম্মসমূহহ ইলেকট্রন ও নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রনের ভড় » 


নি -০৮আ-স্্--_ নাত নি 


‘এক বলয়! ধরা হয়। দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউটনের 


নন হিলিয়ম পরমাণুর কেন্দরক গঠিত হয়। সুতরাং 
হিলিয়ম পরমাণুর ভড় হিসাব মত ৪ হওয়। উচিত কিন্ত 


পরীক্ষায় দেখ! ধাঁ যে ইহার ভড় প্রায় ৩৮ ভাগের এক 
ভাগ হীস পাইয়াছে। যখন প্রোটন ও নিউট্রনের সংযোগে 
হিলিয়ন কেন্দ্ৰক গঠিত হর তখন থাঁনিকট। তেজ বিকীর্ণ 
হয় এবং সেই জন্যই ভড় কমিয়। যার। অর্থাৎ জড় বেন 
শক্তিতে পরিবঞ্িত হইতেছে । সুতরাং প্রত্যেকটি পরমাণু 
শক্তির আধার কিন্ত এই শক্তিকে বাহিরে আমির! কাজে 


ও য্মাগাইবার উপায় জান! ছিল ন।। আণবিক বোমাতেই 


i 


সর্বপ্রথম সেই শক্তিদ্বার। ধ্বংস ঘটান হইল । 
ইটালিদেশীয় বৈজ্ঞানিক ফামি পরমাণুর কেন্ত্রকের 


হ শক্তিকে কাজে খাটাইবার উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত ছিলেন। 


Fr 


| 
জী 


চে 


তাহার কাজের জন্য তাহাকে ১৯৩৮ মনে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া হয়। ফাঁি দেখান বে কেন্দ্রক ভাঙ্গন শক্তি 
নির্গত করিতে হইলে নিউট্রন্দ্বারা৷ আঘাত করিলে ভাল 
ফল পাওয়া যাঁয় । তিনি এক পরমাণুর কেন্ত্রক ভাঙ্গির। 
বিভিন্ন পরমাণু গঠন করিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ 
করিলেন। পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ 

|মান। ফামি যুরেনিয়ম্‌ পরমাঁণুকে ( আণবিক সংখ্য। 
৯২) নিউট্রনদ্বার আঘাত করিয়া নানা প্রকারের 
পরমাণু স্থ্টি করিলেন এবং রাসায়নিক উপায়ে এই 
নূতন পরমাগুসমূহকে পৃবক করিলেন। এই সমস্ত 
পরামাণুর আণবিক সংখা! ৯৩ হইতে ৯৬ অর্থাৎ তিনি যেন 
আরও চাঁরিটি নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান .পাইলেন। 
মেগডেলিফের পিরিয়ডিক টেবলএ ৯৬ সংখ্যক মৌলিক 
পদার্থের নীম দেওয়। হইয়াছে এক-প্লাটিনাম্--প্রাটিনাম্‌, 


তুর সহিত এই পদার্থের রাসায়নিক সাদৃশ্ থাকিবার 


কৃথ।। 





এই অমর জার্মানিতে হান ও মিটনার এবং 
প্যরীতে কুরী ও স্ঠাঁডিন্‌ ফামির নির্দিষ্ট প্রণালীতে 
পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা এই উপায়ে আরও 
অধিক সংখ্যক নূতন পরমাণু আবিষ্কার করিলেন। 
হান নয় রকম বিভিন্ন পরমাণুর সন্ধান পাইলেন। 
কুরী ও স্যাডিদ্‌ জারও কিছুদূর অগ্রসর হইলে হয়ত 
বুরেনিয়ম্‌ বিভাজন আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতেন। 
কিন্তু তীহারা এই কাজ লইয়! বেশী পরীক্ষা! চালাইলেন 
ন|। হান্‌ ও হার সুযোগ্য ছাত্র ষ্টাস্ম্যান্‌ নিউট্রন 
দার! যুরেনিয়ম্‌ পরমাণুকে আঘাত করির। নিঃসংশররূপে 
প্রমাণ করিলেন যে যুরেনিরম্‌ কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়। যে সমস্ত 
নূতন পরমাণু সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের আণবিক সংখ্যা 
৯২ হইতে বেদী ত নহেই বরং কম অর্থাৎ নুতন মৌলিক 
পদার্থ.আবিক্কত হয় নাই। যুরেনিয়ম্‌ কেন্দ্ৰক ভাঙ্গিযা 
দুইটি পরমাণু গঠিত হইয়াছে । একটি হইতেছে ৫৬ সংখ্যক 
মৌলিক পদার্থ বেরিয়ম্‌, রেডিয়ম্‌ নহে। হ্যানের মত 
অভিজ্ঞ রসারনবিদের পক্ষেই ইহা প্রমাণ করা সম্ভব 
হইপ্রাছিল কারণ রেডিরম্‌ ও বেরিয়মের রাসায়নিক ধর্ম প্রায় 
এক। এই আবিষ্কারের ফল হইল অতীব বিশ্ময়জনক ! 
পরমীথুতে পরিবন্তিত হয়-একটির আণবিক সংখ্যা ৫৬ 
এবং অপরটির আণবিক সংখ্যা ৩৬ বা ৩৭। এতকাল 
প্যান্ত পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করিয়া! কেন্্রুক হইতে 
প্রোটন ব। নিউট্রন নির্গত কর! হইয়াছে কিন্ত পরমাণুকে 
দুইটি টুকরার বিভক্ত করা বিজ্ঞানী হ্যানের পরীক্ষ! 
দ্বারাই সম্ভব হইল। নিউট্রনের আঁধাতের শক্তিতেই যে 
ঘুরেনিরমের বিভাজন ক্রিরা হইয়। থাকে তাহ! নহে। 
্ব্লগতিবিশিষ্ট নিউট্রনের আঘাতেও যুরেনিয়ম্‌ বিভাজন 
সম্ভব এবং এই বিভাজন একমাত্র যুরেনিয়ম্‌, 


৫১৪ 


প্রোটোএাকটিনিদম্‌ এবং থোরিয়ম্‌ এই তিনাট অনন্ত ভারী 
তেঞ্জ-বিকরণকারী পদার্থেই ঘটিতে পারে। যুরেনিয়ম্‌ 
পরমাণুর কেন্দ্রকের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীলতায় জনাই 
এই ব্যাপার ঘটিয়। থাকে। বন্দুকের টিপকল টা'নলেই 
যেমন বন্দুকের গুলি ছুটিয়| বাহির হয় কিন্ধু টিপকল 
গুলিকে গতিদান করে না সেইরূপ যুরেনিরম্‌ কেন্ত্রকে 
নিউই্রনের আঘাত টিপকল টানিবার মত। কেন্দ্রকে 
নিউট্রন কণিকা আসিয়! পড়িল তীব্র স্পন্দন স্যতি হয় এবং 
ফলে কে্রক দুইটি ট্ুকরায় বিভক্ত হয়। 

যুরেনিয়মের দুইটি আইসোটোপ. (একই মৌলিক 
পদার্থের পরমাণু সমূহের বিভিন্ন ওজন কিন্তু রাসায়নিক 
ধর্ণ এক হইলে ওঁ সমন্ত পরমাণুসমূহকে মৌলিক পদার্থটর 
আইসোটোপ. বলা হন্ন)। ইহাদের আণবিক ওজন 
২৩৫ ও ২৩৮। ২৩৫ ওজনের যুরেনিম্নম্‌ এক্‌টিনো- 
যুরেনিরম্‌ নামে অভিহিত এবং যুরেনিয়সের ১৪০ ভাগের 
একভাগ পরিমাণ ঘুরেনিয়ম্‌ হইতেছে ২৩: ফুরেনিরম্‌। 
অধ্যাপক বর্‌ দেখান যে ফুরেনিয়ুমের বিভাজনক্রিয়। 
২৩৫ ফুরেনিয়মে প্রবলভাবে ঘটিয়৷ থাকে এবং সাধারণ 
যুরেনিয়ম্‌ . হইতে ইহার কার্যকারিতা ১০** গুণ বেশী। 

যুরেনিয়ম বিতাজনে যে ছুইটি অংশ হৃটি হয়. তাহারা 
তীব্র শক্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ছুটিয়! 
যার়। আইনষ্টাইনের হিসাবে জান! যায় বে ২০ লক্ষ 
গ্রাম করল। পুড়াইর| ষে পরিমাণ তেজ পাওর! বায় 
১ গ্রাম যুরেনিব্নম্‌ বিভাঞনে মেই পরিমাণ তেজ নির্গত হর। 
অবশ্য যদিও সম্পূর্ণ এক গ্রাম দুরেনিদনম তেজে রপান্তরিত 
হইলে আরও হাজারগুপ তেজ পাওর। যাইত তবুও এই 
তেজের পরিমাণ অতি আম্ভব রকমের এবং বদি এই 





কী 





৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সুতরাং যুরেনিয়নের শক্তিকে কার্ধাকরী করিতে হইলে 
২৩৫ রুরেনিরম পাওয়া চাই। যুরেনিয্বন, হইতে ইহার 
আইসোটোপ ২৩৫ যুরেনিয়ম্‌ পৃথক কর অত্যন্ত কঠিন। 
একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে যে ১৯০৬ সনে 
বৈজ্ঞানিক এযাস্টন্‌ নিয়ন গ্যাসের আইমে|টাপসমূহ পৃথক 
করিতে আরম্ভ করেন এবং দশ বৎসর কঠোর পরিশ্রম 
করিয়াও এফনকাম হন নাই। কি উপায়ে যে ২৩৫ 
মুরেনিরম পৃথক'কর| হইতেছে তাহ সঠিক জান বায় নাই 
তবে সম্ভবতঃ যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের কলসিয়াস্‌ ও ডিকেলের, 
উদ্ভাবিত 11170177071 diffusion প্রথার এই পৃথকীকরণ 
সম্পাদিত হইতেছে। 


এটন বোমাতে এই ২৩৫ যুরেনিয়মকে নিউট্রন , 


কণিকাদীরা আবাত করিয়। তেজ নির্গত হর এবং তাহা 
দ্বার! ধবংসকাধ্য সাধন করা হয়। নিউট্রন উৎপাদন 
সাইক্লোট্রোন্‌ নামক যন্ত্রের সাহায্যে হইতে পারে কিন্ত 
সাইক্লোট্রোনের মত সুবৃহৎ ভারী বস্ত্র এাটম্‌ বোমায় 
থাকিতে পারে না। বেরেলিরম্‌ ধাতুর সহিত রেডিযম্‌ 
রাখিলে নিউট্রন উৎপন্ন হয় কিন্ত এই উপায় অত্যন্ত 
বায়সাধ্য। সম্ভবতঃ ডরটেরন্‌ সাহায্যে বোমার মধ্যে 


নিউট্রন উৎপাদন করা হয়। একটি প্রোটন ও একট 
নিউট্রন লইয়া ডয্নটেরন গঠিত এবং ভারী হাইড্রোজেন 


পরমাণুর কেন্দ্রক একটি ডয্নটেরন। একটি ডয়টেরন 
অপর একটি ডরটরনকে আঘাত করিলে নিউট্রন 
বাহির হইয়া আসে। বোমার মধ্যে ভারী হাইড্রোদ্রেন 
গ্যাস রাখিয়। সেই গ্যাসে বেণী চাপে ব্ছ্যিৎ প্রবাহ 
চালন| করিয়া ডযটেরন উৎপাদন করা যাইতে পারে। 
এই ভদ্বংটরনসমূহ পরম্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটহিয়া 


lis 


তেজ্জকে কাজে লাগান যায় তবে ই টন করলার কাজ নিউট্রন উৎপন্ন করে। নিউট্রনকে প্যারাফ্ন নী * । 


এক গ্রাম যুরেনিয়মদ্বার| চলিয়৷ যাইবে। 


ক্যাডমিয়াম্‌ ধাতুর মধ্য দিয়া চালনা করিয়া ইহার 


চৈত্র ১৩৫২ 


+ “গতি মনীভূত করা হয়। এই স্বল্পগতিবিশিট নিউটন 
২৩৫ যুরেনিয়মের উপর পড়! মাত্র ঘুরেনিয়ন কেন্রুকেন 
ভাঙ্গন ঘটে এবং কেন্রক হইতে অন্তত ২ট নিউট্রন 
নির্গত হয়। এই নির্গত নিউট্রনকণিক। আবার অন্ত 
কেন্্রককে ভাঙ্গির! দে এবং পুনরার নিউট্রন বাহির 
হইর| আসে। একবার বহিঃস্থ নিউইনগ্বারা আঘাত 
প্রাপ্ত হইবার পর মুরেনিয়ম্‌ কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন 

বনিউইনসমূই যুরেনিরমের বিভাজন ঘটাইর। থাকে। 

অবশেষ আঁঘাতকারী নিউট্রনের সংখ্যা যখন অবশিষ্ট 
যুরেনিয়ম্‌ কেন্দ্রক হইতে বে সমস্ত নিউট্রন নির্গত হইবার 
সম্ভাবনা তাহাদের সংখ্যার সমান হয়, মাত্র তখনই 
বিভাজন ক্রিন্বা বন্ধ হয়। এযাটম্‌ বোমার সম্ভবতঃ 
পূর্বোক্ত প্রপালীতে কার্য হইয়া থাকে । 

হিসাবে দেখ! গিয়াছে যে একটি বোমায় যদি দেড় 
পাউণ্ড যুরেনিম্‌ থাকে তবে তাহার বিক্ফোরণক্ষনতাঁর সহিত 
সেদিন ঝোন্ধে সহরে যে বিক্ষোরণ ঘটিরাহিল তাহার তুলন। 
করা যার। বোশ্বের সমুদ্রতীর হইত একমাইল দূরে 

_ অবস্থিত একটি জাহাজে ২০০০ টন্‌ টি, এন, টির বিস্ফোরণে 
উত্বাহা ঘটিয়াছিল দেড় পাউণ্ড যুরেনিরম তাঁহা ঘটাইতে 

5 পারে। বোদ্বে সহরের মধাস্থলে বিদ্ষোরণ ঘটিলে কি 

হইত তাহা সহজেই অনুমেয় । হিরোসিমাতে যে এটিম্‌ 

বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার বিদ্ষোরণ ক্ষমতা 

২০০০০ টন টি, এন, টির সমান। 
খ্যাটম্‌ বোমার বিদ্ফোরনে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ 

প্রায় একশত লক্ষ হইতে এক সহস্র লক্ষ ডিগ্রীর সমান। 

এরূপ তাপমাত্রা কোন কোন নক্ষত্রের অভ্যন্তরে দেখা 

* চ্ীয়। এইরূপ প্রচণ্ড তাপের ফলে কয়েক মাইলের মধ্যে 

সমন্ত বস্তু ভস্মীভূত হইয়া যাইবে এবং তাপে প্রসারিত 


বায়ুর গতি সেকেণ্ডে একশত মাইলের বেশী হয় বলিয়া 
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সেট বায়ুর ঝাঁপটায় ঘরনাঁড়ী চূর্ণবিটর্ণ হত উড়িয়া 
বাইিবে। জলন্ত সুৰ্য্য হইতে একটা টুকরা পৃথিবীর উপর 
ছুড়িয়া মারিলে বাহী ঘটতে পারে এাটন বোমা সেরূপ 
কিছু ঘটহিদ্না থাকে । ইহার পরও যাহারা বাঁচিয়। 
থাকিবে তাহাদের আরও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।. 
নৌমাবিক্ষোরণের পর কিছুদিন ধরিয়া! তেজ্জবিকিরক 
রশ্রিসমৃহ সেই দ্থান ব্যাপির! নির্গত হইতে থাকে। 
রক্ষকণিকার উপর এই রশ্মির ক্রিয়ার মানত ধীরে ধারে 
নিশ্চিত মৃতার দিকে আগাইয়া যাইবে । করেক বৎসর 
পর এমন কি ভবিষাদ্গংশীয়দের উপরও ইহার বিষময় ক্রিস 
ক্ষিত হইবাঁর সম্ভাবনা । 

অধ্যাপক মেবনাদ সা! দেখাইয়াছেন যে এক একটি 
মত দেশের পক্ষেও বৎসরে ৫০টির বেশী বোম! প্রস্তুত 
কর! সম্ভব নহে এবং ভারতবর্ষের পক্ষে বৎসরে মাত্র ৩৪টি 
বোম প্রস্থত কর! সম্ভব । 

এই বোনার কোন প্রতিষেধক আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই এবং অনেক বিজ্ঞানীর মত যে ইহার কোন 
প্রতিষেধক হইতে পারে না। বিজ্ঞানী পরমাণুর শক্তির 
কথা বহুদিন হইতে অবগত ছিল--ধ্বংসকার্যে সেই 
শক্তির প্রথম প্রকাশ হইল । যে শক্তিকে বিজ্ঞানী আজ 
হাতে পাইয়াছে সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগান ঠিক হইয়াছে 
হইয়াছে। ভবিষাতে “এাটমতর” বা “এাটমতম” 
বোমা আবিষ্কৃত হইবাঁর সম্ভাবন। কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। 
এই শক্তি লইয়! খেল! করা চলে না। যদি এই শক্তিকে 
মানুষের কল্যাণে নিয়োগ কর! যায় তবেই ইহার সার্থকত| । 
শ্জঞানী সেই চেষ্টা কুন। জীবনকে শ্রদ্ধা করিতে 
হইবে। আর যেন পৃথিবী এরূপ ধ্বংসলীল। প্রত্যক্ষ 
না করে। শিব ও সুন্দরের জয় হউক । 








আমার জ্ীবন-রজনীগন্ধ। তুমি 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
প্রথম মানব-হৃদয়-চিত্ররেথ। 
তোমার হার গুহায় আর্চিও অঙ্কিত নিরিবিলি; « 
হাজার হাজার বছরের দোলে শ্ররণের ঝিলিমিলি__ 
গ্রেমউন্মেষলেখ! । 
ভীক্র প্রণয়ের সুষমা অঙ্গে মাথা, 
তোমারে প্রথম দেখেছিম্থ মোর কুটিরের কিনারায় ; 
পরশ করিতে পের়েছিলে ব্যথা মুছুল দখিণাবার 
লাজগুঠনে চাঁকা। 


সিন্দুর ফৌটা তোমার শুভ্র ভালে, 

মধুপৃণিম। মন্থর হয়ে মিশেছে তোমার ঢাঝে। 
স্বরগের দ্যুতি পত্রলেখায় গোলাপী বক্ষে রাজে 
বসন অন্তরালে। 

আলিঙ্গনের মিটে না পিয়াস! মম, 

' রাঙা অঞ্চল জ্যোছনা আলোকে আধো লুণ্ঠিত তব, 
দুটি আধি কোণে নীরবতামরী কবির কবিতা নব 
প্রণয়ের তারা সম। 


পুষ্পিত এই কামনার উৎসবে “ 

হিনোলরাগে যৌবনবীণ| বাঞ্দে অনুরাগে মোর । 
তোমার কণ্ঠে যে গান শুনাবে,_ন! ভাঙিলে থুনধোর 
সে গান কেমনে হবে ! 

আমায় জীবন-রঙ্গনীগন্ধ! তুমি, 

পথে প্রান্তরে অনাদরে ফোট! কুসুমের মত নও । 
পনের মাল] অলকে জড়ায়ে কথ। কও--কথী। কও 
এখনো রহিলে ঘুমি ! 
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দলের সকলেই উঠিয়া পড়িল । 

পথে বাহির হইয়া অশোকের অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ 
হইতে লাগিল। তাঁহার স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় হঠাৎ 
অশান্তির ঝড় উঠিরাছে । সেই ঝড়ের আবে জীবন তাহার 
ঘুরপাক্‌ খাইতেছে। অশান্তচিত্তে সে পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিল। 

জীবনে আদর্শের পূজ্জারী সে। সাঁধাধণতঃ মানুষের যাহা 
কাম্য সে পথ হইতে স্বেচ্ছায় সে বাহির হইয়া! আঁসিয়াছে। 
যে পথে সে চলিতে চায়, সে পথ সম্বন্ধেও তাহার ধারণ! 


₹ অরই। তাহার আদর্শবাদ কোন সুনিয়্ত্িত কর্মপন্ধতিতে 


বীধা নব । জীবনও তাই তাহার সুদৃঢ় নীতিকে লক্ষ্য 
করিয়। চলে না। অত্যন্ত ভাঁবপ্রবণ সে। 

দেশের কথা সে ভাবে। ভাবে পরাধীন ভারতের 
দুঃখদুর্শশীর কথা । তাহার মন এক একটি ঘটনায় 
অতিমাতীযর বিচলিত হইয়| উঠে। কিন্তু তাহা যেন 
ক্ষণিকের স্দুলিঙ্স_দপ. করিয়া! অলিয়। উঠিয়াই আবার 
তাঁহী নিভিয়া যায় । jl 
মৃত্যু বরণ করিল, শুধু মাত্র অদৃষ্ট আর ঈশ্বরের দোহাই 
দিয় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মে কিছুই করিতে 
পারিল না) এ আফ.শোষের আর পরিদীম। নাই তাহার 


নিকট। সে কথ। ভাবিতে গেলেও আত্মগ্লানিতে মন তাঁহার 
ভরিয়। উঠে-_নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া মনে হয়। 

কিন্ত কী করিতে পারে সে?- কিছুই কী করিবার 
নাই? কংগ্রেসের কথা--মহাক্ম্ গান্ধীর উপদেশবাণী 
তাহার মনে পড়িয়। যায়। গ্রামে অসংখ্য কাজ পড়িয়া 
আছে। পল্লী-শিক্ষার ভিতর দিয়! দেশের বৃহত্তম 
জনবমাঁজকে আম্মলচেতন করিতে হইবে । ম্যালেরিয়াকে 
ভয় করিলে চলিবে না--শহুরে জীবনের মোহ লইন। বসির 
থাকিলে জাতির প্রাগ-প্রদীপ নিভিয়। যাইবে । 
« অশোকের কর্মপথ ক্ষুদ্রারতন নম্ব--বিরাট দাত্িত্ব- 
জ্ঞান লইয়া এখানে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। 
“এইসব মানমুখে দিতে হবে ভাষা 

অশোকের চিন্তাস্সেত হঠাৎ বাঁধা প্রাপ্ত হইল। 

তাহার সম্মুথে টর্চের আলো! পড়িতে সে দেখিল-_ 
কিশোরীবাবুর সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। 
অশোকের সঙ্গে তীহাঁর মৌখিক আলাপ পরিচয় না 
থাকিলেও অশোক তাহাকে লানে। তিনি গ্রামের 
প্রাচীন ডাক্তার বিপিনবাবু। কঠিন পেশাদারী 
মনোবৃত্তি_তীহার পরিচয় সনাতনের মুখে অশোক 
ইতিপুবেই পাইয়াছে। সনাতনের পুত্রের কঠিন রোগ 
প্রশমিত হইতে পারিত হয়ত, সময়কালে বিপিনবাবু যদি 
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চিকিৎস! করিতেন। চিকিৎসার অভাবেই হতভাগ্য 
বালক মৃতকে ষেন বরণ করিয়াছে । 

মনাতনকে অশোক ধিক্কার জ!নাইয়ছিল-_যে ডাকার 
তোমার ছেলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী তাকে শীস্তি দিতেও 
কী তোমরা জান না? 

সনাতন বলিঘ্বাহিল-কী করবে! কর্তা । হাতপা 
বে বীধ1--ভগবানের মার দুনিয়ার বার-- 

অশোক উত্তর দিয়াছির__না সনাতন, তা ঠিক নয়। 
ভগবানের দোষ দিও না। ভগবান তো তোমানের শক্তিহীন 
করেন নি। এ তোমাদের শিক্ষার অভাব- তোমাদের 
একথায় আগুনের শিখ! অলিয়াছিল--হুদূঢ় বাহদবয় 
তাহার উত্তেজিত হইম্কাছিল। 

বিপিন ডাক্তারকে একবার বাগে পেলে হয়। 
দেখে কত্ত! কী করি আমি তাঁর ! 

সেই বিপিন ডাক্তারকে কিশোরীবাঁবুর সঙ্গে দেখিয়া 
অশোক বিস্মিত হইরাঁ উঠিল। করেক ঘণ্টা পূর্বে সে 
মুদুলাকে দেখিয়া! আসিম্বাছিল ৷ ইহাঁরই মধ্যে এনন কী 
ধটিল বে তাহাকে বাদ দিনা! বিপিনবাবুকে ডাকিতে হইল,? 
অশোককে দেখিয়া বিপিন ডাক্তার জলিয়া উঠিলেন। 
শিকারী শিকার দেখিলে যেমন মারণাস্ন প্রশ্নোগে উৎসুক 
হয়| ওঠে_বিপিন ডাঁক্তারের অবস্থাও হইল ঠিক 
সেইরপ। 

কিশোরীবাবুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি অশোককে 
আক্রমণ করিলেন-ছেলেছোকরার দ্বারা কী মশাই জটিল 
রোগের চিকিৎসা হয়? আপনার! প্রথমে তো ভাবেন 
না-চল্লিশট বছর ধরে শুধু রোগী দেখেই চুল পাকানুম। 
ওই সব তেজী ইন্জেকৃসন কী এই ছেটি মেয়েদের দিতে 
আছে 1. 


অশোক লোকটির অভদ্রভায় বিস্মিত হইয়া উঠিল।%২ 
লোকটি শিক্ষিত ডাক্তার বলিয্নব। পরিচিত--তাহারই 
সামনে তাহাকে পরোক্ষে এইভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়! 
এ'থমে সে হতবাঁক্‌ হইয়া গেল। 

লজ্জিত কিশোরীবাবু বিশেষ অপ্রস্তুত হইলেন। 

অশোক উৰ্বিগ্নের সুরে এশ্ন করিল_কী ব্যাপার 
কিশোরাবাবু? 

কিশোরীবাবু আম্তা আম্ত| করিয়। কহিলেন -আপনি 
চলে£আসার পর মূদুলার অবস্থা। অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে । * 

--এখন কেমন আছে সে? 

-_ডাক্তারবাবু এই তৌ দেখে এলেন। 

অশোক বিপিন ডাক্তারকে অভিবাদন জ্ঞাপন করি! 
কহিল-_-আপনার কথা ইতিপূর্বেই শুনেছি বিপিনবাবু। 
আপনি এ গ্রামের একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। আপনার 
অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক । আমার নাম অশোক মিত্তির। 
এখানকার ইউনিয়ন রোর্ডে চাকরি করি। কিশোরী 
বাবুর মেয়ের চিকিৎসা আমি করঠিনুম। আপনার সঙ্গে 
দেখা হয়ে ভালোই হল। আমার বাড়ি এই কাছেই 
যদি দয়া করে পারের ধুলা দেন! মৃছুলার অসুখ সন্ধে ৯ 
তাহলে একটু আলোচনা করি। আপনি তাকে দেখে * 
এলেন ভালোই হোল। রোগটার প্রপার ডায়গোনিসিন্‌ 
কর! বাবে আপনার সঙ্গে কনসাণ্ট করে। 

বিপিন ডাক্তার রুখিয়। উঠিলেন-__যোগা লোক ছাড়া 
আমি আলোচন! করিনে। তোমার ভুল চিকিৎসাতেই 
মেয়েটি এমনি ভুগছে । এই আমার সুস্পষ্ট অভিমত। 
* কিপোরীবাবু বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া! উঠিলেন__ 
বিপিনবাবু, থাক এখন অপ্রিয় আলোচন1। আমি আপনাকে * 
ডেকেছিবলে একথা বলিনি যে অশোঁকবাঁবুর চিকিৎসায় 
কোন ক্রটি আছে। 
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৬. অশোক লিগ হইয়া উঠিল-_ধে।গ্যতার মাপকাঠিট! 
*কা ত বদি জানতে পারি আপনার কাহ থেকে! 
লেখাপড়ায় আমি বোধহয় আপনার থেকে বিশেষ নিক 
নই। আর নেডিকের কলেজের গ্রাজুয়েটরা বোধকরি 
হেতুড়ে গেয়ো। ডাক্তারা চিকিৎসায় অভ্যন্ত নর? কিন্ত 
সে কথ। থাক্‌ ; অকন্মাৎ আমাকে রাস্তায় এভাবে অপনান 
করার কারণট| জানতে পারা কী? 'আমি যত অন/ভজ্ঞই 
হই না কেন তবু আপনার ফেলো ত্রাদারণ এ ক্ষেত্রে 
/ ১ একট! কমন কার্টসিও তে আছে? 

|বপিন ডাক্তার প্রদীপ্তকঠে কহিল্নে--এ অভদ্তা 
আমার তোমার কাছ থেকেই ধার কর|। বে রোগীকে 
আম বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিণি-তাকে তুমি নহা- 
মুতবত৷ দেখিয়ে মেরে ফেলেছে! শু] তাই,ন্-তুখি সেই 
ছোটলোক ব্যাটানের এমনি ক্ষেপিয়ে তুলেছে! যে তারা 
দল বেধে আমাকে আক্রমণ পর্যন্ত করতে এমেহিল। 
কিন্ত আমিও বরে রাখছি, অশোক দিতি, ঞতনাপ 
শিয়ে খেল। করতে যেও না তার ছোবল সর্বাগ্রে তোমা 
পায়েই লাগবে। আমি এর সমুচিত শিক্ষাই দেখে 
তোমাদের। অশোক অনুমানে বুঝিল-_পুএশোকাতুর 





৫১৯ 


আর কোন কথা না + হি আশোক হন্‌ হন্‌ করিয়া 
চলয় গন! 


আহারাদি সারির। শয্যার আশ্রর লইতে অশোকের 
৬নেক রাত্রি ইইস্া গেল। চিন্তার ছটিলত। তাহার 
ম্ন্তচ্গের শিগাতন্বীকে উতক্ষিপ্ত কৰির! তুনিল। লাগ্িকার 
সন্ত ঘটনার নব্যে অপাস্ত এবং অন্বপ্তির ঝটিক' তুফান 
তুলিরাছে। ডাক্তার অশোক মিত্তির সেই তুফ্ানতরঙ্গে 
হাবুডুবু খাইতে ছে। 

লেখাদির ব্যবহারে আন যে নিদারুণ উপেক্ষ। - 
শোকে তাহা অত্যন্ত মনপাঁড়া দিতে লাগিল। 
লেখাদি তাঁহাকে এমন হুল বুঝিল 7 

বিপিন ডাক্তার তাহাকে অপমান করুক _ভশোকের 
তাহাতে কিছুই যায় আসে ন!। কিশোরাবাবু তাহার 
গিঁকংসাভ্রংনকে অবজ্ঞা ও কাশ করিলেও তাহার ক্ষতি 
নাঃ _মুছুলা। তাহাকে ভুল বুবিলেও অশোক তাহাতে 
বিহ্কুক্ধ হইবে লা কিন্তু লেখাদি তাহার সন্বন্ধে মিন্যা 
ধরণ! শোষণ করিলে তাহার সত্যই অনুশোচন! জাগে। 


| কঈসনাতন একটা কিছু অঘটন ঘটাইয়াছে। 


' খানিবক্ষণ চুপচাপ শুই! থাকিরাও আশোক স্থির. 
| মন তাহার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল৷ --সনাতনের 


হইতে পারল না। 


দল আজ তাহাদের চেতনাকে ফিরিয়। পাইয়ছে দেখিয়]। 
অশোক তাচ্ছিল্যের সহিত কাহন-ওঃ, এই ব্যাপার ? 
ড় আনন্দ পেলুম বিপিনবাবু এ খবরে । আশ। করি এর 
পর আপনার কর্তব্য সগ্থন্ধে আপনি আত্ম-নচেতন হুবেন। 
ডাক্তারদের কাছে প্রসাটাই লব কিছু নয়। ডাকারদের্‌ 
আদর্শটাই হচ্ছে বড়। জীবন-মরণ যাদের হাতে তাদের 
* ঈননুহ্যত বোধ ন। থাকলে অবশ্যই তাঁর জন্যে শান্তি পা 
দুরকার। 


ঘুম তাহ|।র আসিতেছে না, 
নিদ্রাহীনত|র মাঝে সে অদহ যন্ত্রণ। অনুভব করিতে 
লাগিল। 

কি ভাবিয। হঠাৎ অশোক শহ্যা ছাড়িয়া উঠি 
পড়িল। 

আলে! জালিয়া সে আাহার ডাক্তারী ব্যাগ এবং 
এয়োন্নষত কয়েকটি ওষধপত্র গুহাইয়া লইল। 

ঘড়িতে একটা বাদ্গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ঘোর 
অন্ধকারাচ্ছর র্লাত্রি। বাহিরে জনমানবের আর সাড়া-শব্ব 
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নাই। কিছুক্ষণ অশোক আবার কী ভাব্লি- 
তার”র টচ লইয়া অন্ধকার পথে সে বাহির হইয়। পড়িল | 

মৃছলাদের বাড়ী পৌহাইয়া সে দেখিল ভিতরে 
আলে! অলিতেছে। সঙ্কোচ এং কুণ্ঠার আধিক্য 
অশোকের ক দিঘ। কিছুক্ষণ কোন শ্বরই বাহির হইল 
না। যুক্তি এবং বুদ্ধ তাহার উন্ম'দনার আধিকো লোপ 
পাইয়াছে, তাহা না হইলে রাত্রি একটার সয় যাচিয়া 
রোগী দেখিতে আসার কাঁ সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? 

না:-অশোক এখন দে সন কথা ভাবিবে না। 
আস্ম-”ম্মানের প্রশ্ন না তৃলিঘা হিতাহিত কোন কথ! না 
ভাবিয়া মে হিশোরী হাবুর নান ধরিয়া] ডাত্তে নাগিল। 

তশোঁককে 'অধাচিত ভাবে আসিতে দেখয়া কিশেগ 
বাবু এবং তাহ!র সী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিনেন।- 
বিপিন ডাক্তারের বাবহারে তাহারা বিশেষ লঙ্জিত এবং 
মহত হইগাছেল। শু1 তাহাই নয়, তাহাদের উৎকঠ1ও 
দারুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মৃছলাকে ধন ঘন অটৈতন্য হইতে 
দেবির'। 

অশোক কহিল--?াত্রে একট! জরুরি কন ছিল। 
ফিরবার পপে দেখলুম--মাপনাদের বাড়িতে আলে| 
ভৃল্ছে। ব্যাপার কাঁ বলুন তে ? মৃদুলা কেমন আছে? 
{[কশোাীঁবাবু অশোকের €াঁত জড়াইয়। ধরলেন_ আমি 
সত্যিই বড় অমুতধ্য অশোকবাবু | 

অশেকে বাধ! দিয়া কহিন-ওসব বাঁ বলছেন? 
ডাক্তারদের কী সেন্টিমেণ্ট্যাল হলে চলে? মৃছ্লার খঃর 
কী বলুন? 

কিছু বুঝছিন| ডাক্তারবাবু। এ তে! সাধারণ 
হি্টিরিস্বার ফিট নয়। থেকে থেকে কেবল অচৈতন্ত হয়ে 
পড়ছে। তার অবস্থা দেখে সত্যিই ভয় পেরে বাচ্ছি। 

_এখন জেগে আছে যৃহুল! ? 

হ্যা, দয়| করে যদি একবাঃ দেখেন ! 

অশোক প্রচুর গাস্তার্ধ্যের সহিত অন্দঃমহলে প্রবেশ 
করিল। 
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মৃহলাকে দেখিলে তয় পাইবারই কণা। হাঁ 
পরীক্ষা করিয়া অশোক সত্যই চিন্তিত হুইয়া উঠিল। . 1 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়। অশোক কথির--আঁশনাদের যদ 4২ 
আপত্তি না থাকে ত। হলে এক্ষুণি আমি একটা ইন্ন্ক্দেন 
দিতে চাই। 

কিশোরী বাবুর গ্তী কচ্লিন--এ কথ! ভাবার 
আমাদের চিজ্ঞাস| করছে: কেন বাবা? তোঁমার'পর 
আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। .তাগকে না পেপে 
নিরুপায় হয়েই বিপিন বাবুকে ডাকতে হয়েছিল, -- 
দেখছে তে জয়ের কাণ্ড? এরকম দেখে কী চুপ করে 1 
থাকা যায়? বাপমায়ের মন .বাঝতো বাণ! | | 


1 


। অশোক কহিল --ও কথা তুলে কে আপনা” কু। এ ঠা 


4 


প্রকাশ করেছেন? সত্যিই আমার কোন অভিষে'গ নেই 
আপনাদের 'পর। আর আমি আপনাদের ভাত্মীয় বলেই 
ভাবি।, 

অশোক সিরিঞ পরিফার করিয়া লইল । মৃদুল! 
তখন অঠৈতন্য জ্রস্থায় পড়ি আছে। 

ইন্জেক্দন দিয়। অশোক কহিল__ আপনারা কিছু 
ভাববেন না। আমি এখন এথানেই থাকবো । 

গভার উৎকণ্ঠার মাঝে শেক মৃদুলার পার্স পরীক্ষা 
কণ্তিছিল। গিরকিৎসকের গাম্ভীর্্য তাঁহার চোখেমুখে 
নুষ্পঠরূপে জাগিয়া উঠিযাছে। এমন অদভুত রোগের 
সহিত হাহার সম্যক্‌ পরিচয় নাই। 

তবুও অশোকের দৃঢ় বিশ্বাস--হিষ্টিরিয়! ছাড়া ইহা ) 
আর কিছুই হইতে পারে না। মৃদ্লাকে কলিকাতায় 
-একজন স্ত্রীরোগপারদর্শী ডাক্তারকে দেখাইলে ভ!লে 
হ্য়। 

তশোক মৃহলার প1ঃস্‌ ধরিয়। বসিগ্সাছিল। অকল্মাং | 
নাড়ার গতির পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে বিশেষ উৎসুক 
হইয়। উঠিল। 





(ভ্রমণ) 
&- 








শ্রীকুমুদরগ্ডন মল্লিক 
কেহ বলে তুমি মগ্ন শৈল, 
কেহ মায়ানদী কয় । 
মানক মনের সুন্দরবন 
এই ঠিক পরিচয়। 
লুকায়ে রেখেছে শ্যাম লতাজাল, 
শত হিংত্র জন্ধ ভয়াল, 
আঁখি সতর্ক প্রতারিত হয় 
পদে পদে সংশয় । 
২ ৪ 
যেখ। কাল জল করে চলচল তৰ হলাহল সাগর সলিল 
তালে তালে নাচে চেউ, ধৌত করিতে নারে। 
ক্র কুস্তীর লৃকাইয়। আছে কপিলের খর নেত্রাচ্চিও 
বুঝিতে পারেনা কেউ। দগ্ধ করেন! তারে। 
হেরি আনমনে সারি হরিণের, তোমাতে মিশেছে কঠিনে তরলে, 
ভাবিনে সর্প দিবে আসি বেড়, তোমাতে মিশেছে মধু ও গরলে 
গুণ ব্যান্ে জানাইয়। দিতে জড়াজড়ি করে লতা বিষলতা! 
এখানে ডাকেন| ফেউ। কখন ছোবল মারে! 
৩ | এ 
মযূরপুচ্ছ দেখিতে খন বিষুভিয়মের অধ্যৎপাত 
উর্ধে চাহিয়। আছি, প্রবলের রোষানলে । 
ঝাঁক বেধে আসি বিধে বিষ হল বিশাল পম্পী ভন্ম হয়েছে 
বুনো ডীস মৌমাছি। * শুনি ইতিহাসে বলে। 
যেথা ফুল ফল সেইখানে ভর, কপটতা ওষে যাৃকরী পুরী 
যেথা বেণুরব সেইখানে শর, সব চেয়ে বেশী ওরই বাহারী 
যেথা সৈকত সেথা চোরাবালি ও জতুগৃহ কত পাগুবে 
কেমন করিয়! বাছি। কুলায়ে এনেছে ছলে । 


বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বধ 


শ্রীহরেক্কষ্ণ মুখোপাধ্যায় দাহিতারত 


হাতে কাজ না থাকিলে ল্রাতুষ্পুত্গণ নাকি কনিষ্ঠ 
পিতৃবোর গঙ্গাযাত্রার বাবস্থা করিয়া থাকেন। একালে 
অনেক সাহিত্যসেবী বিদ্যাপতি ও চগ্ডদানকে বধ 
করিতেছেন। তাঁহাদের গবেষণ|, সমালোচন। বৈষ্ণব 
সাহিতকে গঞ্েন্্বিত্রমে দলিত নথিত করিতেছে। 
হয়তে! প্রাচীন কালেও এইরূপ অলস মস্তিষ্কের অভাব ছিল 
না। তীহার। কবিতার ছন্দে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের 
হত্যাকাহিনী লিখিয়। গিয়াছেন। 


আমার নিজের নিকট বিদ্যাপতিবধের একখানি 
পুথি আছে। ঢাকার খ্যাতনামা এঁতিহাঁসিক ডক্টর 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অনুরোধে ঢাক] বিশ্ব- 
বিদ্যালনের প,ধিশালার উৎসাহী কন্মা শ্রমান্‌ সুবোধলাল 
বন্দ্যোপাধায় এমএ মহাশয় এরূপ একখানি পথি 
আমাকে নকল করির়। দেন। মূল পথি চাব! *বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পুরাণে! প ধিশালায় আছে। আমি ১৩৪২ 
সালের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষে এই 5ইটী পথি মিলাইয়! 
বিদ্যাপতিনধ শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই 
প.থির বিবর? সংক্ষেপে এইরূপ 


বিদ্যাপতি বালাকালে যখন পাঠশালায় পড়িতেন সেই 


সময় একদিন রাত্রিতে সহাধ্যায়ীগণের সঙ্গে বাজি * 


রাখিয়া শ্মশানে শূল পৃ তিতে যান। শ্রশানে গিয়া এক 
অপূর্ব সুন্দরীর দর্শন পান। দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। 
প্রভাতে চেতনা গাই ঘরে ফিরিয়া আদেন। 








রাণী লছিম। গ্রতাহ রাজা শিবসিংহকে বলেন তোমার 
বন্ধু বিদ্যাপতিকে একবার দেখাও । রাজ! টালবাহান। 
করেন। * একদিন রাণীর দাসী গিয়া বিদ্যাপতিকে 
ডাঁকি:| আনিল। বিদ্যাপতি আসিয়া দেখেন রা ( 
ঘুমাইতেছেন। বিদাপতি শ্মশানে যে মন্ত্র পাইয়াছিলেন, 
তাহাই জপ করিতে রাণী জাগিলেন। তই জনের প্রেম 
হইল। ক্রমে রাজার সন্দেহ হইল বাড়ীতে চোর আসে | 
চারিধারে কাটার পাঁচিল তুলিয়া দিলেন। বিদ্যাপতি 
পাঁচিল টপ কাইতে গিয়া কাটায় পড়িলেন। রক্তারক্তি 
কাণ্ড। লছিম| তো! মাথায় ঘা মারিতে লাগিলেন। 
বিদ্যাঁপতি পদ লিখিলেন-_-- 


কাটা কাটা বান্ধল বাট। 
বাট বহি বাঁএ ফুটল কাট | 
একেত কাট গহির গম্ভীর। + 
কাট! দিয়। কীট! করত বাহির । j 
-বিদ্যাপতি কহে উহু উদ । 
কীট বহি বহি পড়ত লহু। 


রাজ! শূল পতি! রাখিলেন। বিদ্যাপতি অন্তঃপুরে 
যাবার পথে ঠিক্‌ শূলে গিয় পড়িলেন। বিদ্যাপতি শূলে 
পড়ি পদ লিখিলেন'। রাঁজ| বিদ্যাপতির es 
শূল পূতির। দিলেন। সুতরাং তিনিও বিদ্যাপ্তিকে 


স্বোধন করিয়া পদ. লিখিলেন। বিদ্যাপতি আর 


চৈত্র ১৩৫২ 


কটা মদ্দপদাংশ লিখিয়।, বূপনারারণকে দিলেন। 
অতঃপর তাগর মৃত্যু হইল। রাজ। লছিনাকে সংবাদ 
দিলেন! লছিাও এক পদ রগন। করিগ্। বিদ্যাঁপতির 
যুঙ্গে সহমৃত| হইলেন। রাজ। অট্রালিক! হইতে ঝাঁপ 
দিয্ব। আত্মহত্য। করিলেন। পদে কবিরঞ্জন ভনিতাও 
আছে। শিবসিংহ পরছগন্মে গোবিনদদাসন্ধপে জন্মগ্রহণ 
করেন। ঁ 

১৩২৬ সালের ২ সংখাক পরিষৎ পত্রিকায় 
 ফমযেগাধার আচার্য্য হরপ্রদাদ একখানি পুরাণে! 
পুঁথি হইতে কয়েকটী পন প্রকাশ করেন। তিনি 
মন্তব্য করেন_-“এই পনগুলি হইতে জানিতে পারা 
গেল চ্ীদাদ রামী রক্রকিনী সহিত কোন গৌড়েশ্বরের 
বাড়ীতে গান করিতে নিঘ্াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া 
রাণী চণ্তীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে 
কথ! সাহসপূর্মক রাপাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই 
হুকুম দেন যে চণ্ডীগাসকে হাভীর উপরে কাছি দিয়া 
কির বীধি্ব হাতীকে চালাই দেওয়! হউক ৷ ইহাতে 
৷ চত্তীদীদের মৃত্যু হয়। কিন্ত তাঁহার দেহ প্রাণ হইতে 
ব্ীহির হইবার পূর্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন। 
শুনিয় রজকিনীও রাণীর পারে গিয়। পড়িল 1” শান্তী 
মহাশয় একট! কথ! বলেন নাই। চণ্ডীদাসক্কে হাতীর 
পিঠে বাধিয়া একটা বাজপাথা ছাঁড়ির দেওয়। হইয়াছিল। 
এই বাক্গশাখী চলন্ত হাতীর পিঠে বাঁধা চণ্ডীদাদকে 
ছে মাঁরিতে মারিতে সঙ্গে উড়িতেছিল। এইরূপ 
ৃষ্ঠাবাতে চণ্ডীদাস মার! যান। শান্্ী মহাঁশর অনুমান 
করিরাছিলেন পু'থিধান| দুইশত আড়াইশত বংসরের 
ৃ্টীতন। পু'থিতে রামীর, চণ্ডীদাসের_ এবং 
পাৎসাহের বেগমের গানে উক্তি প্রত্যুক্তি ও খেদ 


আছে। 


বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বধ 





৫২৩ 


চণ্ডীদাসের ন। হয় মাথামুরাব্ব নাই। কিন্ধ বিদ্যাপতি 
তৌ এরাজকবি ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। 
তাহার জীবনের প্রামাণা ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। 
বিদ্যাপতির গানে রাজ! রাণীর, যুবরাজ যুবরাজপর্ীর, 
মন্ত্রী মন্ত্রীপত্বীর অনেক নাম আছে। সুতরাং লছিম| 
নাম দেখিয়। একদিন বাঙ্গালার সহজিয়া সম্প্রদায় 
বিদ্যাপতিকে নব রসিকের একজন রসিক বানাইয়। 
তাহার নামে এই যে দুরপনের কলঙ্ক লেপি্াছে ইহ! 
কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? 

নারে এবং সন্নিহিত কীর্াহারে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে 
দুইরকম প্রবাদ আছে। একটা প্রবাদ চণ্ডীদাসেং গান 
শুনয় ন্বানের বেগম অন্তঃপুরের মর্ঘাদা লঙ্ঘন করেন, 
নবাব সেই ক্রোধে সৈনা পাঁঠাইর। নাত্রের মন্দির ও 
চণীদাসের কুটীর ধ্বংস করেন। চত্ীনাস মন্দির চাঁপা 
পড়ি মারা যাঁন। বীরভূমের মাহ্ধি:ইট শ্টান্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাহরের উৎসাহে ও বীরভৃষের 
সাধারণের অর্থপাহীধো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পক্ষ হইতে নান্নুরের চণ্ডীদাসের ভিটা নামে পরিচিত 
স্তুপ" খনন কার্ধ্য আঁরষ্ত হইন্বাছে। যতদিন কার্য শেষ 
না হয়, অথবা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্কত ন! 
হয়, ততদিন এ প্রবাদ বিশ্বাস করা শক্ত। 

বীর্ণাহারের প্রবাদ, চণ্ডীদান রামীর সঙ্গে কীর্ণাহারে 
কীর্তন গ্রাহিতে গিয়াহিলেন। অকন্মাংৎ ভূমিকম্পে 
নাটমন্দির চাপ! পড়িগ তাহার মৃতু হয়। কীর্ণাহারে 


লোকে একটী ভগ্ন মন্দিরস্ত পকে চণ্ডীদাসের সমাধি 


বলিয়া নির্দেশ করেন। এ প্রবাদও বিশ্বাস করা চলে ন|। 
চণ্ডীদাস যে রামীকে লইয়া কী্ণ গাহির। বেড়াইতেন 
তাহার কোন প্রমাণ নাই। একখানি পুরাণো পু'থিতে 
চণীদা রাঁজকবি ছিলেন এইরূপ কবিতা আছে। 


৫২৪ 


ইনি বীর্ণাহারের রাজা । চত্ীদাম রামীর সংশ্রবে 
পতিত হইলে. এই রাজার সাহায্যে চণ্ডীদাসের ভাই 
নকুল চতীদাসকে সমাজে উদ্ধার করেন। সুতরাং 
প্রবাদকে এখন প্রবাদ বলিয়াই, ধরিরা৷ লইতে হইবে । 
চণ্ীদাসও অন্তত তিনজন ছিলেন এইরূপ অনুমান 
করিবার প্রচুর উপাদান পাওয়া! গিয়াছে। 
বলিতে ভুলিয়াছি-বিদ্যাপতির ও লছিমার মৃত্যু- 
সংবাদ শুনিয় 
এক জন্ম রাল| তবে আপক্ষ! রছিল। 
সেই চিত্ররূপে তিনজন প্রাপ্তি হইল। 
এই কথা চণ্ডীদাস হঠাৎ শুনিগন। 
বিচ্ছেদের কথ! শুনি পদ যে রচিল।॥ 
তথ! পদং 
কবি বিদ্যাপতি কহিছে সার। 
লছিম| হৈতে হইল পার। 
মরিল লছিমা পীরিতি শোকে। 
পীরিতি মরণ দেখুক লোকে ॥ 
সকল সহিতে যাউক ইহা। 
আমকে নাশিল আপন দেহ। ॥ 
যা বোলে লাঁছম। তাই সে বলি। 
তাহার পীরিতি রসের কলি॥ 
কহে বিদ্যাপতি লছিম| ধন্য। 
পীরিতে মরিল না! জানে অন্য ॥ 
চণ্ডীদাস কহে এ তত্ব সার। 
ইহ। বিনে কিছু নাহিক আর। 
সমপ্রতি অগ্রহায়ণ সংখ্যা (১৩৫২) কোচবিহার দর্পণে 
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম, এ, পি, আর, এস, পি, 
এইচ, ডি মহাশয় “বিদ্যাপতি-চণীদাস-মিলন পদাবলী” 
নাম দিয়া একটী লেখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই 





660: 
হিলি লক fl 


৮ম বধ; ১২শ সংখ্য! 


মিলনের কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে আছে। বলা বাহলচু 
এই মিলনের পদগুলি সন্দেহজনক । আদৌ এই মিলন 


হইয়াছিল কিনা, হওয়া! সম্ভব কিন। তাহারও স্থিরত| 
নাই। সুতরাং হাতের লেখা পুরোণে| প.খিতে পদ 
পাইলেই যদি তাহা বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে 
বিদ্যাপতি ও চত্ডীদাসের হতার পদেও অবিশ্বাস কর 
চলেনা। সুকুমার বাবু একজন প্রকৃত অঃসন্ধিত্থ 
পণ্ডিত। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইত্হালে বেশ বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে যুক্তি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়।8/ 
সাহিত্য ও তাঁহার ইতিহাসের বিচার করিয়াছেন। তাহার 
ইংরাজীতে লেখা ব্রজবুলির ইতিহাসও প্রামাণ্য গ্রস্থ। 
তিনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে মিথিলার বিদ্যাপতি " 
মৈথিল ও ব্ৰজবুলির গন্ধ নাই--চণ্ডীদাসের সঙ্গে গুড়ক 
টানিতে টানিতে “চণ্ডীদাস কহে সেখানে কে? আর 
বিদাপতি বলে এখানে কে?” এই ধরণের রস 
আলাপ করিয়াছিলেন? এই আলাপ যদি আসল 
বিদ্যাপতি ও চত্তীদাসের সাক্ষাৎ কথোপকথন ন! হয়, তাহ! 


হইলে কে সেখানে বেদব্যাস ছিল যে আপন ভাষায় তাহ ' 


লিখিয়া লইয়াছিল, অথবা। কে সেই গণপতি যিনি দ্রতহন্তে ১ 
এই শ্রত লিখন লিবিয়াছিলেন ? যদি এই মিলন কল্পনা 
করিয়া পরবস্তীকালে কেহ বিদ্যাপত ও চণ্ডীদাসের জবানী 
এই পদগুলি লিখিয়া থাকে তাহ হইলে সে পদের মূল্য 
কি? এুকুমার বাবু মন্তব্য করিয়াছেন-“শ্রীযুক্ত হরেরৃষ। 
মুখোপাধায় বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও কবিরঞন একই 
ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শেষের পদটাতে আমর! 
দেখিতেছি, যে কবিরঞ্রন বিদ্যাঁপতি কবিশেখর একই) 
লোক। এই হিসাবে পদটীর যথেষ্ট এরতিহাসিক মূল্য 
আছে।” 


© 


চৈত্র ১৩৫২ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বধ 
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ক সুকুমার বাবুর মত অএঁতিহাঁসিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ 


" চিহ্নিত রৃহিয়াছে। 


লেখক যদি এইরূপ মন্তবা করেন, তাহ! হইলে অ'মাদের 
আর গতি কি? এ ঘে' দেখিতেছি দীড়াইনবার স্থান নাই। 
কোনও একটা ধ্যাত অগ্কাত লেখক অথবা প্রায় 
নিরক্ষর লিপিকর কি একটা নামের পরিবর্তে কি লি'খর়া 
গিয়াছে, তাহারই এঁতিহাসিক মূল্য দিতে হইবে? আবার 
“যথেষ্ট?” শ্রীথণ্ডের বামগোপাল দাস নিজের পু'থিতে 
তারিখ দিয়া গিয়াছেন। এই তারিথযুক্ত পৃথি 


* সখ রসকল্পবরীর প্রতিলিপি শ্রীথণ্ড হইতে, ঢাক। হইতে এবং 


বীরভূম হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রত্যেক পু'থিতেই 
কবিশেখর, কবিরপ্রন, বিদ্যাপতির পদ! পৃথক ভাবে 
রামগোপাল দাসের শাখানির্র 
আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্রী হইতে ছাপা হইয়াছে । 


তাহাতে কবিরপ্রন ও কবিশেখরের পৃথক পরিচয় 
রহিপ্বাছে। রামগোপাঁলের পুত্র পাঁতাম্বর স্বপ্রণীত 
রসমন্ররী ও অর ব্যাথার ইহাদের পদ পৃথক পৃথক 
ভাবে চিহ্নিত করিয়া। দিশা গিছেন। পিতাপুত্রে 
ইহাঁর। তিনশত বংসর পূর্ব বর্তনান ছিলেন। এই 
তিনশত বংসরের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার হেতু কি? 


সুকুমার বাবু বদি বিশাস করেন তাহা! হইলে 
বিদ্যাপতিবধের কবিতা চণ্ীদাসবধের কৰিতা এবং 
এইরূপ বাঙ্গালায় প্রগারিত বহু গ্রন্থ যেমন কর্ণানন্দ, অদ্বৈত- 
প্রকাশ, গোবিন্দ দাসের কড়গ প্তৃতি নিব্বিচাবে বিশ্বাস 


করিতে হইবে। অন্যথার পণ্ডিতগণের নিকট তিনি 
অনীকুক্টা ন্যায়ের ফেরে পড়িতে পারেন । 


হঢ্রকৃষ্ণবাবুর মন্তব্য সম্বচন্ধ বক্তব্য 


গত অগ্রহায়ণ সংখা! কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত 
“বিদ্যাপতি-ণ্তীদাস-মিলন পদাবলী”-র শেষে আমি 
লিখিয়াছিলাম, “শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালী 
বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্রন একই ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। 


* সশেষের পদটিতে আমর! দেখিতেছি থে কবিরঞ্রন-বিদ্যাপতি- 
* কৃবিশেখর একই লোক । 


এই হিলাবে পদটির যথেষ্ট 
এঁভিহাসিক মৃত্য আছে।” 

আমার এই উক্তিতে হরেকুষ্ণবাবু আপত্তি করিয়াছেন। 
আমিও এখন করিতেছি,_তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। 
প্রথমত, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি ও কবিরঞ্কনের 
অতেদত্ব সর্বপ্রথম প্রদর্শন করিয়াছিলেন শাখানিরণয়ের 
বচন তুলিয়া বহুকাল পূর্বে শৌরীন্ত্রমোহন গপ্ত। 
িশীরীপ্্বাবুর প্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল ১৩১২ 
সালে প্রদীপে আর হরেকুফ্ণবাবুর প্রবন্ধ ১৩৩৭ সালে 
সাহিভ্তাপরিষৎ পত্রিকায় । দ্বিতীয়ত, যেরূপ প্রমাণের 


বলে বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনৈর অভিন্নত্ব ধরা হইয়াছে 
কতকটা সেই রূপ এমাণেই কবিরঙগন কবিশেখরের 
অভিন্নত্ব অনুমান কর! চলে; অর্থাৎ শাখানিরিয়ের 
প্রামাণ্য বেমন আমার পুথির প্রামাণ্যও তেমনই। 
এই কথাটা একটু বুঝায় বলিতেছি। 


শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত শাখানির্ণয়ের মুর পুথি 
দেণিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে (বাম) গোপাল দাস 
এবং রসিক দাস দুইজনের ভণিত। পাইয়াছিলেন। মুদ্রিত 
শাখানি্ণয়ে রসিক দাসের ভণিতা নাই। এবং ইহার 
মূল পু'থিও বোধ করি নাই। সুতরাং মুদ্রিত শাখানির্ণ 
সর্বাংশে রামগোপাল দাসের রচন। বলিয়। নেওয়া চলে ন]। 
রামগাপা'লের রসকল্পবন্লীতে এবং তৎপুত্র পীতান্বরের 
রূসমঞ্ধরীতে পদ উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়াই হরেককষ্চবাবু মনে 
করেন যে রামগোপাল-পীতান্বরের মতে কবিরগ্রন ও 
কবিশেখর পৃথক ব্যক্তি । কিন্তু এই ছুই নাম এক 
ব্যক্তিরই ভণিতাদ়্ হইতে বাধা! কি? বাঁমগোপালকর্তৃক 


ceil 


টিনা হা 





ih ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


উদ্ধ ত অনেক পদেই তো ভণিতার ব্যতিক্রম ও কারচুপি কবিরব্ন “ছোট বিদ্যাপতি” নামে খ্যাত ছিলেন। ধর 


দেখ! ধায়। 

" অথচ, কোন এক বিদ্যাপতির সহিত কোন এক 
চণ্ডীদামের মিলনকাহিনী নিঠান্ত আজিকার গুজব নয়। 
পদকল্পতরুতে আছে, সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দার শেষ ভাগের 
এদিকে নয়। আর এই পনগুলি আমার পু'বি ছাড় 
অন্তত্রও পাঁওয়। গিয়াহে। আমার পুথি আরামবাগ 
অঞ্চনের। দ্বিতীয় পু'থিটি বাঁকুড়া অঞ্চলের ; এটির 
নিপিকাল ১১০৫ মন্ান্বের অর্বাং ১২০৬ সালের এদিকে 
নব। এই পুঁথি অধ্যাপক শযুক্ থগেন্পনাথ মিত্র মহাশয় 
প্রকাশ করিয্নাছিলেন সাহিত্যপরিষং পত্রিকায় ৯৩৪৬ 
মালে ' 

হরেরুষ্খবাবু মামাকে লক্ষ্য করিয়। বলিয়াছেন, “তিনি 
কি সতা বিশ্বাস করেন যে মিথিলার বিদ্যাপতি বাহ।লায় 
আসিদ্বা” ইত্যাদি ৷ এখানেও আমার প্রবল আপত্তি আছে। 
প্রথমত, ইতিহাসের আলোচনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস 
অবিখীসের কথ। উঠিতে পারে না। বিশ্বাস প্রনাণ- 
নিরপেক্ষ আর ইতিহাসের মলোচন। একান্তভাবে প্রমাণ 


পরতন্্। যেখানে ইতিহাসসণ্ঘত দ'লল-প্রমাণের অভাব" 


সেখানে কিংবদন্তী ও গালগল্প লইয্বাই নাড়াচাড়। করিতে 
হয়। প্রতিহাপিকের কাছে ছনস্রতিও অংভ্রেন নয়। 
তাই আমি বলিরাহি, “পদটির যথেষ্ট এতিহাদিক মূলা 
আছে” অবশ্য “থে” কথাটিতে কেহ বদি আপত্তি 
করেন তবে আমি কিছু বলিব ন|। | 

ঘিতীয়ত, হরেক বাবু কোথার পাইলেন যে আমি 
এই মিলন পদীৰনীর বিদ্যাপতিকে মৈথিল বিদগাপতি 
বলির়াহি? শীখানির্য্বের সাক্ষ্য অনুমারে বাঙ্গালী 


গোবিন্দদাস কবিরাজ তীহার কয়েকটি পদের ভপিতায় 
তাহার কতিপয় সুদের নান লইয়াছেন, যেমন -বার 
সন্তোষ, রার বসন্ত ইত্যাদি । ছুই একট পদে বিদ্যাপতির 
উল্লেখ আছে। এই বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের সমসামদ্িক 
শ্রধণ্ডের বিব্যাপতি হওয়| কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। মৈথিল 
বিদ্যাপতির পূর্বেও বিদ্যাপতি নাম বা উপাধিধারী কৰি 
ছিলেন। সহক্তিকর্ণামৃতে এক বিদ্যাপতি কবির শ্লোক 
উদ্ধৃত আছে। 

আসল কথা, হরেকষ্চবাবুর বিশ্বাস যে কদাপি 
কোন চত্তীদাসের সঙ্গে কোন বিদ্যাপতির মিলন হয় 
নাই। বোধ করি আমার প্রবন্ধ হরেক বাবুর এই 
বিশ্বামে আঘাত করিয়াছে, তাই তিনি যুক্তিতর্কের 
পথ এড়াইয়। আমাকে মর্দীকুকটী ন্যায়ের ভর. 
দেখাইয়াছেন। 

বিদ্যাপতিবধ ও চণ্তীদাবধ কাহিনী যে চৌর 
পঞ্চাশ্িক1 কাহিনীর ছ'চে ঢালাই তাহা বুঝিতে বিলম্ব 
হয়না । আমাদের দেশের প্রাগন কবিদিগকে অবলদ্বন 
করি বিবিধ জনশ্রুতি ও কূপকথ। গড়ির। উঠিম্নাছে; 
কালবানের সম্বন্ধে তে| অনেক কথাঃ শোন! যায়; তাহার 
সবগুলি কখনই সত্য হইতে পারে না। কিন্তু কোঁনটিরই 
মধো বে সত্যের সংশ্রবমাত্র থাকিতে পারে না এমন কথ! 
জোর করিরা কোন ইতিহাসজিজ্ঞান্থ বলিতে পারেন 
কি? শীমৃকুমার সেন। 








দ্রব্য -এই বিষয়ে আর কোন আলোচন। প্রকাশিত 


হইবে ন|। 
সম্পাদক 








গ্ীদিলীপ দে চৌধুরী 


প্রাণপণে চেষ্টা করি অন্ভুপমকে সুখী ক'রতে। 
কোরী! বদ্দিও সে আমার স্বামী তবু ওকে বেন 
মনে হয় বড্ড অসহায়, বড্ড ছেলেমানুষ | যেন মনে 
হয় ও আমার চেয়ে অনেক ছোট, নতুন এসেছে সবে 
এই সংসারে । করুণ! হয় ওর মুখের দিকে চাইলে! 


মাত্র বাইশ বছরেই কেমন ক'রে যে এত বুড়ো 
হ'য়ে গেলাম আমি বৃঝতে পারি না নিজেই । সবই 
তে। পেয়েছি । সুপুরুষ, শ্বান্থাবান, বিদ্বান স্বামী। 
পয্সার পৃচ্ছলত।। স্নেহ, ভালবাদ|। মধ্যবিত্ত পারি- 
পাশ্বিক। তবু কি যেন পাইনি। কোথা যেন 
একটা ছেড়া তার কিছুতেই বাঁধতে পারছি না। 

প্রণবের কাছে সেদিন তাই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম 
প্রায় আর প্রকটু হলেই। ওই আর একটি অদ্ভুত 
ছেলে প্রণব । মনের কথাগুলো সময় সময় এমন" ধরে 
ফেলে যে শ্রদ্ধা না করে পার যায় না। দৃষ্টিটা 
ওর বড্ড অন্তর্মুখীন। গল্প কবিতা লেখে কিনা, 
অনুভূতিটা তাই খুব প্রখর ৷ 

সটান সেদিন ব'লে ব'লে প্রণব,-_-আচ্ছ। মলিনাদি 
কেন তুমি নিজেকে এমন ক'রে ফাকি দিচ্ছ বল তে? 
আঁর কতদিন এই ভাবে অভিনয় ক'রবে শুনি? 

বুকের ভেতরট| চমকে উঠেছিলে। অকন্ধাৎ। হাসতে 
হাঁসতে ব'লেছিলাম,_-সে কী ভাই, অভিনয় কোথায় 
॥ পেলে? অভিনয়ের আমি যে ‘অ’ও বুঝি না । 

অতে| হাসি সব সময় বার মুখে লেগে থাকতে 
সেই গ্রণবই হঠাৎ গণভীর হে গিয়েছিলো ভীষণ রকম। 


ওই ওর আর একট! বিশেষত্ব প্রাণ খুলে হাসতেও 
গন্তীর হরে থাকতে। ধীরগলার সে বললে, আর 
যাকেই ফাকি দাওন। কেন, আমাকে তুমি ফ'।কি দিতে 
পারবে না৷ মলিনাদি। তোমার শৃন্ততাকে জামার 
কাছেও বদি ঢাকতে পারবে ভেবে থাকে| তো ভূল 
ক'রেছো। 

তেমনি হাসতে হাসতেই ব'ললামি,হঠাৎ কোন 
নতুন উপস্তাস মারন্ত করলে নাকি? নারিকার ভূমিকা! 
আমাকে দিরেই অভিনরট। করিয়ে নিতে চাও বুঝি? 
কিন্ত পার্টটা৷ যে বড় শক্ত বলে মনে হচ্ছে ভাই। 
বোধ হয় পারবো না ঠিক মত ক'রতে। 


_ীষ্রা। রাখে।। সত্যি বলো মলিনাদি, কেন 
তুমি নিজেকে এইভাবে তিলে তিলে হত্যা ক'রছে? 
ব্যাকুল মমত! ঝরে পড়েছিলো ওর কণ্ঠে 

একটা। তীত্র বেদনা কণ্ঠনালী ঠেলে বেড়িয়ে 
এসেছিলো । মনে হয়ছিলে| কেঁদে লূটিয়ে পড়ি ওর 
পায়ের তলায়। সামলে এঁছলাম অনেক কষ্টে নিজেকে। 
ছোট্র একট! উত্তর দিয়েছিলাম,--এ ছাড়া আর কোন 
পথ নেই ভাই। 

--একটা কথ। রাখবে মলিনাদি ? 

_বলে| চেষ্টা ক'রবো। অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর 
হয়ে গিয়েছিলাম এবার আঁমিও। 

"পুরাণে! দিনের কথাগুনো। ভূলে বাঁও। আমার 
অনুরোধ । হাতখানা চেপে ধয়েছিলে। সে। 


চেষ্টা তে! আমি করি যথেষ্ট, কিন্তু পারি কই 
ভাই? 

“কেন পারো না? ৃ 

হয়তো বুঝতে পারতে যদি মেয়ে হরে জন্মাতে। 
মেয়ের। তোমাদের মত অতে| ছ'ল করতে পারে না। 
যাকে ধরা দেয় তাকে একেবারে সব দিয়ে বসে। 
বড্ড বোকা জাত কিনা । ঠোঁটের কোণে এক ঝিলিক 
হাঁসির রেখা দেখ দিয়েছিলে! বিলিতী মদের মত 
রুষ্তীন। 

আশ্চর্য ছেলে প্রপব। দমূলো না একটুও। 
আবার বললে,_তুমি কি ভাবো! অন্ুপমদা| বোঝে না 
তোমার এই ছলন| ? 

_কেন, কোন কষ্ট তীর যাতে না হয় সে চেষ্টা 
তো আমি সর্বদাই করি। কোন অভিযোগ তে তার 
করবার নেই! 

_শুধু সেবা করাটাই স্ত্রীর কর্তব্য নয় মলিনাদি। 
তার চেয়েও বড় জিনিস আছে। 

_ আমার মধ্যে যে তা নেই তাই বা জানলে কী ক'রে? 

কেন মিথ্যে ভোলাচ্ছ নিজেকে? ন মলিনাদি, 
তোমায় তুলতে হবে স্ুধীন বাবুর কথী। যা মিদ্যে 
হ'য়ে গেছে জীবনে তাকে আর আঁকড়ে থেকো ন! 
এমন ক'রে? 

সুধীন! 
সমস্ত দেহে একটা বিদ্ুৎ্পশ অনুভব করলাম! 
লেই ছেড়। তারটায় আঘাত করেছে প্রপব। তালহীন 
একট সুরের রেশ নেচে বেড়াতে লাগলে শরীরের 
শিরায় উপশিরায়। প্রবল জলশ্রোতের বীধট। বেন 
সুধীন | 


? 





৮ম বর্ষ, ১২শ সখ্য 


আমার জীবনের প্রথম পুরুষ, যাকে আকড়ে tL. 
ধরেছিলাম একান্ত নির্ভরতায়, যাঁকে বিশ্বাস. করে তুলে 
দিয়েছিলাম আমার সমস্ত অন্তর, যার উষ্ণ স্পর্শে আমার 
প্রথম যৌবন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলো! ক্ষণে ক্ষণে, নেই 
বিশ্বাসঘাতক সুধীন ! না, না, বিশ্বাসঘাতক সে নয়। 
সে কাপুরুষ, সে ভীতু । অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার 
সাহদ যার হয়নি তাকে ভীতুই বলবে1। 

রাগের মাথায় কেন তথন এ বিয়েতে মত দিতে গেলে 
তা৷ হলে? যাঁকে তুলতে পারবে না কোন দিন, ভেবেছিলে 
খুব শান্তি দিলে তাকে, নয়? হেলে উঠে প্রণব । 





কে ষেন আমার সমস্ত বাকৃশক্তিকে সবলে চেপে' 
ধরে। উত্তর দিতে পারিনা! কোন। কীই বা উত্তর 
দেব? সত্যিই ভুল করেছিল্লাম। ভেবেছিলাম আমি 
বুঝি আমিই আছি। কিন্ত কই? এই সাত মা ধরে 
প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা ক'রেছি আমার অস্তিত্বকে অনুভব 
করতে। পারিনি । যাঁকে স্পা করতে চেয়েছি, যাকে 
ক্ষম| কর] আমার দিক থেকে উচিৎ নয় কিছুতেই একমাত্র 
তাকেই ক্ষম] করেছি সব চেয়ে আগে। পৃথিবীর সবাইকে | 
মনে হয়েছে শ্, একমাত্র তাকে ছাড়া যে আমার সব পী | 
চেয়ে শত্র। 
| 


_কেন তখন তুমি রাজী হতে গেলে তোমার বাবার 
কথায়? মাত্র একট! সপ্তাহ সময় আমি চেয়েছিলাম 
তোমার কাছে, তার মধ্যে যে করে হোক রাজী করাতাম 
সুধীনবাবুকে। কেন তখন নিজে হাতে বন্ধ করতে 
গেলে সে পথ শুনি? 

হ্যা, বলেছিল তথম প্রপব। কিন্তু দ্বণা হ'রেছিল 4 
আমার এই ভিক্ষার কথায়। বুঝিনি সেদিন ষে ভিক্ষাই 
মেয়েদের চিরদিন করতে হয় পুরুষের কাছে। 


চৈত্র ১৩৫২ 


ূ ১. 

॥ কপ তোমার অপরাধ তুমি গরীবের মেয়ে। তোমার 
অপরাধ তুমি ঠোথাপড়া শিখেছিলে। তাই জুদীনধাবুর 
বাবা_ রক্ষণশীল আভিভ্র।তাগবিবিত জ'মদীঁর--বাঁগী হতে 
পারেন নি এ বিয়েতে । পিতৃভক্ত পুত্রও তোমাকে ছাড়তে 

| বাধা হলেন। সুধীন্বাবুর বাব।0? অমি দোষ দিট ন1। 

কি করবেন তিন? পূর্বসুরু যর বেঁধে দেওর! শূঙ্ঘ পর 
বাইরে অ.সবার তর মতা নাই। চিশ্াঙ্গগ্তের 
পরাধীন মানুষ এ আঘাত তিনি সইবেন কিসে? কিন্ত 
স্থধীনবাবু, that ৭০০01100191! বাবু বলতে তাকে 

» স্বর দ্বগ য়। পিতৃতক্তির নাধান্তুরে একট! অনা+র্শের 

জনো একটা মাদর্শকে যার! বপি দিতে পারে এমন করে, 

তার! নব পারে। চোখ দুটো জনে ওঠে গ্রণবের । 

কীপ। কাপ। গলায় গ্জ্ঞাস। করেছিলাম, আমার 
জন্যে কারুর তো দুঃখ নেই, অথচ তোমার এতে! ব্যথ! 
কেন ভাই? 

--হয়তো বুঝতে মসিনাদি, যদি কারুর ভাই হ'য়ে 
জন্মাতে । বোনকে সুখী «৭ রতে ভারেদের 'যে কতে! 
৷ “আগ্রহ সে তুমি বুঝবে ন। কোন দিন। অদ্ভুত দরদ ওর 
কঠে। 

আর একবার সামলাতে হয়েছির চোখের জলকে। 
সম্পূর্ণ অনাজীয় একটি ছেলের এই ভাঙ্বাসাক তুন্ন। 
ৰ ৪৯ ৮ 
৷ আছ! অমি খুঁজে পাই -না। ওকে তাই ভাল লাগে 
| কনের চেয়েবেশা। খুনা হই কাছে থাকলে ও । মনের 

অসহ গমোটটাকে মাঝে মাকে হান্ধ। ক’রে দিই ওরুকাছে। 






গলির মোড়ে বাঁছঃঝোলার মতন বুলস্ত একটি 
ট্রাম থেকে নামল অমুপম। ভানালার নীচে দিয়ে 
আদবার সমর মুখ তুলে একটুখানি হাসলে ফিক্‌ ক’রে। 
মলিন! উঠে গিয়ে খুলে দিলে দরজাট! । 
| হাদতে হসতে অনুপম খ’ললে,__এক!| এক! বসে 


ছ| যে? 
=-দৌকা .ন|৷ থাকলে আর কি ক’রবে| ব’লে।? 
--কেন, প্রণব জাসেনি আজ ? 


কাটল 


তীর 


€২৯ 


তার তোঁ আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই রোজ রোগ 
'আগল'তে আনবে পরের জিশিল। | 

ত! এখন একটা সুন্গরীকে পেলে আমি কিন্ত খুব 
ব্রাজী ছিলাম আগলাতে। তাই কলে যেন ভেবোন! 
এখনও আছি হেসে বলে অনুপম। 

গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দের মলিন, বিশ্বাস কি? 
পুরুষদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি ন|। 

ওটা তোমাদের ধরয়। বিশ্বাস তোমরা কাউকেই 
ক'রতে পার না আমি কিন্তু তোমাকে খু-উ-ব বিশ্বাস করি। 

-সৌভাগ' সেটা আমার । 

_তাই নাকি? দুটো আঙ্গুলের সাহায্যে ছোট্ট 
একট! টোক। মারে অনুপম ওর গালে। 

মুখ টিপে একটুখানি হেসে মাটিতে বসে পড়ে মলিন? 

ওর মাথার চুলগুলাকে এলোমেলো! ক'রতে ক'রতে 
সন্নেহে অনুপম বলে,_নতি, হাসলে তোমাকে এতো 
সুন্দর দেখায়! অফিসে বসে ঝসে কে?লই তাই মনে 
হয় কতক্ষণে বাড়ী যাবে।। আদরের আরো! একটু 
উ. স্তরে এবার উঠে আসে অনুপম । 

দবণায় শিউরে উঠে মলিন। ৷ মনে হয় এ যেন গণিকা- 
বৃত্তিরই রূপান্তর ! এ পাপের বুঝি কোন প্রায়শ্চি ও নেই ! 
সংস্কারের বাধলে, সমা রু ভয়ে কত নীচে সে নেমে গেছে। 
নারাত্বের এই অভিনয়, পদে পদে মানুষকে এই ফাকি 
দেওয়া কেন? কার জন্যে? সমাজ .. সেই সমাজ 
ষে তিল তিল করে শুষে নিলে| তার জীবনের প্রতিটি 
রকবিদু7 যে সমাজ তার জীবনে ছণড়রে দিছে 
তীব্র বিষবাম্প? বিদ্রোহের অগ্নিশিখার একবার জলে 


ওঠে মলিনার চোখ ভুটো। 


কিন্ত বৃথা | কোন উপায় নেই। বিংশ শতাবীর 
সমাও-দৌধ এড়িয়ে আছে এই চোরাবালির স্ত সে। 
হারে স্তরে তার অন ফাটল হা করে রয়েছে ভি 
অভিশাপের হততন। 


তরি, এন 
হর, ১১ 
GO 
হর তি 





দেশীয় রাজ্য ও শাসনতান্ত্রিক প্রিগতি 
অধ্যাপক শ্রীদেবীসাদ সেন এম্‌এ 


প্রায় ছুই বৎসর পরে বিগত ১৭ই ও ১৮ই 
জানুয়ারী তারিথে দিল্লীতে নরেন্দ্রনগ্প্নের বাধিক সংধারণ 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপী 
ভাগতিক মহাসমরের অবদান হইয়াছে। সনস্ত রণঙ্গণে 
পৃথিণীর স্বাধীনতাকামী জনগণের ভরসাস্থল মিত্রশক্তি 
চূড়াস্থভাঁবে জয়লাভ ক'রয়াছে। ভাঁংতবর্ষও জর ঙগতিতে 
এক নূতন পরিদ্তঁনের দিকে আপইয়|। চলিয়াছে। 
এই অবস্থায় সৌহার্দি।পূর্ণ পরিবেশে নূঃনতর আব- 
হাওয়ায় সমবেত হইয়া ভারতীয় রাভনাবুদ্দ দেশীয় 
রাজ্য তথা। বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্বন্ধে 
যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নরেন্মগ্ুলের ইতিহাসে 
বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়। থাঁকিবে। অধিবেশনের 
প্রারম্ভে বড়লাটি লর্ড ওয়াভেলের আবেগপূর্ণ বক্তৃতা 
এবং দেশীয় রাজ্যের নীতি সম্পর্কে নরেনত্রমগুলের 
চ্যাঞ্সেলার ভূপালের নবাবের গুরু পূর্ণ ঘোষ্পা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য | এই ঘোষণ। দেশীয় রাণ্যের 
শাঁসনব্যবন্থায় নবধুগের সুচন! করে। 

অধিবেশনের উদ্বোধনে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিগত 
মহালমরে ভারত'র রাজন্যবুদ একান্ত বিশ্বস্ত ভাবে 
মিত্রশক্তিবর্গকে যে সাহায্য দান করিয়াছেন তাঁহার ভূঃসী 
প্রশংস| করেন। দেশীয় রাজ্যের যোদ্ধগণের মধ্যে পাঁচজন 
সৈনিক ভিকৃটোরিয়। ক্রশ পাইবার দম্বান অর্জন 
কারয়ছেন। পৃথিবার বিঃভর রণাঙ্গনে তীহারা অ]াশন্য 
বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপু:গ্যর পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের 
ভবিধৎ শাসনতন্ত্র রচনায় দেশীয় হৃপতিযৃনকে তাহাদের 








ন্যায়নক্ত অংশ গ্রহণ করিতে আহ্ব'ন করিয়া! বড়লাট 
বলেন, “যুদ্ধের সময় যেমন মাপনারা নেতার আপন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন শান্তির সময়েও শবে আপনারা তাহাই করিবেন 
তাহাতে আমার সন্দেহ নাই '” রঃ 

নরেন্ত্রমগুপের এই বৈঠকে নিম্োক্ত সতী 
সর্বসম্মত ৭মে গৃহীত হয় £ “ন'রন্দ্রনুল পুণরায় দৃঢ়তার 
সহিত ঘোষণ করিতেছে যে ভাঁরহীয় দেশীয় রাজ্রনাগু 
জনসাধারণের ন্যায় ভাঁরতভূমিকে অবিলম্বে পূর্ণ রায় 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করেন এবং দেশের 
শাসনতাস্ত্রক সমস্যার সমাধানকল্পে ত'হারা সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য উপায়ে সাধ্য দান কারবেন।” এই প্রস্তাবের 
আলোচন!-প্রসঙ্গে এক শ্বরণীর বভৃতায় নরেন্্রমগুলের 
চ্যান্সেগার ভূপালের নবাব বাহাদুর বলেন: 

“শাসক বা কৃষক শিব্বিশেষে প্রত্যেক চিন্তাপীন 
ভারতপন্ত'ন, মাতৃভূমিকে যে গৌরবের আসনে প্রস্থ 
দেখিতে চাছেন তাহার জন্য প্রয়োএন ন্যারনিষ্ঠা, 
পারস্পরিক আত্মত্যাগ ও পূর্ণ সহযোগিতা । আমাদের 
মধ্যে কি এমন কেহ আছেন যিনি চ হেন না যে আমাদের 
এই ডন্মভূমি রাজট তিক স্বাধীনতা, মংত্ব এবং ভাতিসমূহের 
মধ্যে তাহার যোগা মর্ধ্যাদ! লাভ করুক, এ ং প্রাচীন 
কালের ন্যায় আবার মানব-সভাতাঁর উৎকর্ষ সাধনে 
আপনার উপযুক্ত অ'শ গ্রহণ করুক ?” 

ভারতের ভাবী শাঁদনতস্ত্র প্রণয়নে সর্বপ্রকাবে ফণি 
করিধার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া চ্য.ব্দেলার বলেন, “ওই 
ক্ষেত্রে আমাদের সাহাধ্য যে ঠিক কি আকারে হইবে তাহ! 


০] 


A 
এ 4) 





। চৈত্র ১৩৫২ দেশীয় রাজ্য ও শাসনতান্ত্রিক প্রগতি ৫৩১ 


নানে নির্দেশ কর! সম্ভব নহে, কারণ ভাবী শাসন-  শাসনবিধি সম্পর্কে নবেক্মণ্ডলের সাধারণ নীতি | বিশেষ 
খাবার শ্বরূপ 'কি হইবে তাহা। আমরা এখনও জানি না| বিশেষ স্থলে স্থানীয় 'অনন্থা ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
হবে আমরা এ পধ্যন্ত প্রতিশ্রত দিতে পারি যে এই শাসনবিধি রচিত হইবে। 
শাসনবাবন্থা প্রণয়নে যে সমন্ত সমদ্য| দেখা দিবে তাহার 
নমাধানের জন্য আনরা যে কোনও ন্যারসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত গিজারন্দের অধিকার | 
উপায়ে সহযোগিতা করিব।” প্রজাবৃন্দের অধিকার সম্বন্ধে এই ঘোষণায় বল! হয় 
এট প্রসঙ্গে দেশীর রাজ্যে শাদন-সংস্করের এর যে ইঠিমধ্যে অধিকাংশ দেশীয় রাজো প্রঞ্জাদের অধিকার 
উতপন করিয়া নদ্করমগুলের চ্যাগলীর আবেগময়ী সংরক্ষণ করিয়া নিম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । প্রযোগন 
* ভাবায় বলেন -“নবেন্দ্রৎল বিশেষ আগ্রহের সহিত হইলে তাহারা যাহাতে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
দেশীয় রঙ্গে শাদন-"স্ক'রের কথ! বিবেচন। করিয়াছেন। পারে তাহার জনাও ব্যবস্থা কর হইয়াছে। বে সমস্ত 
এই সম্পর্ক কাগদের মঙ্্রাপরিষদের সহিত তাহারা রাজ্যে এই অধিকারসমূহ এখনও স্বীকৃত হয় নাই সেখানে 
পরামর্শ কারয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা এই ও$তপূর্ণ ইহা অবিলন্বে স্বীকার করিরা নওয়। প্রয়োজন। আর 
বিংয়ে তাহাদের নীতি ও অভিমত প্রকাশ করা প্রয়োজন এ অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণরন করিম! 
শেধ করেন। যে সকল রাগ্যে এই নীতি এখনও কিচারারয়দমূহকে উপযুক্ত ক্ষমতা! অর্পণ করা প্রয়োজন। 
্রবন্তিত হয় নাই সেখানে উহ! অবি 'শ্বে ক।ধ্যকরী কগিবা। অতঃপর গজাদের অধিকারসংক্রান্ত নিয়লিখিত নীতিসমূহ 
জন্য ননেন্্র গুর আগ্রহীন্থত।” ঘোষণা কর! হয় 
অতঃপর নরেন্দমণ্ুলের পক্ষ হইতে চ্যান্সেপার (১) কাহারও বাকি্াখীনতা হরগ কর! হইবে না; 
ভূপালের নবাব একটী ঘোষণ| প্রদান করেন। এই আইনমম্মত উপায় ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে কাহারও 
৭ কযণায় দেশীয় রাজ্যে শাসনসংস্কার ও প্রজাদের বাসস্থান বা গুমি-জমার প্রবেশ কর! হইবে না, কিংবা উহা 
নৈতিক ও রাজনৈ তক অধিকার সম্বন্ধে নরেন্্রমগলের বাজেয়াস্ত অথবা মালিকের হ্তচ্যুত কর! হইবে ন|। 
নীতি স্পষ্টভাবে প্রহ্নাশ করা হইগ্ছে। শামনসংস্কার (২) কেবলমাত্র যুদ্ধ, বিদ্রোহ অথবা কোন 
সগ্বন্ধে নণ্জ্্ম্ডলের ঘোষণ! এই ষে প্রত্যেক রাজ্য ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হইলে এই অধিকার 
উহার রাচ্বংশের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখি! রাঞনবৃন্দ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখ! যাইবে। 
নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহাদের শাসনক্ষমতা পরিগনন। (৩) প্রত্যেকের াধ'নভাবে মত প্রকাশ করিবার, 
করিবেন। তদনুযায়ী অবিলন্থে সর্বত্র গণতন্ত্র-ম্মত নূতন স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিবার এবং অন্ত্রশস্ব না লইয়! 
শ/দনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। শাদন ব্যাপারে প্রজারাও ' বেসামরিকভাবে আইন ও নীতিসম্মত সভায় যোগদান 
জীাদের ন্যায় অংশ গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে সর্বত্র করিবার অধিকার থাকিবে। 
গণতান্ত্রিক পরিবনসমূহ গঠিত হইবে। এই সকল পরিষদে (৪) প্রত্যেকের বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে 
নির্বাচিত সদন্যের সংখ্য। অধিক থাকিবে। ইহা এবং নীতি ও সমাজের শৃঙ্খল! রক্ষা করিয়া. নিল নিজ 
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ধর্ম্মমত পোষণ করিবার ও ধর্মকর্ম অনুষ্টান করিবার 
অধিকার শ্বীকৃত হইবে। 

(৫) ভাতি ধৰ্ম্ম বাঁ সংপরদ্ায়নিবিবশেষে সকলকেই 
আইনের চক্ষে সমান বলিয়া গণ্য কর! হইবে। 

(৬ ক্বক্ষাত্র জাতি, ধর্ম অথবা সাশ্রমায়িক 
মতামতের জন্য কাঁহাকেও সরকারী চাকুরি, কর্তৃত্বপূর্ণ 
ব সম্মানজনক পদ, অথবা কোনও পেশা কিংবা 
ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত কর! €ইবে না। 

(৭) “বেগার' প্রথ| (যেখানে প্রচরিত আছে) 
রহিত করা হইবে। 

নূতন শাসনব্যবস্থা যে সকল প্রাথমিক নীতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাও এই প্রসঙ্গে যোষণ। করা হয়, 
এবং ভূপালের নবাব বাগছুর বলেন যে যে স্থলে এই নীতি 
এখনও স্বীকৃত হয় নাই, সেখানে ইহ! দৃঢ়তার সহিত 
প্রয়োগ কর হইবে। 

শাসনতাস্ত্রিক নীতিগুলি এই -- 

(ক) শাদন কর্তৃপক্ষ বিচারবিভাগের উপর 
কোনন্্রপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ব্যক্তিবিশেষ 
ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ পদ্থিত হইলে নিরপেক্ষভাবে 
মাস্থৃতা করি র জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হুইবে। 

(থ) প্রত্যেক রাজন্যকে নিজ নি? ব্যয়ের হিসাব 
(01 1515) শসন পরিচালনার ঠ্সাব 
( Administrative Budget) হইতে পৃথকৃভাবে 
দেখাইতে হইবে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যস্বের 
পরিমাণ মোট রাজন্থের একটি সঙ্গত অংশ হইবে । 

(গ) চু ও ন্যারসগত ভাবে কর ধাধ্য করা হইবে, 
এবং জনসাধারণের কল্য!ণকল্পে বিশেষতঃ ভাতিগঠনমূলক 
কার্যে রাঁজন্বের এক মোট! অংশ ব্যয়িত হইবে। 
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উক্ত ঘোষণার উপসংহারে ভূপালের নবাব বাহা 
এই ‘আশা পোষণ করেন ধে নরেন্্রমগীগৈর এ 
হ্বতঃগ্রণোদিঠ নীতি অবিলম্বে দেশীয় রাজাসমূহে এক 


নবযুগের হুত্রপাত করিবে; প্রজাবৃন্দের সর্ববিধ অভাব। 


ও শঙ্কা দূর হইবে এবং সর্বত্র চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

ভূপালের নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা ও নরেন্দ্রমগ্ুলের এই 
ঘোষণায় ৈ নীতি ব্যক্ত কর! হইয়াছে তাহ! পূর্ব হইতেই 


প্রগতিশীল দেশীয় রাজ।সমূহে অনুস্থত হইয়। আসিতেছে 


মহীশূর, বার, বরোদা, গোয়ালিরর, বিকানীর, জয়পুর, 
কুচবিহার প্রভৃতি রাজ্যে পূর্ব হইতেই গণতান্ত্রিক পরিবদের 
সাহায্যে শাসনকার্ধ্য পরচালিত হইতেছে । জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিব্গণ রাজ)শামন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ ক রতেছেন। স্বাপ্থা, শিক্ষ! ও শিল্পে কোনও কোনও 
দেশীয় রা বৃটিশ ভারত অপেক্ষা! “হুলপরিনাণে অগ্রগ।নী। 
যাহারা এ সব ব্ষিয়ে এখনও পিছনে পড়িয়া আছে 
উপস্থিত ঘোষণ! কার্ধে পরিণত হইলে তাহারাও ক্রু 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। তাহ! ছাড়া রাজন বর্গের 


এই সন্মিলিত ঘোষণার ফলে সমন্ত দেশীয় রাঙ্ের bt 3 চৰ 


এক সাধারণ মূল নীতি প্রবর্ঠিত হইবে। এক রাঁজোর সা 
অপর রাজ্যের এবং বৃটিশ ভারতের সহিত “'তারতীয় 
ভারতের” শাসনবৈষম্য প্রভৃত পরিমাণে কমিরা! যাইবে। 
দেশীয় নৃপতিগণের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সময় 
সময় বিরুদ্ধ সমালোচন! শুনিতে পাওয়া যার। একথা 
বলা হয় বে তাহার! মধা-ুগীয় সামন্তণীতি খীকড়াইয়া 


* ধরিয়া আছেন। তাহারা কালের সহিত সামন্রন্ত রাখিয়া 


চলিতে সম্মত বা সক্ষম নহেন। নরেন্্রমগুলের সাম্প্রাথ 
ঘোষণায় কিন্তু ইহ! প্রমাণিত হইতেছে যে দেশের বিতর 
রাজনৈতিক দলগুলির স্তায় নরেন্ত্রমগ্ ও তাহার 
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চৈত্র ১৩২২ 


সভ্যবুন্দ ভারতের ভাবী মঙ্গল ও অগ্রগতির সম্বন্ধে 
গভীরভাবে চিন্তা করি! থাকেন। তীহারাও 
এঁকান্তিকগাবে ভারতমাতার রাজনৈতিক মুক্তি এবং 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা! করেন। তীহারা উপলন্ধি 
করিয়া থাকেন যে ভারতের কোনও একট! অংশ 
অপর সকল অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। নিজের স্বাত্থ্য 
রক্ষা করিতে পারে না। কোনও এক অংশ অপর 
অংশ সমূহ হইতে নিরপেক্ষভাবে সামার্মিক বা অর্থনৈতিক 
উন্নতি লাভ করিতে পারে ন। 'ঠাহার| ইহাও বুঝিয| 
থাকেন যে এই বিরাট ও বিচিত্র দেশের কোনও 
এক বৃহৎ অংশে বে সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা, .ষে আদর্শ 
ও রাজনৈতিক চেতন। প্রসার লাভ করে, তাহার 
প্রভাব হইতে অপর কোনও অংশকে সম্পূর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন রাখ! সম্ভবপর নহে। আবার, ভৌগোলিক 
বিচারে ভারত এক ও অথণ্ড। ইহার বাণিজ্যের 
প্রসার, শিল্পের সমৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের 
উন্নতি এক সাধারণ অর্থনৈতিক: পরিকল্পনার উপর 
নির্ভর করে। আজ ভারতবর্ষ জাতীয় ইতিহাসের এক 
ঘুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছে। চারিদিকে তাহার 
যে জীবনস্পন্বন ও কর্মপ্রেরণ| উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিরাছে 
তাহাতে এই মহাদেশের অত্যুজল ভবিষ্যৎ নিকটবন্তী 
বলিয়া মনে হয়। দেশের এই যুগদন্ধিক্ষণে দেশীয় 
রাজন্যগণ তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তবা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন রহিয়াছেন। দেশের ভাগ্যনিয়নত্রণে ন্যায্য 
অংশ গ্রহণ করিতে তীহার। পশ্চাতে পড়িয়। থাকিবেন 





৫৩৩ 


না। নরেন্মণ্ুলের ঘোষণা তাহ'দের এই প্রগতিশীল 
মনোভাবেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। 

দেশীয় রাজ্য গ্রজাসম্মেলনের সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরুও নরেন্দুষণ্ডলের এই ঘোষণার আনন্দ 
প্রকাশ করিরা এবং ইহার জনা নরেম্ত্রমণ্ডলকে অভি- 
নন্দিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা যথার্থই যুগোপযোগী 
হইয়াছে ; অদূর ভণ্য্যিতে ভারতে যে বৃহৎ পরিবর্থন 
ঘটিতে চলিদাছে এই ঘোষণা তাহারই সচন! করিতেছে । 

বাধিক অধি:বশনে এই ঘোষণা ও তাহাদের নীতি 
ব্যক্ত করিয়াই নরেন্্রমগুল ক্ষান্ত হন নাই। ইহার 
পরেও সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে এবং 
স্বতক্স বিরতি দ্বার। চ্যান্দেলার ভূপালের নবাব ভারতের 
স্বাধীনত| লাভের জন্য তাহাদের আন্তরিক আগ্রহের 
কথ! দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের 
রাজনৈতিক দলগুলির সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্ত 
এবং রাজনৈতিক সমন্ঠাসমূহের সমাধানের জন্তু তিনি 
রাজন্তবর্গের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী এবং মুসলিম 
লীগের সভাপতি জ্রিন্নার সহিত আলাপ আলোচনার 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গত ৯ই মার্চ তারিখেও আমেরিকার 


‘কোনও সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছেন 


বে, দেশীয় নৃপতিদের সন্ধে লোকে যাহাই বলুক না 
কেন ভারতের অগ্রগতির পথে তাহা? কোনও 
বাধার স্থ্টি করিবেন না, কারণ তঁ.হারাও ভাএতকে 
পরাধীনতার শুঙ্খন হইতে মুক্ত দেখিতেই ইচ্ছ| 
করেন। 


মহাকবি গিরীশচন্দর 
তৰী প্যারী মোহন সেনগুপ্প 


প্রণাম তোমারে হে মহাকবি, 
প্রণাম তোমারে নাট্যরবি ! 

হে কবি, তোমার সন্ধানী চোখ 
পাপী তাপী, সৎ শতেক লোক 
সরল, কুটিল, উদার যত 

তরী, অন্তায়ী, ধর্মরত-- 
সবাকার রীতি, “কৃতি ধরি? 
দেখালে সমুখে উজ্জল করি? । 

হে র'ব, তোমার আলোক-রেখা 
যেথা যত হবি আছিল লেখা 
আধারে, গোপনে, আকাশে, ঘরে 
সকলি নয়নে বিকাশ করে। 


উচ্চ, উদার মহান গিরি, 
তোমার বিপুল অঙ্গ ঘিরি, 
কত তৃণ, লতা, তরু শোভন, 
কত নদী-ধারা, প্রশ্রবণ ! 
কতু ছায়া ল:ত, কতু বা জল, 
ছায়ায় সলিলে দেহ শাতল। 
তব আশ্রয়ে আরাম পাই, 
দুথে সুখে তাপে হাঁণ জুড়াই। 
প্রণাম তোমারে হে মহাকবি, 
প্রণাম তোমারে ন।ট্যরবি ! 





গান 
বেগম আমীন 


রেব। নদীর পারে রে-- 
কেয়! বনের ধাবে রে, 
ঘরছাড়৷ কোন রাখাল ডাকে আমারে !! 
সই গো সই-_মুখের ভাষায় কয়না কথ! 
বীশীর সুরেই কয়, 
পাঁও চলে ন! ঘরকে যেতে 
সেথা--মন পড়িয়া রয় 
আমি কেমন করে ঘরের পথে 
ফিরাই তাহারে !! 
সই গে! সই রাখাল ছেলের বাণীর সুরে 
নাচে নদীর জল 
ও তার ঢেউ লাগে মোর কলসীতে তাই 
জল করে ছল্‌ ছল্‌। 
আমি স্বপন ছবি দেখি শুধুই 
নদীর কিনারে !। 


শা 


|) 





রাজপরিবারের সংবাদ 


শরীগ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর বর্তমানে কুচবিহার রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন 1 ১৬ই মার্চ 
গাজ ড়ীর টেনিস গ্রাউণ্ডে টেনিস প্রী'তসন্মিল-্রে ঘাংনাল খেলা হয়! সিঙ্লিস-এ মহার.জ ভূপ 
বাঁহাদুর ক্যাপ্টেন বি-ঘাষকে পরাজিত করেন এবং ডাবল্‌স মহারাঞ্র ভুপ বাঠাছুর ও মিঃ এন-বন্ু 
তাহাদের প্রতিদ্বদ্বী ক্যাপ্টেন ধি-ঘোষ ও কাপ্টেন ডক: টকে পরাজত করেন। ২১শে মার্চ 
মহারাজ ভূপ বাহার স্থাশীয় সুঃডিল মিশন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সায় ভাপ তত্ব করেন এং 
সেইদিনই বিশেষ কাৰ্য্য উপলক্ষ্যে কলিকাতা গমন করেন; কলিকাতা হ’তে ২:শে নার্চ কুচবিহারে 
প্রত্যাবর্তন করিয়। সন্ধ্যায় ষ্টেট কাউন্সিলের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ; পর দিবস 
কুচবিহার আইন পরিষদের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। 


মহারাজকুমার শ্রীইন্ত্র জতেন্দ্রনারায়ণ কু:ব্হারেই অবস্থান করিতেছেন । মহাদাজ ভূপবাহাহ্র 
মহারাজকুমারকে লেঃ-কর্ণেল পদগৌরব প্রদান করিয়াছেন । ইতিমধ্যে বাস্তবের অত্যাচারের 
সংবাদ পাইয়। একদিন অপরাহ্ন মহারাঞ্জকুমার কামিনীর ঘাট তালুকে গমন করেন এবং 
অল্পসময়ের মধ্যেই বিরাট একটি চিতা শিকার করিয়া ফিরিয়া আসেন। মহারাজকুমার 
বর্তমানে কুচবিহার গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েটে সেক্রেটারিরূপে যোগদান করিয়াছেন। স্থানীয় 
সাহিত্যসভার কার্ধে,ও মহারাজকুমার যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সভার কার্য্যকরী 
সমিতির সভ্যবৃন্দের সহিত ইতিমধ্যেই তিনি এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত ও পরিচিত হন এবং 
সভার উন্নাতর ব্ষিয়ে আলোচনা করেন। 


রাজভগ্নী জয়পুরম্হার'ণী আশ্রীগায়ত্রীদেখী কুচবিহার রাজপ্রসানে অবস্থান করিতেছেন। 
তিনি স্বয়ং উদ্োগী হয়া মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবে একটি “শারাইটি সো” এর ব্যবস্থা 
করিতেছে" । এই সম্পর্কে টিকিট বিক্রয় লব্ধ সমুদয় অর্থ অর্তের সবায় প্রদান কর! হইবে। 
মাতৃপ্রী শ্রীত্রীমহারাণী সাহেব! বোম্বাই নগরীতে অবস্থান কগ্িতেছেন। 














স্থানীয় সংবাদ 


কুচব্হার ব্যবস্থাপস সভায় সহারাজ 
ভূপ বাহাদুরের উদ্দ্বোধনী বক্তু =! - 


গত ২৬শে মার্চ কুচবিহার আইনসভা গৃহে শরীশ্রীমহারাজ 
ভূপ বাহারের সভাপতিত্বে কুচবিহার বাবস্থাপক সভার 
গ্ীতকালীন অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন উদ্বোধন করিয়। 
মহারাজ ভূপ বাহার বক্তৃতা। প্রসঙ্গে বলেন যে, মহাযুদ্ধ 
শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজনাবর্গ ও জনসাধারণের 
সম্মুথে এক নূতন যুগের আবির্ভাব দেখা দিয়া্ে। ভারত 
আজ যুগসন্িক্ষণে দাড়ায়! শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত বিরাট 
পরিবর্তনের অপেক্ষা করিতেছে । রাজা প্জ! নিব্বিশেষে 
ভারতের সকলেরই ইহা কাম্য যে ভারতবর্ষ অচিরে 
পৃথিবীর জাতিসমূহের মধে। যোগা আসন গ্রহণ করুক। 
ইহ| অতিশয় আনন্রে কথা যে নিকট ভবিষ্যতে ভারত- 
বাসীর আশাআকাঙ্র। পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা! দেখা 


যাইতেছে এবং আশা করা যাইতেছে যে ভারতবাসীরা স্বয়ং . 


তাহাদের ভাগা নির্ণয়ের অধিকার লাভ করিবে। 
এমতাবস্থায় দেশীয় রাঁজ|সমূহকে পশ্চাতে পড়িয়। ন। 
থাকিয়। উন্নতি ও সাফলোর পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন 
গভর্দমে্টই সর্বাঙ্গীণ সাফগ্য লাভ করিতে পারে না । তাই 
মহারাজ বাহাদুর আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে 
তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে সর্বতোভাবে সাহাষ্য করিয়া রাজ্যে 
, সভভাগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়! মহারাজ ভূপ 


বাহার বলেন যে, তাঁহাদের লহায়তায় মহারাজের 
গভর্ণমেন্ট রাজ্যের জনসাধারণের বৈষয়িক ও নৈতিক 
উন্নতির জনা নানাবিধ পগ্কন্পন। প্রস্তুত করিতে 
সক্ষম হইয়াছেনশ। কিন্ধ 'এই সঙ্গে মহারাজ বাহাদুর 
আইনসভাকে ইহাও স্বরণ করাইয়! দেন যে কেবল 
পরিকল্পনা! করিলেই কার্ধাসিদ্ধি হইবে না; ইহার 
জনা অর্থ বায় আবশ্/ক। নূতন কোনরূপ কর ন! 
বনাহয়াই মহারাজের গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে কতকগুলি 
পরিকল্পন৷ কাধ্করী করিয়াছেন; কিন্তু জনসাধারণের 
উন্নতিমূলক আরও যে সকল পরিকল্পনা, গৃহীত হইয়াছে 
তাহাদের সকলগুল কাধ্যে পরিণত করিতে হইলে 
আরও অর্থের আবশ্যক ; এবং নৃতন কর স্থাপন করিয়। 
এই অর্থের সংস্থান করতে হইবে। তাহা ছাড়া, 
মহামান্য রাজ এতিনিধি নরেন্রমগ্ুলের গত অধিবেশনে 
তাহার বক্তৃতা হসঙ্গে বলিয়াছেন যে দেশীয় রাজ/সমূহের 
করের ধার বাড়াইয়। ব্রিটিশ ভারতের মতন করিতে 
হইবে; অবশ্য নরেন্দ্রমগুলের চ্যাবন্দেলোর ও ষ্টযাণ্ডিং 
কমিটি ভারত গভর্ণমেপ্টের এই দাবীর যথাসাধ্য প্রতিরোধ 
করিতেছেন; কিন্ত মনে হয় যে অনতিবিলম্বেই দেশীয় 
রাজাসমূহের করতাঁর বৃদ্ধি করিয়া ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় 
"করিতে হইবে । ইহা না করিলে দেশর ঝাজ্যসমূহের 
উন্নতি বা উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে-না | 

বক্তৃতার শেষে মহারাজ ভূপ বাহাছুর ভারতের বহু 
দুলে খাদ/শস্যের বে অগ্রতুনত! দেখ! দিয়াছে তাহার 
উল্লেখ করিয়। বলেন যে কুচবিহার রাজ্যে খাদ্যশসোর 
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b & হয় ন'ই ; কিন্তু কুচবিহার ভ'র'তহই অংশ এবং 


ভারতে: অন্যানা অংশ হইতে কুচবিঠারে আবশাকীয় 
দ্রবণাদ আমদনী করিতে হয়। সুতরাং আইনসত র 
্যাপ্ডিং কমিটি কুচবিহচারের সহরগু'লতে খাদ শসে র 
রেশনিং শ্রার্তন ক'রর যে সুপারিশ করিয়াণছন 
মহাাজ ভুপ বাহার তানলের সহিত তাহা গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং তিনি অশ| করেন যে আইনসভার 
নির্ঘাচিত সদসাগণের সহযোগিতায় এই রেশনিং সাফন্য- 


নাভ করিবে। 


| 


ৃ 


-+ 





কুচবিহার দরবাঢরর ট্রাক্টর ক্রয় - 

কুচবিহার রাজ্যে যান্ত্রিক কৃষিকার্ধা প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
হইতেছে। কৃষিকার্ধের জন্য এবং রাস্তা ও সেচের 
খাল. নির্মাণের জন্য কুচবিচার দরবার ত্রিশ হাজার 
টাকারও অধিক মূল্যে একটি ট্রাক্টর ক্রয় করিয়াছেন। 


ব্চবিহঢির ধান্য ও চাউলের বাধ্যতামুলক 
রেশনিং- 
গত ১ল| এপ্রিল হইতে কুচবিহ র রাজ্যের সহর 


[ধনে ধান্ত ও চাউলের বাধ্যতামুলক রেশনিং ওবঠিত 


এইয়াছে। আপাততঃ দিনহাটা, মাথাভাঙ্গী, তুষানগঞ্জ, 
মেখলীগঞ্জ ও হলদবাড়ী সহরে এবং চাংড়াবান্ধ। বন্দরে 
রেশনিং আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; কুচবিহারে সহরেও 
শীঘই রেশনিং আবস্ত হইবে। বাঁরো। বৎসর বয়সের 
অধিক প্রত্যেক বক্তির জন্তু দৈনিক অর্ছদের চাউল 
বা তিনপোয়া ধান্ত বরাদ্দ করা। হইয়াছে। বারো 
বৎসরের কম কিন্তু ছুই বংসরের বেশী বয়সের শিশুদের 


| জঃ উক্ত পরিমাণের ভক্ধেক বরাদ্দ কর! হই়াছে। 
কারিক শ্রমশীবদের শতকর| ২৫ ভাগ অধিক শন্ত 
দেও! হইবে। 


রে 
) 


নে 


৫৭ 


রেশনকার্ড যাহার যে পরিমাণ ধান বা চাইল 
প্রপ্া তাঁহার অধক ধন ৭1 চাইল কেশ দহ এলাকায় 
কেহ রা থতে পারিবেন না। তবে ফাহাদের নিজেণ্রে 
জমিতে ধান জন্ম তাহার! নিজেদের প'র রবর্গের 
প্ররোজনানুরুপ ধান বা চাউল রাখিতে পা বেন। 

সিল ডিফেন্ন ডিপার্টমেপ্ট কর্তৃক নিযুক্ত ব॥বসায়ীরাই 
রেশনং এলাকায় ধান বা চাউল ক্রয় ক'রতে 
পারিবেন। 
বাৎসরিক স্কাউট-ক্যাম্প-_ 

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী হইতে ওর! মার্চ পর্যন্ত 
তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কামাতফুলবাড়ী নামক 
স্থানে রায়ডাক নদীর তীরে কুচবিহারের বাৎসরিক 
স্কাউট-ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থল 
হইতে মোট ৬০ জন স্কাউট এখান কাম্প-্বাসের 
জন্য সমন্তে হঃয়াছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ 
সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় গশ্রমহারাজ ভূপ বাহাদুর 
ক্যাম্পের দ্বারে!দঘাটন ও উদ্বোধন করেন। মাননীয় 
শিক্ষামন্ত্রী প্রমুখ রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্চারী ও 
তুফানগঞ্জের গণ্যমান্য ব্যক্তিগ্রণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। যে স্থানটিতে ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছিল 
মহারাজ ভূপ বাহাদুরের সম্মতিক্রমে এ স্থানের নাম 
“জগদ্দীপেন্জনগর”” রাখা হয় । উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে 
বহুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে বহ দ্রীপুরুষ ক্যাম্প্থারে সম্মিলিত 
হইয়াছিলেন। মহারাজ ভূপ বাহাদুর গাড়ী হইতে 
অবতরণ কর! মাত্র গ্রাম/স্্বীলোকগণ উনুধ্বনি করিয়া 


“ তাহাকে সম্বর্ধনা করেন। 


ক।াম্প অবস্থান কালে স্বাউটগণ সর্বসাধারণের 
নদী পারাপারের সুবিধার জন্ত রার়ডাক নদীর উপর 
একটি বাঁশের পুল প্রন্থত্ব করিয়াছিল । 








দেশবিদেশের কথা 


জীরামকষ্ জস্মবাষিকী 

উররামক্জ দেহের ১১.তম জন্ম ধি্গী উপলক্ষে গত 
£ইআর্চ বেনুড মঠে ঠাকুরের জন্মতিথিশৃজা অনুষঠিত হয়। 
পরাতে মঞ্গল.€তি, বেদপ:ঠ, ডন, বীন্তন ও গৃভা হয়; 
এনং 'পরাহে হামী পবিত্রানন্দকংর সভাপতিত্বে এক 
জনসভার অনুষ্ঠান হয়। 

গত.১০ই মার্চ, ঠাকুরের জন্মোংসর উ-লক্ষে হেলুড় 
মঠে, ছুই লক্ষাধিক. নরনারীর সমাবেশ হইয়াহিল। 
গুঁজঃকান হইতে: সন্ধ্যাকাঁল, পরা. মাইক্রোফনযেগে, 
ঝিভিস্থুভাবায়-্রীরাককষেল্র জীবশী € উপদেশ অবলম্বনে 
সমীত; পঃঠ-ও আলোচনার বাবস্থ। হইয়াংলি। প্রাঃ 
১২৭৬ বোর সমবাহে গঠিত ৩টি স্বেচ্ছ'যেবকূশাহিন: 
উৎসবের সকল সুব্যবস্থ। করিয়া ছলেন। 


দেরাদুন এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা 

গত ৪ঠা মার্চ লক্ষৌ হইতে ৪৮ মাইল দূরে ভাগা-লী 
রেলওয়ে ষ্টশনে একটি ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটন| ঘটে। উক্ত 
রেলওয়ে “ষ্টেশনে একটী মাগার সহিত দ্নেরাদুন 
এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ হয়| ই সংঘর্ষের ফলে ৪৩ জন নিহত 
এবং ৫৬ জন আহত হয়। চূর্ণচচূর্ণ কামরাগুলি রেল 
পথের উপর পড়িয়া থাকায় বনগ্ণ ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল। 
আহতগণের মধ্যে চাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের ভা স্চ্যাব্সেলার 
থান বাহার ডক্টর মামুদ হাসান অন্যতম ছিলেন। 

খিভয় রেলপথে আকাল ঘন ঘন ট্রেণ দুর্ঘটন! 
ঘটিতেছে। ইংরি কারণ নির্ণয় ও ভবিষতে অনিকতর 
সাবধান | অ "ধন আবশযক। 


কলিফাতণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে 
বেসরকারী স্কুলের প্রতিনিধিত্ব -- 

বর্তমানে 1লিকাত। '‘বশ্বধ্দা!ণয়ের দেন্টে সভায় 
ৰা'লার বেসরকা সুণামূের কোনও গ্রতিনিষি “ই 
এই সম্পর্কে ছুদিন পুর্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির 
এক প্রতিনিধিমণ্ডলা শিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্দেলারের সঠিত }* 8 
গক্ষাৎ কা য'ছিলেন। চঞন্পেত্রার প্রতিন্ধ ওলীর 
বক্তব্য শ্রবণ করিয়। মাদেশ দিয়াছেন যে অতঃপর সেনেট 
সর দুঃটি আনন বেসর-“রা বিন বলয়ের প্রধান - 
শিক্ষকৰে« জন্য সং ক্ষিত রাখা হইবে; ইগার এটি | 
আসন বালিকা'বদানব্রের পধান শিক্ষরিত্রার জন্য নিদিষ্ট 
থাক্বে। ভব্যাতে সেনেটের সদদ্যপদ থালি ₹ইলেই 
শিক্ষক মনোনয়নের বাবস্থা ব্র| হইবে: 
ডাক কর্মাচাঞ্ীদি,গর দাবীর মীমাংসা 

ভারতীয় ডাক ও-তার বিভাগের, নিনপদস্থকর্ধচারীগণ |. 
কতকগুলি অভাব অভিযোগ প্রতিকারের, নিমিত ধধ্বঘটেররী, |. 
নোটিশ দিয়্াছিলেন। ভারত সরক্ষার তাহাদিগের_ 
প্রতিকার করিয়াছেন; এবং অন্য কতফগুলি ' বিষয়. 
সালিশী করার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি 
রজীধাক্ষের উপর ভার দিয়াছেন। ফলে কর্ধচারীগণ- 
ধর্মঘটের নোটিশ, প্রতাহার কত্দিয়াছেন। 
ভারঢত এঢরাপ্লেন নির্শ্মাণ- 

এক সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকার ভারতবর্ষে 
এরোপ্লেন নিন্মাপের কারখান। স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছে। 





চৈত্র ১৬৪২ 


খ্‌.কেছীয় বাবস্থা পরিষদে এক ' প্লেব উত্তরে পরিকল্লান! ও 


| 
| 
| 





উদ্নরন 'বভাগের সদসা হার আঁকবর হায়দ।রী বলেন যে 
ভারতে এরোপ্লেন নির্মাণের কাণপানা স্থাপনের সম্ত।ক্ন। 
সম্বন্ধে অনুদান করিবার জন। ব্রি'টন হইতে একদল 
অভিজ্ঞ ব্যন্তকে আহ্বান করা হইর,ছে। 


দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ভার.তর বাণিজ্য 
সম্পর্কচ্ছেদ - | 

বহুদিন হইতেই দক্ষিণ আফ্রকার গতর্ণমেণ্ট ভারতীয়- 

গণের সহিত অদম্মানজনক ট1ষমামূলক ব্যবহার করি) 


- আঁ'সতেছিগ্নে। সম্প্রতি মবস্থ' চরমে উঠি-াছে। দক্ষিণ 
» আফ্রিকার গভর্ণফেন্ট আইন করিয়া ন্যাটাল ও ট্রান্সভালে 


অবস্থিত ভারতীয়গণের জমিজম। ও সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার 
সঙ্কুচিত করিতে যাইতেছেন ; তাহারা ভুলি যাইতেছেন 
যে একদিন দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ ওপনিবেশিকগণের 
প্রয়োজনেই ভা তীয়গণকে সেখানে লইয়। যাওয়। 
হইয় ছিল ; শেতাঙ্গদগের আথিক সম্পদ ভারতীয় 
শ্রমেই বাড়িয়। উঠিয়াছিল। যাহা হউক, ভারত সরকার 
দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমণ্টের নীতির বিরুদ্ধে গ্রতিশোধ- 
ক বাবস্থা, গ্রহণের দিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং দক্ষণ 
“আফ্রিকা গতর্ণসেন্টের সহিত পূর্বে! যে বাণিগুকতি 
সম্পাদিত হইয়াছিল তহা। বাতিল করিবার নোটিশ 
দিয়াছেন। ভারতের আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এইরূপ 


. বাবস্থা অবলম্বন খুবই বুঁক্তযুক্ত হইয়াছে। 


নঢরজ্দ্রমণ্ডডের ্ত্যাণ্ডিং 


অধবেশন-- 


চু গত ১১ই হইতে :৩ই মার্চ নয়া দিল্লীতে নকেন্্ষওলের 


ষ্টাণ্ডিং কমিটির এক অধিবেশন হইয়। গিয়াছে। এই 


| খধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমুহের 
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খাগাবস্থা সম্বন্ধে আঁলোচন| হয়। নৱেনুমণ্ডলের 
চ্যা:ন্ললার ভূপালের নবাব বাহার ভারতীয় নেতৃগণের 
সহিত তাহার যে সকল আলোচন! হয় অপিবেশনে তাহ! 
বিবৃত করেন। অধিবেশনের গ্রাক'লে নবাব শাহাঁহুর এক 
বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে গান্ধী ও জিলা উভ-মুই তাহার 
বহুদিনের বন্ধু: ক'গ্রেস ও লীগের মধো একটি আপোষ 
আনয়নের জন৷ তিনি সর্বদাই আগ্রহমীল ! তিনি আরও 
বলেন যে ভারত যাহাতে বৈদেশিক অপীনত। পাশ হইতে 
মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন হইতে পারে ভারতীর নৃপতিগণ 
সর্বদাই তাহ! কানন! করেন। 
তিবাস্কুঢরে থোরিয়াম প্রাপ্তি 

থোরিয়াম একটি মূলাবান এবং বির্গ মৌলিক পদার্থ । 
সুবিধাজনক পরিশ্শে ইহা হইতে আণবিক শক্তি বাহিয় 
কর! সম্ভব হইতে পারে; ইহার তে্জবিকরণের শক্তিও 
প্রচুর। সম্প্রতি ত্রিবান্ধুরে বালুকার সহিত থোস্রান 
নিশ্রিত পাওয়। গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের| মনে করেন যে 
ত্রি হুরের পাহাড় পর্মতে এই জতীর বালুক। €চুর 
পরিমাণে পাওয়া বাইবে। ভাটনগর, ভাভা সৃতি 
প্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিকগণ ল’ য়া গঠিত একটি কমিটি ত্রিব'স্কুরের 
খনি সম্পদ এমুসন্ধান করিয়া দেবিতেছেন। 
ভারভীয় সেনার ২ বিষ্য-- 

ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অচিনলেক এক 
কনফারেন্স উপলক্ষ্যে বিলাত গিয়াছেন। সেখানে এক 
বিবৃতি এ্সঙ্গে ভি'ন ভারতীয় বাহিনী উন্নতিকল্পে 6 বিধ 
পরবর্তনের কথা বলেন। প্রথমতঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেষ্টের 
নিকট হইতে তিনটি ছয় ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট যুদ্ধ জাহাজ- 
আনয়! ভারতীয় নৌবাহনী বিস্বততর কর! হইবে । 
দ্বিতীন্নতঃ, ভাৱতীয় বিমান বাহিদীতে আরও জঙী ও 


৫৪০ 


বোমারু বিমানের ব্যবস্থা করি! ইহাকে আধুনিক ভাবে 
সজ্জিত কর হইবে। ভৃতীয়তঃ, স্থল, নৌ ও বিমান 


বাহিনীতে অধিক সংখ্যার ভারতীয় অফিচার নিস্মাগ 
ইহার ফলে ভারতীয় হল, নৌ ও বিমান 
বাহিনী একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী “বাহিনীতে 
রূপ'স্তরিত হইবে এবং পৃথবীর যে কোনও দেশের 


করা হইবে। 


যুদ্ধ বা হনীর সমকক্ষ হইবে। 


ভারঢতর উত্তরাধকার ক্র 


ভারত সরকার ভারতে উত্তরাধিকার কর স্থাপনের 


উদ্দেশ্যে কেন্্রীয় পরিষদে একটি বিল উত্থাপন কা য়া-ছন। 
কোন ব্যক্তি একটি নিদিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি রাঁধিস্ব। ম'রা 
গেলে তীহার উত্ব'ধিকারীগণ এই সম্পত্তির মালিক 
বলির! পরিগণিত হইতে চা হলে তাহাদিগকে সম্পত্তির 
একটি বিশিষ্ট অংশ গভ“মেপ্টকে কর হিসাবে দিতে হইবে। 
ইংলণ্ড, অংমেগ্রিকা প্রভৃতি দেশে এই কর বহু পূর্ব 


সাময়িক প্রসঙ্গ 


ভারতসরকারের ১৯৪৬-৪৭ সাতেলের ব'ডেট 
কেন্দ্রী় বাবস্থা পরিষদে ভারহসরকারের ১৯৪৬-৪৭ 
সালের বাজেট পাশ হইন়্া গিয্নাছে। ইহাই যুদ্ধোত্তর প্রথম 
বাজেট । আগামী বংসরে ৩:৭ কোটি টাকা আয় এবং 
৩৫৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা বায় হইবে বলিয়া! ধর! হইয়াছে; 
হৃতরাং ১৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাক! ঘাট ত হইবে । চলতি 
বংদ্‌রে (১৯৪৫-৪৬ ) মোট ১৪৪ কোটি. ৯৫ লক্ষ "টাকা! 





৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা! 


হইতেই প্রচলিত রহিয়’ছে ' ভারতবর্ষে £ই কর নূতন 
কিন্ত ২১ বৎসর পূর্বের “ভাক্সতীয় কর তদন্ত কমিটি” এইরূপ 
একটি কর ধার্ধোর সুপারিশ করিয়াহিলেন। বর্তমান 
বিলে এক লক্ষ টাক ব! তদধিক মুলে।র সম্পত্তির উপর 
এই কং ধাধের প্রস্তাব কর। হইয়াছে । ইহী কফি বাতীত 
অনা প্রকার সম্পত্তির উপ. ধাধা কর! যাইবে ; কৃষিভাত 
সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর ধাধ্ের মমতা প্রদেশ 
সমূহকে দেওয়া হইয়াছে । প্রস্তাব করা হইয়াছে বে এই 
কর হইতে যে টাক! আয় হইবে ভারত সরকার তাহা 
গ্রদেশ সমূহের মধ্যে ভনহিভকর কাধে বারের নিমিত্ত 
বণ্টন করিয়া দিবেন। 

ভারতে ধনবৈধমা অত স্ত অধক। এই করের ভার 
ধনীদিগকেই বহন করিতে হইবে এবং দা দ্র জনসাধ'রণই 
প্রধান: ইহার ফলভাগা হইবে! সুতরা' ইহ! দ্বারা 
ধনবৈষমা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। আমরা এই 
কর সমর্থন করি। 


ঘাটতি হইবে বলির! অনুমান করা হইয়াছে । দেশরক্ষ! 
খাতে চলতি বংসরে ৩১৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 
বরাদ্দ করা হঃয়াছিল ; আগামী বৎসরে ইহা কমাইয়। 
২৪৩ কোটি ৭৭ লক্ষ টাক! বরাদ্দ কর! হইয়াছে। 

আগামী বংসবে কতকগুলি কর বাড়া;ব।র বা ১ 
প্রস্তাব অর্থমচিব করগাছেন। তন্মধ্যে নি্নলিখিতগুলি 
প্রধান--(১) ১৯৪৬ সালের -৩১শে মার্চের পর হইতে 


চৈত্র ১৩৫২ 82৮ বি 


১ অতিরিক্ত মুনাফা! কর রহিত করা! হইবে ১ (২) কেরোসিন 
তৈলের শুন্ক গ/ালন প্রতি+৪ আন| ৬ পাই হইতে 
কমাইয়।৩ আনা। ৯ পাঠ কর! হইবে (ইহা! পরে আরও 
কমাইয়া ৩ আন৷ কর। হইয়াছে); (৩) আমদানী কর! 
সুপারীর উপর শুন্ধের পরিমাণ বাড়াইয়। পাউণ্ড £তি 
৫ আন! ৬'পা- করা হইবে ; (০) আমদানী কণ স্বর্ণ 
ও স্ব মুদ্রার উপর তোল। তি ১৫২ টাক শুন্ধ ধার্য 
কর! হইবে; (৫) অল্প আয়ের উপর আদকরের হার 

' কমান হইবে এবং পনর হাজার টাকার অধিক আঁহ্বের 
উপর আয়কণ্রে হার বাঁড়ান হইবে; এবং (৬) কোম্পানীর 


উপর আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের হার কমান হইবে। 
/ 


ফাইনান্স বিল আলোচনার প্রস্ত/নকালে অর্থসচিব 
আরও কতকগুলি ঘোহণ| করিয়াছেন। ইহাতে বল! 
হচয়াছে যে পোঃকার্ডর মূল। কমাইয়! তিন পত়ুস। হইতে 
ছুই পয়দ। ক] হইবে ; দেশলাইয়ের মূল, কমাইয়। ছুই 
পয়সা! কর হইবে এবং কেরোসিন তৈলের উপর গুল্ক 
গ্যালন প্রতি ছুই পয়সা কমান হইবে। 


অর্থসচিবের বাজেট নান! দিক দিয়াই প্রশংসনীয় । 


দরিদ্র জনসাধারণের করভার লাঘবের কিছু চেষ্টা ইহাতে 
কর! হইয়াছে । কেরোসিন, পোষ্টকার্ড ও দেশলাইয়ের 
মূল্য কমাইবার ব্যবস্থা করায় জনসাধারণ উপকৃত হইবে। 
সুপারীর উপর আমদানী শুস্ক ন। বাড়াইলে আমরা! আরও 
সুখী হইতাম; কেননা, £পারী দরিদ্র জনমাধারণের 
একটি নিত) বাবহার্ধা বস্ত। অতিরিক মুনাফাকর তুলির 
ফিশার ফলে বাবসা বাণিজ্যের ও শিলপপ্রণাঠ্ের সহারতা 

হইবে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় এই কর 

একেবারে তুলিয়া ন! দিয়। ইহার হ.র আপাততঃ কমাই 
দিলে ভাল হইত। 
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মোৌটের.উপর অর্থপরচিবকে দরিদ্র জনসাধারণের -প্রতি 
সগানুভূতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়। সরকারী করের হার 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত অর্থসচিব একটি কর-মনুসন্ধান-কমিটি 
(Taxation Enquiry Committee) নিয়োগের ইচ্ছা 
প্রকাশ করিরাছেন। আমর! আশ!। করি যে এই কমিটি 
স্থাপিত হইলে দরিদ্রের করভার লাঘব ইইশ্ন। ধনীর নিকট 
হইত উচ্চতর হারে কর আ'দারের ব্যবস্থা হইবে। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব 


গত ৯ই মার্চ কলিকাতা বিশ্বহিস্বালয়ের সমাবর্ধন্‌ 
উৎসব (0০০0৮০৫8107) হইয়র্বগিয়াছে। পণ্ডিত জহর 
লাল নেহেরু এই উৎসবে বক্ৃত। দিবার ভন্ত বিশেষভাৰ 
নিম ্ত্রত হই।ছিলেন। সমগ্র ॥িশ্বে আজ পরিবর্তনের 
যুগ আসিয়া ছং এই যুগ সন্ধিকণে যে নবভারত 
গড়িন। উঠিবে ভারতের বিশ্ববিস্ভালরসমূহ তাহাতে কি 
অংশ গ্রহণ করিবে পণগুত নেহেরু তংসম্বন্ধে অ.লোচন। 
করেন। ভারতের চল্লিশ কোট নরনারীর অর বসন্ত 
ও বাসস্থান সমস্ত৷, তাহাদি:গর শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সভ্য 
জীবনযাপনের উপকরণ জোগাইবার সমস্তা আদ ভারতের 
প্রধান সমস্ত।। বিশ্ববিদ্ধালয়সসূহকে এই সংল সমস্ত 
সমাধানের উপযোগী করিয়া ছাত্-দমাজকে গড়ি 
তুলিতে হইবে । ইউরোপ এতদিন কেবগ অহ্বলে 
নহে-তাঞার জ্ঞানপিজ্তানের বরে পৃথিবীর নেতৃত্ 
করিাছে; এশিয়া এতদিন সুপ্ত ছিল, কিন্তু আজ 
এশিয়ার সকল দেশেই নবজাগরণের সুচনা দেখা 
দিয়াছে। ভারত এশিয়ার কেন্ুস্থলে অবস্থিত ; একদিন 
ভারত' হইতে জ্ঞানের বপ্তিকা এদিয়ার বিভিন্ন দেশে 
আলে! প্রদান করিয়াছিল; ভারতকে আবার সকলের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়। চলিতে হইবে। 


খর 


বিশ্ববিশ্বালয়ের চ্যাব্সেলার বাংলায় গভর্ণর শ্তার 
ফ্রেডারিক বারোজ বকশগসঙ্গে বলেন যে কোনও 
দেশের শিক্ষার উপরই সেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর 
করে। ভাবতবর্ধে খন প্রথন বিশ্বনিগ্ত।ল স্থাপিত হয় 
তখন আশ! করা গিয়াছিল ষে বিশ্ববিদ্তালনে উচ্চশিক্ষিত 
সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের সহায়ক 
হইবেন? কিন্ত সে আশা পূর্ণ হয় নাই। আজও 
দেশে প্রাথমিক শিক্ষ। বিশ্বারলাভ করে না ; শিশুদের 
শিক্ষার বিরাট দায়িত্ব সামান্তবেতনভেগা সামন্তশিক্ষিত 
শিক্ষকগণের উপর ন্তস্ত রহিষাছে। এই বাবস্থার 
পরিবর্তন আবশ্যক । চ্যান্দেক্সার বিশ্ববিভ্ভালয়ে শিক্ষা গ্রাপ্ত 
মুবকগণকে স্থোধন ক.রয়া বলেন যে তীহারা যেন 
নিল নিজ শিক্ষাকে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনে 
না লাগাইয়। দেশের জনসাধারণের উপকারার্থ নিয়োগ 


করেন। 


বিশ্বশিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেপার ওর রাধাবিনোদ 
পাল ডিগ্রীপ্রাধ ছাত্রছাত্র'গণকে দেশের সেথা 
আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন; তাহাদিগের মস্তিস্ক, 
হৃদ এবং ইচ্ছাশক্তিকে সুনিয্রিত করিয়া কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রণর হইতে বলেন। 





— ন 


৮ম বর্ষ, ১হশপংখ্য! 


ব্রিটিশ পাল'মেন্টে ভারত শ্বাধীনতাঞ্ঠ 
দানের সংকল্প ঘোষণা- 

গত ১৫ই মার্চ ব্রিটিশ পালণাদেন্টে ইংলগের প্রধান 
মন্ত্রী মিষ্টার এটলী একট উল্লেযোগা ঘোষণা। করেন। 
ভাওতবর্ষ যত শীঘ্র সম্ভব যাহাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে 
পা সে বিষ সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রিসভার তিন 
জন সদমা ভারতে আ'সফেছেন। তিনি বলেন যে 
ভাততবর্ধে সম্প্রদায় ও অন্যান্য বহুবিধ সমদ্যা থাকা }' 
সত্তেও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তা বোধ 
তীব্র হইয়| উঠিয়াছে। গত গণচিশ বৎসরের ১০ 
ভারতবর্ষ হইবার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে রক্তপাত করিয়াছে; * 
আজ তাঁহার! নিজেদের জনা স্বাধীনতা দাণী করিবে 
ইহাতে আশ্চর্যা হইবার কিছু: নাই। তিনি আশ! করেন 
যে শ্বাধীন ভা-ত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিতে 
রাজী হইবে ; কিন্তু যদি ভারত তাহাতে রাজী না হম. 
তালা হইলেও ইংলণ্ডের আপত্তি কর! চণ্সিনে না। ভারতের ক 
সংখ্যালঘু সম্পরদায়মমূহের অধিকার সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্- / 
মেন্ট সঠ্তেন; কিন্ত তাই বলিরা শীথারা কোনে 
সংখ্যালঘু সংপ্রদায়কে স্খ্যাগারষ্ঠের অগ্রগতির পথে বাঁধ] 
স্থষ্টি করিতে দিবেন ন|। 

মিঃার এট্লীর বক্তৃতায় আগ্তেরিকতার স্থর আছে; 
আমরা! আশা! করি ভারতব্ধ এইবার সভ্যসত ই খ্বাধীনতা 
লাভ করিবে। 








খেলাধূল! 


হকি 

আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিভায় পাঞ্জাব দল 
২-০ গোলে বাংল! দলকে পরাজিত করকাছেন। থেলাটি 
গত ৭ই মাচ্চ কালকাট। মাঠে অন্ুটিত হত £ পাঞ্জাব দল 
খেলায় বিশেষ নৈপুণা: পর্ন করেন এবং তীহাদের 
জয়লাভ সঙ্গতই 'হইয়াছে। বলবীর" সিংহ ' ও আজিজ 
প্রতোকে একটি করিয়া গোল করেন। 
L 


হকি লীগ খেল| চলতেছে। গত ১৬ই মার্চ 
মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল দলের হকি খেলা হয়। ইহা 
দখিতে বহু জন্সখাগম হয়। মোহনবাগান দল ৩-০ 
লে জয়লাড করেন। দলের এ, মুবাঞ্জিঃ কুশল সিং 

দীনদয়াল প্রতোকে একটি করিয়া! গোল 'করেনন 


£ পর্ধস্ত মোহনবাগান লীগ কোমার* শীর্ঘহান-র্ষিকাঁরি-, 


কবিভা ১৩৫০ - কবি শামসুদ্দিন রচিত। চয়নিকা 


ক্রিতকট 

গত ২৩শে হইতে ২৭শে মার্চ ইন্দোরে রী ট্রফির 
ফাইনাল খেল) অনুষ্টিত হয়। হোলকার ও বরোদ| দল 
এই খেলায় প্রতিযোগিত। করেন । হোলকার দল প্রথমে' 
ব্যাট করিয়া প্রথম ইনিংসে ৩৪২ রা” করেন? ইহার মধ্যে 
লেঃ কর্ণেল সি, কে, নাইডুর ২০০ র!ণ নিশেষ উত্লেখযোগ। 
বরোদ। দল প্রথম ইনিংমে ১৯৮ রাণ তোলেন; হাজারী 
আউট ন! হইন্বা ৮৬ রাণ করেন। হোলকাব দল ১৪৪ 
রাণে অগ্রগামী থাকিয়! দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন এবং 
২৭৩ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করেন। বরে.দ দল 
দ্বিতীয় ইনিংসে. ৩৬১ রাণ করেন। ফলে বরোদ| দল 
৫৬ রাণে পরাজিত হন। লেঃ কর্ণেল নাইড়ু কৃতিত্বের 
জনই হোঁলকার. দল রগ্রী প্রতিযোগিতায় বিনয়লাত 


ইহাতে কবি সাংকেতিক ভাবায় ১৩৫এর মদ্স্তর 


চরিয়। আছেন। করিজেনণ 
পন্তক-সমালোচনা 
, 

চব লিপি হাউস হইতে প্রকাশিত। দাম বার আনা । 


উপলক্ষ্য করিব নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে 


এই পুব্িকায় ছোট ছোট বাইশটী কবিভ। আজ্ছ। চে্ট। করিয়াছেন : “১৩৫০ লাল” শীর্ষক প্রথম কবিতায় 


কবির সুল স্ুয়টী ধ্বনিত হইয়াছে। 

“ছায়ায় ছায়ায় ঘেরে মৃতাদূত হুরস্ত নেশার 
তীক্ষ ধারাল দাত করে শুধু তীব্র পরিহাঁস।” 
কবিভাগুলি স্থানে স্থানে পাঠকের মর্শম্পর্শ করে। 
ধনীর! যখন প্র।সাদোপম অটটালিকায় বিলাম বাদনে 
মত, তখন এক এক মুটি অয়ের জন্য বে সর্বগরার 
দল পথে প্রান্তরে তিলে তিলে প্রাণ দিল তার! যেন 
এ পৃিবীর কেহ নয়। 'এই মৃত ও মুমূর্যদের অন্তরের 

বেদনা কবির লেখনীমুথে ভাষ| পাইয়াছে। 


সাংকেতিক ভাষার প্রয়োগে কবিতাগুল অনেক, 
ছুর্বোধ্ হইয়াছে । কবি ইংগিতে যাহ! বলিতে-চাহেন 
সাধারণ পাঠক যে বুঝিবেন এমন ভরস| হয় : 
আমরা একটানাত্র উদাহরণ তুলিয়। দিলাম _ 


“উষ্ণ ধনীর রক্ত কোথায় ছুটে 
অনাত দিনে রবে কি নিলীন তারা - 
চোর! বালুকায় বন্ধনভয় টুটে 

পূর্ব তোরণে ছুটাতে অগ্নিপার ?” 





আমাদের এখানে দান, সর্ব 


সুবিধা দরে ভাঙ্গাই করা হয়। 
% বর নী 


জানকীপ্রসাদ ধরম্টাদ, 
সুপেশ্্রনারায়ণ রোড, কু:বিহার | 


‘অহ্সুসন্দান কুশন ? 








অধ্যাপক শরীজমূল্যরতন ৩ এম্‌-এ কর্তৃক 





সম্পাদিত ও কুচবিহার টেট প্রেস হইতে 


সুপারিষ্টেঞ্েন্ট কক প্রকাণিত। 


